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প্ত 


পাঠকগণ যছি আপনারা কেউ কনোকিছুকে সত্য বলে ইতিষধ্যে মেনে থাকেন, তাহলে প্রথমেই বলে দেওয়া হলো, এই গ্রনথকে 
আপনারা পাঠ করে, নিজেদের বিভ্রান্ত করবেন না। কনে! কিছুকে সত্য ঝলে যেনে মেধার ব্যাপারে বিস্তারে বলতে হলে, 
ভৌতবিজ্ঞান ঝ রসায়ন, ঝা যেকোনে। সম্প্রদায়ের যেকোনো ধর্ষনের সমস্ত অক্ষরকে সত্য জ্ঞান করে নিয়ে, যদি তাঁদ্র দেখানো 
বা ব্যখ্যা করা কথাকেই আভিয সত্য বলে মেনে থাকেন, তাহলে হ্ীশ্রী কৃতান্ত মহাস্ৃত্রকে এই মুতে বর্ধী করে দিন, কারণ এই হই 
পাঠ করে আপনি বিভান্ত হবেন। 


হ্যাঁ, এই এ কেবল ধর্মই ময়, এটি একটি যহাদ্ব্যিগ্রন্, তবে তার আর্থ এই নয় যে এই গ্রন্থের যধ্যে কনে দিব্যশক্তি আছে যা 
আপনার গৃহে সঞ্চিত করে, কনে বিশেষ সুরন্মন কঝচ প্রান করবে আপনাকে বা আপনার পরিঝারকে। হ্যাঁ, এর প্রতিটি শব্দ দিব্য, 
প্রতিটি ব্যাখ্যা দ্ব্যি, এবং প্রতিটি ভাব দিব্য ও প্রতিটি নিদেশ দিব্যি, কভু এই গ্রথ কনো চমগকারী গ্রহ নয় যে কেবলমাত্র এই 
গ্রন্থকে সঙ্গে রাখলেই আপনি উপকৃত হবেন, তাই তেখন আচার অনুষ্ঠান একে নিয়ে করবেন না। 


দ্ব্যআদেশেই লিপিবদ্ধ হলেও এই গ্রহ তাঁদের কনো উপকারে লাগবেনা, ধারা কিছু না কিছুকে সত্য বলে ইতিমধ্যে ধারণা করে 
রেখে দিয়েছেন । তাই আপনি ধছি তেন ধারার ব্যক্তি হন, তবে আপনার অূল্য সময় এই গ্রহের জন্য ব্যয় করে, তার আপচয় 
করবেন না। 


এই গ্রন্থ সত্য অর্থে কেবলই সাধকদের জন্য, যারা সত্যে স্থাপিত হবার মাগের সহগান করছেন । এই গ্রন্থ কেবল ও কেবলই তাঁদের 
অন্তরে ভক্তি, জ্ঞান ও আদ্শকে স্থাপন করতে সম্ষম, অন্য কারুর যধ্যে নয়। আপনি এই একে যদি পাঠ না করেন এবং সঙ্গে না 
রাখেন, তবে কনে। ভাবেই এই গ্রন্থের বা এই গ্রন্থের দিব্যতাকে অপথান করছেন না । তাই নিশ্চিন্ত এবং নিবি হয়ে, আপনি এই গ্রন্থকে 
বর্ন করতে পারেন! 


যদি আপনি সাধনার মাগের সহহান করছেন, আথচ বিবিধ এর বা খতদ্বার। আবিষ্ট হয়ে, ভ্রমিত হয়ে যাচ্ছেন, এমন বোধ করেন, তবেই 
এই গ্রন্থ পাঠ করুন! তবে এমনও নয় যে এই গ্রহ পাঠ করার কালে, এর প্রতিটি শব্দকে সম্পূর্ণভাবে বিশ্বাস করতেই হবে, নাহলে সেই 
অবিশ্বাসের জন্য আপনি কুফল লাভ করবেন। এই গ্রন্থের উপর সম্পূর্ণ বিহ্বাস সহজে কেউ করতে পারবেন না, তবে যিনি পারবেন, 
তিনি নিশ্চিত ভাবে মোমের দ্বারে স্থিত হবেন । তবে আবারও বলি, আপনি যদি মোনেরর দ্বারে স্থিত হতে আগ্রহী না হন, যদি সম্পূর্ণ 
সত্যকে অনুধাবন করতে আথহী ন। হন, তবে এই গ্রন্থের থেকে আপনি ছুরত স্থাপন করুন, এতেই আপনার যজল। 


শ্রীতী কৃতান্ত যহাসুত্র 


৩851 


প্র হীদাস বরন্ঘাসমাতন হলেন পুর্ণ ব্ন্মা অবতার, এবং তাঁর একমাত্র কন্যা হলেন দেবী দিব্যহী৷ । দেবী দিব্য ওকদিন ব্যকুল হয়ে 
বললেন, “পিতা, আপনি বলেন বরন্ঘই ব্রন্মাময়ী হয়ে সম্মুখে আসেন, এবং আমাদের উদ্ধার করতে তিনি অক্লান্ত পরিশ্রম করেন । 
তিনিই আমাদের আন্তরে চেতনা হয়ে বিরাজ করেন, আর তিনিই হলেন প্রকৃতি। পিতা আমি জানতে চাই যে আমাদের এই সাহায্যের 
প্রয়োজন পরে গেল কেন? আমরা কে? প্রকৃতিই বা কে? আর প্রকতি আখাদ্র কি রূপে সাহায্য করেন? 


আমি আপনার এই কথাকে ধারণা করার জন্য বেদের অধ্যায়ন করেছি, উপনিষদের অধ্যায়ন করেছি, কোরান ও বাইবেলের 
অধ্যয়ন করেছি, ভ্রিপিটকের অধ্যয়ন করেছি, গুরাণাদ্রি অধ্যায়ন করেছি। কিনতু সমস্ত কিছুর অধ্যায়ণ করে, আমার মাথায় সমস্ত 
কিছু জট পাকিয়ে গেছে। যেখানে বেদ আত্বার দ্বারা বন্মণ্ডের বিস্তারের গীত গাইছে, সেখানে উপনিষদ আত্মার বিশ্লেষণে রুচি 
রাখছে, আবার বৃদ্ধমত চেতনার গুণগান গাইছে। যেখানে পুরাণ ও বেদ বলছে আত্মার অধীনেই সত প্রকৃতি, সেখানে বৃদ্ধমত ও 
বেদান্ত বলছে, প্রকৃতির মধ্যেই সমস্ত কিছুর অভ্তিত!... আমি কোন ধারাতে বিশ্বাস রাখবো পিতা?” 


প্র ব্র্খীসনাতন হেসে বললেন, “কনে মতেই বিশ্বাস রাখার প্রয়োজন নেই পুত্রী। কে ঠিক আর কে বেঠিক, সেই তক আমাদের 
সত্যের তো বাখান দেবেনা, তাই না! ... তাই কারুরই মতকে ধারণা না করে, কারুরই উপর পুণবিশাস স্থাপন না করে, সত্যে মনন 
করো । তুমি স্বয়ং সত্যকে নিজের হৃদয়ে ধারণ করে আছে।। তাই কারুর থেকে কিছু জানার আবশ্যকতা কোথায়? নিজের হৃদয়ের 


হ্যা পুত্রী, যদি বৃদ্ধিদ্থারা, যন্তিষার। সত্যের ধারণা করতে যাও, তবে কখনোই সত্যের আভাস পাবেনা, কারণ বৃদ্ধি বা মত্ত, 
এখনকি যনেরও সত্যকে ধারণ করার সাযথয নেই। সেই সামর্থ্য একমাত্র তোমার হৃদয়ের কাছে আছে। তাই হুদ্য় দ্বারা সত্যকে 
অনুধাবন করো, সম্যক সত্য তোমার সামনে স্বয়ং আত্মপ্রকাশ করবে। তখন দেখবে, কে কতটা সঠিক বা কতটা বেঠিক, সেই নিয়ে 
আর দ্বহী থাকবেনা । সমস্ত কিছু তোমার নিজেরই যানসনেতে স্পষ্ট হয়ে উঠবে” 


দেবী দ্ব্যিহ৷ বললেন, "পিতা, আমি অন্য কনো গ্রন্থের অধ্যায় আর করতে চাইনা । আপনি স্বয়ং পুণবি্নী অবতার, স্বয়ং সত্য 
সনাতন, স্বয়ং সমাধিতে স্থিত হয়ে, সত্যের আলোকে জান করেছেন! সেখান থেকে নিত হয়ে আপনি বলেছেন, এক শূন্যই সত্য, 
বাকি সমস্ত কিছু হয় অনিত্য নয় মিথ্যা । সেই সমাধির থেকে মুক্ত হয়ে আপনিই বলেছেন, না তো কনোদিন কিছু ছিল, আর না কনো 


শ্রীী কৃতান্ত যহাসুত্র 


কিছু সম্ভব।... তাই পিতা, আমি আপনার মুখ থেকেই জানতে চাই, আর আমার মনে হয় আপনার থেকে অন্য কেউ শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি নেই, 
যিনি আঘাকে সম্পূর্ণ সত্যের শ্েষ্ঠসম্তব ব্যখ্যা দিতে পারেন 


পিতা আপনার কন্যা হয়ে, আমি যদি সত্য সম্বহৌ অনবগত থাকি, এর থেকে লজ্জার আর আমার কাছে কিচ্ছু হতে পারেনা । ... তাই 
পিতা আমাকে কৃপা করে ব্যখ্যা দিন, প্রকাতি কি? আমরাই বা কে? আমাদের সাথে প্রকৃতির সম্বহ্ী বা সম্পর্ক কি? যদি কিছু নাই 
থাকে, যদি শুশ্যই একমাত্র সত্য হয়, তবে এই আখাদেরেই বা অন্তিত সম্ভব হলে কি ভাবে, আর প্রকীতিরই বা অস্তিত কি ভাবে সম্ভব 
হলো!... আপনি বলেন, প্রকৃতি আমাদের উদ্ধার করেন । কি ভাবে আমাদের উদ্ধার করেন তিনি? আমাকে কৃপা করে এই সম্পূর্ণ 
কিছি বলুন । আমি জিত্ঞাসু, আমি শ্রদ্ধালু, আমি ভ্ঞানপিপাসু, আমার কুধাকে, আমার পিপাসাকে তৃণ্ত করুন পিতা”। 


প্রভ বন্মসিনাতন হাস্যমুখে বললেন, "পুরী, আমি তোমাকে একটি সাধারণ গল্পা বলছি এই প্রসঙ্গে, শ্রবণ করো । এই সাধারণ কথা 
তোমাকে এই সম্পূর্ণ রহস্যের একটি সহজ ব্যখ্যা প্রদান করে দেবে, আর আমার বিহবাস তুমি সেই সহজ ব্যখ্যার থেকে নিজের 
চুধানিবৃত্তির পথ নিশ্চয়ই খুঁজে পাবে । শোনো তবে, একটি সাধারণ মানুষ নিজের পরিচয় হারিয়ে ফেলেছেন, আর সেই পরিচয় 
ফিরে পাবার জন্য তিনি ব্যাকুল । 


তাঁকে ভনেকে স্মৃতি ফেরানোর প্রয়াস করেছেন, স্মৃতি ফেরানোর মত কথা বলে, কিন্তু কিছ্ছুতে কিছু হয়নি । যখন সমস্ত পুবর্থাতি 
হারিয়েই ফেলেছেন সেই ব্যক্তি, তখন পুরাতন স্মৃতিদ্ীরা তাঁর স্মৃতিকে ফেরানে। কি সম্ভব? না সম্ভব নয়, আর তাই সেই ব্যক্তিটির 
সব চাইতে প্রিয়জন, তাঁর সাথে একটি নৃতন সম্পর্কে যুক্ত হন । সেই প্রিয়জন নিজের স্মৃতি হারাননি, কিনতু এমনই ভাবে তিনি সেই স্মৃতি 
হারিয়ে ফেলা ব্যক্তির সাথে মিলিত হন, যাতে সেই ব্যক্তির একটিবারও মনে না হয় যে পুরাতন স্মুতি ফিরিয়ে দেবার জন্যই এই 
সখ্যতা স্থাপন করেছেন অন্যব্যক্তিটি, আর তাই স্মৃতিহারা যেই যেই কর্ম করতে আথরহী হন, সেই সেই কষেইি যোগদান প্রদান করে 
পুণরায় স্মৃতিহারার কাছে প্রিয়জন হয়ে ওঠেন তিনি। 


এযন করে এক নতুন এবং শীবির সম্পর্ক স্থাপন করলেন সেই প্রিয়জনটি; এবং যখন অত্যন্ত প্রিয় হয়ে উঠলেন সেই প্রিয়জন, তখন 
তিনি অবলুপ্ত হবার আভিনয় করলেন, যাতে স্মৃতিহার! ব্যক্তি তাঁর অনুসহ্াণ করেন । কি ভাবে অনুসহ্দান করবেন তিনি? প্রিয়জন 
সত্য অর্থে অবলুপ্ত হননি। কেবলই নিজেকে আচ্ছাদিত করে, অবলুপ্ত হবার অভিনয় করেছেন তিনি । তাই নেপথ্যে থেকে তাই তাই 
করালেন সেই প্রিয়জন, যা যা করে, সেই স্থৃতিহারা তারি পূর্ব সমস্ত স্মৃতিকে ফিরে পান । 


অর্থা৭ পুরী, স্মৃতিহারা হয়ে যাবার পর, যখন সেই স্মৃতিহারা ব্যক্তিটি পৃর্বপরিচয়ের সাথে আলাপ করতে চাইছিলেন না আর নতুন 
পরিচয়ের সহীন করছিলেন, তখন তাঁর প্রিয়জন তাঁর কাছে এক নতুনপরিচয় নিয়েই আসেন, এবং যা ধা কর্ম করলে স্থাতিহারা তপ্ত 
হয়ে পুনরায় তাঁকে প্রিয়জন রুপে গ্রহণ করবেন, তাই তাই করলেন । আর যখন তিনি পুনরায় প্রিয়জন হয়ে গেলেন, তখন তিনি 
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ফিরে পেয়ে যান । 


পুত্ী, পরা প্রকৃতি ঝা ব্র্মাময়ীও আমাদের সঙ্গে ঠিক এমনটাই করেন । আমরা আমাদের সম্পূর্ণ স্মৃতি হারিয়ে ফেলার পর, পুরাতন 
স্মৃতির ব্যাপারে চিন্তাও করতে চাইনা, এবং নতুন পরিচয় স্থাপনের প্রয়াস করি । সেই সময়ে আমাদের সবোভম প্রিয়জন, অথা? 
প্রকৃতি আমাদের সাথে যুক্ত হন। তিনি আমাদের সাথে নতুন এক সম্পর্কে যুক্ত হন, আর যুক্ত হয়ে, আমাদের সম্তুখে সেই সেই কর্ম 
করতে থাকেন যা যা করলে আমরা পুনরায় তাঁকে প্রিয়জন বলে স্বীকৃতি প্রদান করবো। আর তেমন করার ফলে, তিনি পুনরায় 
আমাদের প্রিয়জন হয়ে ওঠেন। আর যেইযুহর্ভে তিনি আমাদের প্রয়োজন হয়ে ওঠেন, তখনই তিনি নিজেকে আচ্ছাদিত করেন, যাতে 
আমরা তাঁর সহীন করতে বাধ্য হই। আর তাঁর সহীন করতে করতে, আমর একসময়ে নিজেদের সত্যের সাথে পরিচিত হয়েই ধাই। 
এই হলো আমাদের সাথে প্রকৃতির সম্পূর্ণ সম্পকের সংক্ষেপে ব্যাখ্যা পুতী”। 


দেবী দিব্যশ্রী সামান্য চুপ করে থেকে, নিজের আস্তরে চিন্তন করে বললেন, "এর আর্থ পিতা, কি হিন্ুশান্ত, কি বৌদাশান্ত, কি 
ইসলামশান্ত, সমস্ত শান আমাদ্রেকে এই সৃতি ফিরে আসার কথাটুকুই কেবল বলেছে! অর্থা? যখন প্রকৃতি আমাদের থেকে 
অবলুপ্ত হবার ভান করেন, আর আমর! কর্য করতে শুরু করি, এবং আমাদের স্যুতি ফিরে পাই, সেই কথাই বলেছে এখনোপধযন্ত 
লেখা সমস্ত ধ্যথিই!... স্মৃতি হারিয়ে যাবার পুর্বে আমরা কেমন ছিলাম, তার কেবল উচ্গারণই করা হয়েছে মাত্র নিরাকার, নিবিকার, 
অব্যাক্ত, অচিত্তয ইত্যাদি বলে! " 


প্রভ ব্মাসনাতন হেসে বললেন, "সম্পূর্ণ ভাবে সঠিক কথা বলেছ পুত্রী।... প্রতিটি ধর্থহ আমাদের কেবলই এই স্মাতি ফিরে আসার 
সময়ে আমরা যা! কর্য করি, আমরা ধা উপলন্ি করি, সেটুকুই বলেছে; স্মৃতি হারানোর পূর্বে কি ছিলাম তার মাত্র আভাসটাই দেয় 
তাঁরা, কিন্তু প্রকৃতি কি ভাবে আমাদের স্মৃতি আমাদের কাছে ফিরিয়ে দেন, সত্য বলতে সেই ব্যখ্যা কেবলমাত্র বুদ্ধমতধারা আবলম্বন 
করে প্রকৃতির অবতার মাও দিয়েছিলেন মাকও মহাপুরাণে | কিন্তু ব্রা্মীণরা নিজেদের ততুকে স্থাপনার ভভিলাষে, বানাণশ্রে্ঠ 
দ্পায়নকে দিয়ে অন্য এক মাক পুরাণ লিখিয়ে, আসল গ্রন্থের বিনাশ করে দিয়েছিলেন । ... তাই পুরসত্য, আর প্রকতির ক্রিয়া 
জানার জন্য মানবসমাজের কাছে আর কনো গ্রন্থ অবশিষ্ট নেই”। 


থেকে শেয় সেই কথা কেউই বলতে সম্মম নন । আমি আপনার কথাই এবণ করবো, আর সেই কথাকেই লিপিবদ্ধ করবো, সমস্ত 
মানবসখাজের হিতের জন্য” । 
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প্রত বর্সিনাতন হেসে বললেন, “নিশ্চয়ই লিখবে পুত্রী। জনকল্াণের জন্য করা প্রতিটি ক্কেই স্কাগত। আমি বলছি, তুমি পুর্বে 
শ্রবণ করো। শ্রবণ করার কালে লিখোনা, ওতে না তে! তোমার উপলব্ি হবে, আর ন1 তোমার লিখনের পাঠ করে কেউ কিছু 
উপলক্জি করতে সক্ষম হবে। প্রতিদিবস সহ্াতায় ধা আমি বলবো, তার রাতে ধ্যান করবে, এবং তাকেই প্রভাতে লিপিবদ্ধ করবে” । 


দেবী দিব্যশী, প্রভ বর্দীসনাতন ধেখন পদ্ধতিতে এবং যেমন উপায়ে বললেন, সেই ভাবেই সমস্তক্ছিকে লিপিবদ্ধ করলেন, আর যা 
লিপিবদ্ধ করলেন, তার নায দিলেন শ্রীশ্রী ব্রন্ম সযহিতা, ধা তিনি নিজের ও পিতার, অর্থাৎ প্রভ ব্ন্মাসনাতনের ভাষ্য আনুসারেই 


পা এ 


প্র ব্র্খাসমাতন বললেন, "গুতরী, পুবের স্থৃতি বলতে গেলে, সেই সময়ের কথা বলতে হয়, যেই সময়ে কিচ্ছু ছিল না, অথ? যেই 
সময়ে কেবলই সত্য বিরাজ করতে।, বা শূণ্য বিরাজ করতো । সেই অব্যাক, অচিজ্য, অনভ, অসীম এবং নিরাকার শূণ্য অবস্থাই 
সত্য, আর তাঁকেই প্তিতবর্গ বলেন ব্রন্মী। অ্থাঁ পুত্রী, সত্য এই যে কিচ্ছু নেই, কিছচ্ছুর কনো অস্তিতই নেই, আর কিচ্ছুর কনোসময়ে 
অভ্তিত সম্ভবই নয়। তবে তৃখি বলবে, আমি ঝ1 তুমি, বা আমর] সকলে, ঝা এই জগত কি তবে... পুত্রী, এই প্রখর উত্তর হলো ভ্রম । 


হঠাঁ পুরী, সমস্তটিই ভ্রম, আর সেই ভমেই এই জগত, এই তুমি, আমি, এবং সবর্ধ কিছু বিরাজ করছে। সেই ভ্রমেরই দশকিকে বলা হয় 
গুরুষ বা আত্থা, এবং সেই ভ্রথকেই বিনাশ করার জন্য যিনি সম্ুখে উপস্থিত, তিনিই ভক্তের ভাষ্যে হলেন প্রকৃতি, খিনি অন্য কেউই 

নন, স্বয়ং পণ্ডিতের বন্দী এবং জ্ঞানীর শূন্য । অর্থাঁ পুত্রী, সত্য বলতে গেলে আত্মা ব1 পুরুষও সেই ব্রন্দী, প্রকিতিও সেই ব্রন্মা, আর 
সমস্ত ভ্রমকে অপসারিত করে দিলে, যা পরে থাকে তাও বৃন্মা। পুরী, যেই স্মৃতিহারা ব্যক্তির কথা বললাম, তিনিই হলেন পুরুষ, আর 
যিনি সেই স্ৃতিকে ফিরিয়ে দিতে সমস্ত লীলার অবতারণা করলেন সেই স্মতিহারা ব্যক্তির প্রিয়জন, তিনিই হলেন প্রকৃতি। 


এবার শোনে তাহলে, স্মৃতি হারিয়ে যাবার পুর্বে পুরুষ কি ছিলেন; কেন বা কি ভাবে তিনি স্মৃতি হারালেন, স্মৃতি হারানোর পুর্বে 
প্রকৃতির সাথে তাঁর সম্বহ্ী কেমন ছিল, আর স্যৃতি হারানোর পরে প্রকৃতি কি ভাবে তাঁর সাথে নব্যসম্পর্ক স্থাপন করলেন, এবং 
সম্পর্ক স্থাপনের উপরান্তে কি কি হলো, বা কি কি করলেন প্রকীতি। 


গুত্রী, পরমশূন্য, পরমসত্য পরব্রন্মা তিনি, যিনি না থেকেও আছেন, থেকেও নেই। এমন বলার কারণ এই যে যা কিছু নেই, তাই তিনি, 
আর যা কিছ আছে, তাই ভ্রম অধর? তাও বাস্তবে নেই, অর্থাঁও তাও তিনিই । সত্যসার এই থে না তো কিছুর আন্তিত কনো কালে ছিল, 
আর না কনে কালে কনে কিছুর অভ্তিত সম্ভব! একটি সময় ছিল যখন কনো ভ্রমও ছিলনা, তাই ব্ন্ণাওও ছিলনা । এখন সেই 
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ভখটি আছে, যা বাস্তবে ন৷ থেকেও, কেবলই ভ্রম বলেই তা আছে, কারণ আখর। ভ্রমিত। আর যখন আমাদের এই ভমের নাশ হবে, 
তখন আবারও সেই অবস্থাতেই আমর উপস্থিত হবে যেখানে আমরাও নেই, আর অন্য কিচ্ছুও নেই। 


অর্থাৎ পুরী, আমি অমুক, আমি তযুক, এই ভানই ভ্রম, কারণ আমার কনে৷ অস্তিভই নেই; আমার অস্তিভই একটি ভ্রম । সত্য এই যে 
আমি তাই যা কনো কালেই নেই, কনো কালেই অভ্তব নয় । বন্মঠওও সত্য অর্থে তাই যা কনো কালেই নেই, আর কনো কালেই সম্ভব 
নয়। যা আছে, তা কেবলই ভ্রম । তাই বললাম ব্রন্মী তিনি, যিনি নেই। যা কিছু নেই তাই ব্র্মী, আর বাস্তব ও সত্য এই যে কনোকিচুর 
কনে কালেই কনো অভ্তিত সম্ভব নয়। 


পুরী, ধাদি কিছু থাকতো, তবে তা অবশ্যই ব্যাক্তও হতো, ধেমন এই ব্রন্নীওও ব্যাক্ত, আর এই ব্রম্মাণ্ডের নিরিখে ভগবানও ব্যক্ত! 
কিন্তু ধা নেই, তা কিরুপে ব্যক্ত হবেন? তাই বন্দী হলেন অব্যাক্ত। যা আছে, তা অবশ্যই চিন্ত্য, কিন্তু ধা নেই তা কি করে চিন্ত্য হবেন? 
তাই ব্রন্মা অচিভ্তয। তিনি তাই যা নেই, আর তিনিই একমাত্র সত্য; তাই তিনি শুন্য অর্থাৎ যা নেই; তাই তিনি অসীম অথাৎ যার সীঘাই 
সম্ভব নয় কারণ তিনিই সত্য । এই হলো ব্রন্মোর ব্যখ্যা, যা কনোভাবেই ব্যাখ্যা নয় বর্মী তিনিই থা নেই আর যাহাই সমস্ত কিছুর 
আদি সত্য, তাই তাঁর ব্যখ্যা সম্ভবই নয় । 


বর্থীকে একখাত উপলঙ্ি কর] সম্ভব হয় সমাধি বা নিবাঁণ অবস্থায়। আর সেই অবস্থা থেকে কেবল ও কেবল ঈহ্বারকটিই প্রত্যাবর্তন 
করতে পারেন, অন্য কেউ নন, আর তাও যে পারেন কি উপায়ে, তা বলছি তোষায় সমস্ত কথার শেষে। কিনতু অন্য জীবকাটিরা এই 
সমাধি ঝ| নিবাঁণ অবস্থায় স্থিত হবার পর কনোকালেই প্রত্যাবতন করেন না। কেন করেন 81? পত্রী, সাগরে পাঁচটি নদীর জল মিশে 
গেলে, যেষন কনে ভাবেই বলা যায়না যে কোন জলের কগাটি কোন নদীর, তেমনই যহাশূন্য পরবরন্মো লীন হবার পর আর কনো 
ভ্রমই অবশিষ্ট থাকেনা, কনে। পরিচয়ই অবশিষ্ট থাকেনা । তাই সেখান থেকে প্রত্যাবর্তন অসম্ভব 


এখানে তোমার প্রন নিশ্চয়ই এই যে, ধখন কিচ্ছুই নেই, তখন ভ্রমেরই বা রচনা হলো কি করে? আর ভ্রমিতই ব1 হল কে? গুৰী, 
নিশ্চয়ই বুঁঝতেই পারছো, খুন্যের কনো অণু কি করে সম্ভব! অণু তারই সম্ভব যার আস্তিত সম্ভব; কিন্তু ধার অভ্তিতই শাস্তি, তার অণু 
কিকরে সম্ভব বা আস্তি হতে পারে! তাই ব্রনের কনে অণু বা কনো ভাগই সম্ভব নয় । আর পুত্র, যা অসম্ভব, তার ভান করাই হলো 
ভ্রথ। সেই ভমষেই আবদ্ধ হন কিছু বর্মণ, কারণ বাস্তবে বর্ণীণু সম্ভবই নয় 


সেই বন্মণ্‌, যারা বাস্তবে ছিলেন নিস্ধিয়, অব্যক্ত, এবং অচিভ্তয, তাঁরা ভমের অর্থা স্মৃতিষ্ষয়ের পর হয়ে উঠলেন সক্রিয়, বিভা 
এবং চিন্তায় লীন । পৃবেইি যেমন বলেছিলাম পুত্ী, যখন আমাদের পের কথার মানুষটি স্মৃতি হারিয়ে ফেলেন, তখন তাঁর প্রিয়জন 
কি করেন? তিনি তাঁর কাছে এক নতুন পরিচয়ে এসে, তাঁর সাথে এক নব্যসম্পকের স্থাপন করেন । ঠিক তেমনই ভাবে, নিস্ছিয়, 
অব্যাক্, অচিন্তয বন্ধ এই সমস্ত বিভান্ত এবং স্বৃতিহারা অণু, যারা বাস্তবে আণ্‌ না হয়েও, কেবল কষ্টানাতেই অণু, তাঁদের স্মৃতি 
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ফিরিয়ে স্বরূপে প্রত্যাবর্তনের উদ্দেশ্যে, নিষ্টিয়তা, অব্যক্ততা, এবং অতিজ্তযতা ত্যাগ করে, সক্রিয়, ব্যক্ত এবং চিভতনীয় রুপ ধারণ 
করেন, আর সেই রূপের নাষ হলো প্রকৃতি বা বরন্মাময়ী। 


অর্থা? গু প্রকৃতি হলেন সেই ব্রন্থই, এবং ব্র্ঘনাণ্রাও সেই বর্ঘহি। ভেদ এই যে, বন্ম?ণু, জাকে জ্ঞানী বলেন আত্মা এবৎ পণ্ডিত 
ব্দীণৃদ্রকে স্মৃতিতে ফেরাতে, তাঁদ্রে কাছেই এসে উপস্থিত। 


প্রথমেই থে ঝাহামীর অবতরণ করেছিলাম, সেই কাহানীকে স্মরণ করো পৃতী। কি বলেছিলাম সেখানে? সেখানে বলেছিলাম এই যে 
একজন নিজের পু্বস্থৃতি হারিয়ে ফেলেছেন এবং নতুন পরিচয়ের সহঠন করছেন। আর তাঁরই প্রিয়জন তাঁর স্মৃতিকে ফিরিয়ে দেবার 

প্রয়াসে নতুন সম্পর্কে তাঁর সাথে যুক্ত হয়ে, তাঁর নিকট আত্মীয় হয়ে ওঠার প্রচেষ্টা করছেন। কেন স্যৃতি হারানোর কথা বলেছিলাম, তা 
নিশ্চয়ই বুঝতে পারছো! ... বরম্থেরি নিষ্টিয়তা, বরন্মোর শৃন্যতাকে ভূলে, অভ্তিতের সহ্গানে, যার অণুই সম্ভব নয়, তাঁর অণু হয়ে সম্মুখে 
আসছেন বর্গাণু ঝা পুরুষেরা, যারা সংখ্যা সহজ সহ লক্ষ । 


আর কে তাঁদের প্রিয়জন, তাও বুঝতে পারছো নিশ্চয়ই!স্বয়ৎ ব্রন্মেরি থেকে অধিক খ্রিয়জন এই ব্রম্মণাণুদের আর কেই ঝা হতে পারে? 
এই ব্র্ধীণুরা একে অপরের কাছেও ততটা আপনজন বা প্রিয়জন নন, ধতটা ব্রন্মী তাঁদের সকলের কাছে প্রিয়জন, কারণ তাঁরা 
সকলেই নিজের নিজের পৃথক পরিচয় লাভে উন্মত। কিনতু বর্ম ফয়ং তাদের সরু, অরাঁ? তাঁদের হারিয়ে ফেলা স্যৃতি। কনো ব্যক্তির 
আর অব্যক্ততা ত্যাগ করে, ব্যক্তরূপে, এবং সক্রিয়রপে প্রকৃতি । 


পুরী, যেখন করে বলেছিলাম তোমাকে সেই কাহিনীতে যে, পুরর্পরিচয় নিয়ে যখন স্যৃতিহারার সম্মুখে যাওয়া হয়, তখন স্মাতিহারা 
তাঁকে প্রত্যাখ্যান করে দেন । তাই স্মৃতিহারার কাছে নঝপরিচয় নিয়ে উপস্থিত হতে হয় । ব্রন্মোর সেই নঝপরিচয়ই হলেন প্রকৃতি বা 
বর্ঘময়ী। অর? পুত, বাস্তব এই যে না তো প্রকৃতি ও বরন্মোর ঘধ্যে কনো ভেদ আছে, আর না পুরুষ ও বরম্মোর মধ্যে! পুরুষরাও 
রাখেন আর সেই আভিলাষেই তাঁরা এক নয় একাধিক। 


আর প্রকৃতিও হয়ৎ সেই বরন্মই, খিনি এই বিভ্রান্ত পুরুষদের কাছে নিজের প্রকৃত পরিচয় আর্থার ব্ন্মাপরিচয় গুপ্ত রেখে, প্রকৃতি বা 
বর্ঘময়ী বেশে, সেই পুরুষদের ভ্রমের মধ্যেই অবস্থান করেন, ঠিক তেমন ভাবেই ধেমন করে আমাদের কাহিনীতে প্রিয়জন 
স্বৃতিহারার মের মধ্যেই নিজেকে স্থাপিত করেন নবপরিচয় গ্রহণ করে । এই হলো এই ভ্রমের আদ্সিত্য, বা আদি কাহিনী । যা 
সংক্ষেপে বললে এই দাঁড়ায় যে, যেই বন্মাই সত্য, সেই সত্যস্থৃতিকে হারিয়ে ফেলেন কিছু সেই অণু, যার! বাস্তবে অণু নন, এবং তাঁরা 
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নিজেদের পুরুষ হিসাবে স্থাপিত করে নতুন পরিচয় লাভ করতে চান। আর তাঁদের প্রিয়জন স্বয়ং বন্দী, তাঁদেরই ভ্রমেই প্রবেশ করেন 
বর্মাময়ী বেশে, এবং এই পুরুষদের সাথে নতুন করে বহুত স্থাপন করেন, তাঁদের স্মৃতি তাঁদেরকে ফিরিয়ে দিতে। 


এবার তোষার প্রশ্ন এই যে, এই স্মৃতি প্রকৃতি ফেরান কি ভাবে, তাই তো? আবারও কাহিনীর কথা স্মরণ করো গুতী। কাহিনীতে 
আমরা কি বলেছিলাম? আমরা বলেছিলাখ এই যে সেই প্রিয়জন স্যৃতিহারার সাথে নবসখ্যতা স্থাপন করেন, এবং তাঁর কাছে স্থিত 
কাছে তিনি প্রিয়জন হয়ে ওঠেন। ঠিক তেমনই ক্রিয়া প্রকৃতি করেন পুরুষের সাথে”। 


দেবী দিব্যশ্রী বললেন, “কিত্তু পিতা পুরুষ মানে, যারা ভর বশত নিজেদের এই পৃথক পৃথক অণুরুপ অস্তিভকে সত্য মানাছিলেন, 
তাঁরা তো নিজেদের নতুন পরিচয়ের সহান করছিলেন । তা প্রকৃতি অর্থা ব্রন্মাময়ী তাঁদেরকে সেই কর্ষে কি রূপে সাহায্য করলেন, 
তাঁদের প্রিয়জন হয়ে ওঠার জন্য!” 


প্র ব্রন্মাসনাতন হেসে বললেন, "প্রতিটি পুরুষের ভ্রমজগতের মধ্যে প্রবেশ করলেন প্রথমে বরনমাময়ী, এবং সকলের কাছে নিজের 
সেই তিনরূপকে স্থাপন করলেন, যেই তিনরুপ ব্যতীত পুরুষেরা নিজেদের নবপরিচয় লাভ করতে পারবেননা। আর সেই তিণরূপ 


হলো বিদ্যান্বরূপ, শীস্বরূপ, এবং শক্তিত্বরুপ। 


যার কনে! লিজ না থাকলেও, ভক্তিবেশে আমি যাকে তুমি জানো, মাতা সবাঁফা বলি, সেই ব্দ্মাময়ী প্রতিই বিদ্যাবেশে এক 
নবপরিচয় হযাপনের বিদ্যা, সুর, বর্ণ এবং অন্মর প্রদান করেন । কিনতু সেই সমস্ত কিছু বিদ্যাদ্থারা কি করে পুরুষ কিছুর নিমাণ 
করবেন এবং নিজের পরিচয় স্থাপন করবেন? কিছু নিষাঁণের জন্য তো কিছু সামগ্রীও প্রয়োজন । সেই সামগ্রী প্রাণের জন্য প্রকৃতি 
দ্বিতীয় যেই স্বরূপ ধারণ করেন, তা হল শ্রী, যিনি ধান, ধন, জয়, বিজয়, সভান, উজ্ভ্া, সমস্ত কিছু প্রদান করেন পুরুষকে । 


এই সামী ও সামগ্রীকে ব্যবহার করার বিদ্যা নিয়েই বা গুরুষ কি করবেন? এগুলিকে ব্যবহার করার শক্তি তো আবশ্যক। সেই 
শক্তি প্রানের জন্য প্রকৃতি পরবতী যেই রুপ ধারণ করলেন, তা হলো শক্তি। পুরী, পুরুষও প্রকৃতির এই তিনরূপকে ধারণ করার জন্য 
এবং নবনিমাঁণ করার জন্য, ভ্রিগুণে বিভক্ত হলেন, যাদের মধ্যে সভৃগুণ ধারণ করলেন বিদ্যাকে, রজগুণ ধারণ করলেন শ্রীকে, এবং 
তমগুণ ধারণ করলেন শক্তিকে 


কিনতু গুৰী, পুরুষ প্রকৃতিকে সঠিক ভাবে মুল্যস্কুন করতে পারবেন কি করে? তাঁরা যে ভ্রমিত! তাই সতুগুণ প্রথমে ধারণ করলেন 
বিদ্যারছায়াকে অথাগ ছায়াবিদ্যাকে, রজগুণ প্রথযে ধারণ করলেন ছায়াশীকে, এবং তমণুণ প্রথমে ধারণ করলেন ছায়াশক্তিকে। 
কিছুই নয় পুরী, প্রকৃতির ত্রিগুণ সম্মুখে থাকলেও, পুরুষ যে নিজের ভিন্ন আস্তিডের ভমে অহং-র চিন্তা করতে মতত। আর সেই 
অহংএর ফলে, প্রথমত তাঁর ছায়ামৃতিদ্রই গ্রহণ করেন, এবং পরে যখন ছায়ামুতিদের সাথে মিলনের ফলে, বিকারদের জন্থা হওয়া 
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শুরু হয়, তখন তাঁর প্রকৃতিকে প্রিয়জন মানতে শুরু করেন, এবং আহংকারকে ঈষগ ধারণ করে, তাঁদের সাথে মিলিত হয়ে, পঞ্চভতের 
জন্থা দেন 


আকাশততু অর্থা? ঘন ও জলতত্ অর্থ বৃদ্ধি জন্ম নেয় সতুগুণ ও বিদ্যার থেকে; মৃত্তিগতত অর্থা? শরীরের জন্ম হয় শ্রী ও 
রজগুণের থেকে; আর আগ্রিতত অরথার্গ উত্ভা এবং পবন বা প্রাণবায়ুর জন্ম হয় শক্তি এবং তমগুণের থেকে । অন্যদিকে ছায়াবিদ্যা 
এবং সতৃগুণের থেকে জন্ম হয় কামনা, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ বা দম্ভ এবং ঈ্ষাঁর। ছায়াশ্ী এবং রজগুণের থেকে জন্ম হয় ভয়, দ্বেষ, 
শঙ্কা, হিংসা, লঙ্জা, ঘৃণা, কুল ও শীলের; তথা ছায়াশক্তি এবং তষগুণের থেকে জন্ম হয় ইন্জিয়াদ্র। 


পুত্রী, এই ত্রিগুণ ও প্রকৃতির সন্তানরা বন্মাণ্ডের গঠনকর্ষে সহায়ক হন, এবং ব্রিগুণ ও ছায়াপ্রকৃতির সন্তানরা বান্মাুকে বিকারে 
আবদ্ধ করে, ভ্রমের সঞ্চার করতে সাব্যস্ত থাকেন । পুত্রী, একটি পুরুষ অজববার বরন্থীত্ের নিমাঁণ করেন, এবং লয় করেন, 
যেখানে নিমাঁণ কমের শুরু হয় যখন মাতৃগর্ভে একটি সান ভুণ আবস্থায় স্থিত থাকেন, আর বরন্মণাণ্ডের লয় হয় মৃত্যুর কালে 


স্মরণ রেখো পুত্রী, প্রতিবার এক জিবকটির জন্ম হয়, প্রতিবার এই ভ্রিগুণের সাথে ত্িপ্রকৃতিরূপের এবং ত্রিহায়া প্রকৃতিরূপের মিলন 
হয়, এবং প্রতিবার এই সম্ভাণরাই জন্ম নেয়। কিন্তু হ্যাঁ, ধতই ভুম ঘন হয়, ততই ছায়া প্রকৃতির সন্তানরা শক্তিশালী হন, আর তাই 
পঞ্চভতকে তাঁর সহজেই পরাধীন করে রেখে দেন। আর যতই ভ্রম বিনষ্ট হতে থাকে, ততই প্রকীতির সভানরা শক্তিখালী হন, আর 
ততই পঞ্চভত বিকারশূণ্য হয়ে বিরাজ করেন । 


কিন্তু এই পঞ্চভত অর্থাগ মন, বৃদ্ধি, প্রাণ, উত্ভ?, এবং দেহ জন্ম নিলেই, তথা বিকারেরা জন্ম নিলেই শিশু ভূমিষ্ঠ হয়না । সাতটি নিদদিট 
ব্যবস্থার নিমাঁণ করে পুরুষ, প্রকৃতির সংসর্গে থেকে, সুন্থাকৃগলিনী দেহভাবের নিমাঁণ করে| পুত্রী, সমস্ত বিকারদ্রেকে এবং 
গঞ্চভতকে রাখা হয় এই সমূহ ব্যবস্থার বাইরে, এবং যদি এরা নিজেদের মধ্যে শতুতা ত্যাগ করে সাম্যতায় স্থাপিত হতে পারে, তবেই 
এদের জন্য কৃগুলিনীর দ্বার উন্মোচিত হয়। 


তখন বিকারর মূলাধারে স্থাপ্পিত থাকেন অাগ প্রথম সুন্ষ্ঘশরীরে স্থাপিত থাকেন, এবং পঞ্চভতেরা তখন মনিপুরে এবং তাঁদের 
থেকে স্থাপিত চত্বিংশতিততুরা স্বাধিষ্ঠানে অথ ততীয় এবং দ্বিতীয় সুক্মীশরীরে অবস্থান করেন । পরবতী তিনটি সুন্থী শরীরে স্থিত 
থাকেন বিদ্যা, হী) ও শক্তি, কিন্তু তাঁদের নিকট উপস্থিত হতে গেলে, প্রথম, দ্বিতীয় এবং তৃতীয় শরীরে বিকার ও ভতদের স্থাপিত 


করতে হয়। 


আর পুরী ধখন এই সমস্ত ব্যবস্থার নিমাঁণ হয়ে ধায় এক শিশুর দেহে, অথাগ তাঁর সমস্ত সাতটি সুন্ষ্ী শরীরের রচনা হয়ে যায়, তখন 
তাঁর স্ুলদেহ গঠিত হয়, এই সাত সুন্ধীশরীরের সমাষ্টির বেশে ৷ তবে আবারও বলছি গুত্ী, এমন একটিবারের জন্যও ভেঝোনা যে 


১১ 
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বাস্তবে এই সমস্ত কিছু হয়। এই সমস্ত কিছুর শুরুই হয়, পুরুষের ভ্রঘান্ডে, আর সেই ভ্রমান্ডের অতিতে এই সব কনে কিছুরই কনো 
অভ্তিত থাকেনা । 


তবে প্রকৃতি এই সমস্ত ক্রিয়াতে পুরুষকে সজ দেন, যাতে তাঁর হ্রিয়পান্র হতে পারেন। আর একবার যখন এই সযত্ত স্থল শরীরের 
ধারণা সম্পন্ন হয়ে যায়, তখন প্রকৃতি নিজেকে এই চতুর্থ, পঞ্চম, এবং যষ্ঠম সৃষ্ষ্ীশরীরে, অর্থা অনাহতে, বিশুদ্ধে এবং আজ্ঞাচক্রে 
স্থাপিত করে নিয়ে, কুলকুগুলিনী দ্বারা নিজেদের অবস্থানের স্থানকে আবদ্ধ করে রেখে, পুরুষকে ব্যকুল করে তোলেন, এবং পুরুষ 
সবক্ষিণ প্রকৃতির সহান করে ফেরেন । 


গুতী, এই কর্ম প্রতিবার যখন বন্াণ্ডের রচনা হয় তখনের, আর এই প্রাতিঝার বরন্মাও রচনার শেষে, প্রকাতি তিনটি সুন্ম্থীশরীরে 
নিজেদের স্থাপিত করে, কুলকৃগুলিনীদ্বারা আচ্ছাদিত সুযু্না, অথা সাতটি সুঙ্ধী শরীরের দ্বারকে আবদ্ধ করে রেখে দেন। তবে 
এমন ভেবো ন পুরী যে, তাঁরা কেবলই আচ্ছাদ্তি হয়ে থাকেন, সমস্ত পুরুষের বিদ্যা আহরণে, সম্পদ উত্তোলনে, ওবং শক্তি সঞ্চয় 
ও ব্যবহারে তাঁরা তখনও যোগদান করতে থাকেন, আর সেটি পুরুষের কাছে অধিক চিন্তার বিষয় হয়, কারণ তিনি প্রকৃতিকে দেখতে 
না পেলেও, প্রকৃতি যে আছেন, তার প্রমাণ তিনি পেতেই থাকেন । 


গু্রী, এই সমস্ত বরন্থীও ক্রমে ক্রমে এমন স্তরে উপস্থিত হয়, যেখানে সত হয়ে মনের অর্থ? আবকাশততের, বৃদ্ধির আর্থাগ জলততের, 
প্রাণের, উজ্ভ্বার এবং দেহের আয়ু হয়ে যায়, এবং তাঁরা নাশের মুখে অবস্থান করেন। সেই সময়ে প্রকৃতি সেই বরন্মাণ্ডের নাশ করে 
দেন, এবং পুনরায় পুরুষকে ছিয়ে বন্দাণ্ডের রচনা করান প্রথম থেকে। আ্থা? পুনরায় পুরুষের সাথে প্রকৃতির ত্রিরূপের এবং 
প্রকৃতির ব্রিছায়ারূপের মিলন ও পুনরায় ভূত এবং বিকারদের জন্ম হয়, এবং পুণরায় গ্রকিতি অনাহতে, বিশুদ্ধে, এবং আত্ঞাতে আবদ্ধ 
করে নেন নিজেদ্রেকে, এবং পুরুষকে তাঁর অনুসহদান করতে বাধ্য করান । 


পুত্রী, যখন ভত, চতুর্বিংশতি ততু, এবং বিকারদে্র নিপুরে স্াধিষ্ঠানে এবং মুলাধারে ভ্যাপন করতে সক্ষম হয় পুরুষ, তখনই তাঁরা 
পুনরায় প্রকৃতির সাখ্যাত লাভ করে, আর তারপরে প্রকৃতির হাত ধরে সহত্ারে উন্নীত হয়ে, সমাধি লাভ করে নিজেদের স্বরূপে অথা 
শৃন্যে উপস্থিত হয়ে, ভমের নাশ করেন পুরুষ । এই হলো সম্পূর্ণ প্রকৃতির ক্রিয়া”। 


দেবী দিব্যশ্রী বললেন, "পিতা, এতে অতি সংক্ষেপে বললেন আমাকে, বিভিন্ন ভতেরা, বিভিন্ন বিকারের! কি কি ভাবে ক্রিয়া করেন, 
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বিকার 


প্র বন্মীসনাতন হাস্যবদনে বললেন, "বেশ পুত্রী, সেই কথা তোখাকে অতি স্পষ্ট ভাবেই বলছি, এবং এদের বিস্তারে ব্যাখ্যা দেব! 
..আর পুরুষ কিছু করেন না পুরী, কেবলই চিত করেন, এবং কাল যাপন করেন। কর্ম করেন প্রকৃতি। যেখন করে এক স্মৃতিহারা 
ব্যক্তি কর্ম করেন না, কর্ম করার চিন্তন করেন, আর তাঁর প্রিয়জন যিনি নবধপরিচয় গ্রহণ করে তাঁর পুনরায় প্রিয়জন হয়ে রয়েছেন, 
তিনিই সেই চিত্তন অনুসারে কর্য করেন, সেই স্মৃতিহারার প্রিয় হয়ে থাকার জন্য, তেখনই পুরুষ কেবলই চিন্তন করেন, এবং প্রক্তি 
সেই অনুসারে কর্ম করতে থাকেন । 


আর পুরুষ যেই চিন্তন করেন, ভতদেরে এবং বিকারদের একন্ৰিত করে, সেই চিন্তনেরই কর্মফল হয়, কমের নয়। যেই পুরুষ নিজেই 
ভখিত, সে কর্ম করবে কি উপায়ে? সে কনোদিনও, কনে ক করেনি । কেবলই কমের চিন্তন করেছেন তিনি, আর সেই চিন্তনের ফল 
পেয়েছেন তিনি। আর পুত্রী, এই কর্ম করা থেকে কমের ফল লাভ করার অবধিকে কাল বা সময় বলা হয় । অর্থাৎ পুতী, ধতন্ষণ 
গুরুষ ভ্রিত, ততক্ষণই সে চিন্তন করতে থাকে নিজের নতুন পরিচয়ের ব্যাগারে, আর ততাদিনই তিনি কর্মফল পেতে থাকেন, এবং 
কালের ব্যাপ্তি হতে থাকে, আর একেই বলে কর্মচন্ক। 


আর এই কর্মচত্রের বহনিকে পুরুষ তখনই খণ্ডন করতে পারেন, ধখন তিনি মের নাশ করে ফেলেন । তবে ভ্রমের নাশ করার কথা 
পরে, পুর্বে তোমাকে তোমার ইচ্ছা অনুসারে আমি মনের, বুদ্ধির, এবং অন্যান্য ভতদের বিস্তারের কথা, এবং তাঁদের সাথে 
বিকারদের মিশ্রণের ও প্রাতিক্রিয়ার কথা ব্যক্ত করি, তা শ্রবণ করে৷। এই বিস্তারের অনুসারেই গুরুষ নিজের উপর একাধিক ভমের 
আত্তরণকে স্থাপন করে রেখে দেন, এবং বরম্মাও নাশ হবার পুর্বে সেই সমস্ত ভ্রমপর্দার স্যুতিকে নিজের মধ্যে রেখে দেন, যাকে 
পরবর্তী বন্মা্ডে যতক্ষণ না স্থাপন করেন, ততক্ষণ পযন্ত তাঁর সেই নবরর্দা্ডের অগ্রগতি শুরু হয়না । 


আ্থাঁও গুতী, মন-বুদ্ধি-প্রাণ-উত্ভা-দেহ এই গঞ্চভত যেমন যেমন বিকারদের সাথে সংগে স্থাপিত হয়, তেমন তেমন ভ্রমের পর্দার 
নিমাঁণ করে পুরুষ, এবং তেমন তেমন ভ্রষের আন্তরালে নিজেকে স্থাপিত রাখেন তিনি । তবে এমন ভাবার কনো কারণ নেই যে, একটি 
বন্মাণ্ডের নাশ হয়ে গেলে, পরবর্তী বন্ণীণ্ডে পুবের বন্মাত্ডের কনোরুপ প্রতিফলন পরবে ন। বাস্তব এই যে, পুবেরি বন্দা্ডে 
যতথ্রকার ভষপর্ধা স্থাপিত ছিল, সেই সমস্ত পর্দাকে ধতক্ষণ না পুনরস্থাপিত করা হবে, ততক্ষণ সেই নতুন বন্দাণ্ডের নবগথ আতিকম 


শুরুই হয়না । ... 
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তাই পুরী, যেই বন্দাণ্ডে স্থিত হয়ে, অর্থা? যেই ভ্রথশরীরে স্থিত হয়ে কারুর কাছে ভমনাশের চেতনা এসেছে, সেই দেহতেই সেই ভ্রমের 
নাশ করতে হয়; তা না হলে, তাঁর পরবর্তী ব্রন্মণাওড তাঁকে পুনরায় এমন অবস্থায় স্থিত করে দেবে, যেখানে স্থিত হয়ে আবার ভরমনাশ 
করার জন্য বহুকাল লেগে ষাবে। .. 


এই তত্তুকে যদি বুঝতে চাও, তাহলে একটি ছোউ গল্প শুনে নাও। একটি ব্যক্তি মৃত্যুর কিছু দিন পুর্বে একটি বিশেষ মিষ্টান্ন খেতে 
চেয়েছিলেন, কিন্তু তাঁর পুত্রের সুবিধা অসুবিধার বিচার করে, তিনি সেই মিষ্টা্ন আহারের থেকে ছুরে থাকেন, আর একদিন তাঁর মৃত্যু 
হয়ে যায়, আর মৃত্যুর মুহতে তাঁর স্মরণ আসে যে মিষ্টামিটি তাঁর আহার করা হয়ানি। তাই তিনি আবার দেহে নিয়ে এলেন, কেবল সেই 
মিষ্টামটি গ্রহণ করার জন্য । আর সেই দেহে তিনি হলেন এক গরিবের সত্তান, এবং যেই মিষ্টান্ন আহার করতে চেয়েছিলেন, সেই 
স্থানের থেকে বহুছরে স্থিত। ... দীর্ঘ ৭০ বছর চলে যাবার পরে, তাঁর কাছে কেউ সেই মিষ্টামের কথা বলেন, কিন্তু তারপর আর সেই 
মিষ্টাম গ্রহণ কর! হলো না। আর পুরী, সেই ব্যক্তি সেই মিষ্টান ধখন গ্রহণ করলেন, তখন তাঁর আরে পাঁচটি জন্ম চলে গেছে, আর 
এই পাঁচটি বছরে তাঁর বৃহ আরে! চি এসে যাবার জন্য, তাঁর সময় আরো আধিক চলমান হতে থাকে। 


কি বুঝলে এর থেকে পুরী? যদি চেতনা আসে ভ্রমনা!শের, তবে সেই জন্মোই, সেই ব্রন্মীত্েই তা সম্পন্ন করতে হয়, নাহলে তা থে কত 
জন্ম পিছিয়ে যাবে, তার কনে হিসাব নেই” । 


দেবী দ্ব্যশ্র) বললেন, "পিতা, আপনার এই সমস্ত কথা থেকে ছুটি বিষয়ের সম্বহে আমার দ্ধ উৎপন্ন হচ্ছে। প্রথয দ্বহ্বী এই যে, 
গুরুষ যখন কনে কমই করতে পারেনা, তবে কর্মফল কি করে তিনি ভোগ করেন? আর দ্বিতীয় দ্বহ্ী হলো কমতিক্র নিয়ে। কর্মচিক্রের 
ধারণা আমার কাছে এখনে পরিষ্কার নয়। কর্যচন্র কি? কর্য কর। আর কমের ফল ভোগ করা, এই যদি কর্যচন্র হয়, তবে তে৷ এই 
কর্মচক্কের অবসান কখনোই হবেনা!আর যদি এই চক্রের সথাপ্তি না হয়, তবে পুরুষ নিজের স্বরুপ কি করে লাভ করবে? 


আর্থাগ আমার কথা এই যে, প্রকৃতি পুরুষের আরা আমাদের আত্মার স্মৃতি ফেরানোর জন্য, তাঁর সাথে নতুন সম্পর্কে যুক্ত হলেন, 
এতটা তো বুঝলাম! সেই সম্পর্কে স্থিত হয়ে, আত্মা বা পুরুষের অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠলেন তিনি এবং সাতটি সুন্াদেহের রচনা 
করতে দিলেন পুরুষকে, এবং স্বয়ং সেই সাতটি সুক্ষ শরীরের মধ্যে তিনিটি সুন্ধথীশরীর অধিকার করে নিয়ে, পুরুষের থেকে 
লুষ্ঠায়িত হয়ে গেলেন । কি ভাবে লুঙ্টায়িত হলেন? পুরুষ যেহেতু পঞ্চভত ও বিকারদ্রে পর্দাকে অধিগ্রহণ করে নিলেন, সেহেতু 
সুন্থাদেহের দিকে তার নজর রইলো না, আর ফলে, প্রকৃতিকে সে আর খুঁজেও পেলো না, এটাও বুঝলাম । 


এবার প্রকৃতির অনুসহদান করার জন্য, সে একাধিক কমের চিন্তা করতে থাকলো, আর সেই কমের চিন্তার পরিবতে প্রকৃতি তাঁর 
কর্মফল নিশ্চয় করলেন । এটা আমার কাছে বোধগম্য হলো না। পুরুষ চিন্তা করলেন, সেই চিন্তা অনুসারে প্রকৃতি কর্ম করলেন, 
আর কর্মফল ভোগ করলেন পুরুষ! ... আর দ্বিতীয় কথা এই ষে, এই চিন্তা-কর্ম ক্ফলের চক্র চালাতে থাকলেন কেন প্রকৃতি? কি 
এই তক্তকে চলমান করার পশ্চাতে উদ্দেশ্যে?” 
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প্রত ব্র্থাসনাতন তণ্ হয়ে বললেন, "পুত্রী, তোষার প্র সর্ত ভাবে যথা । আর তোমার প্র এটি বলে দেয় যে, তোষাকে আমি যা 
বলছি, তাকে তুমি হৃধ্য় দ্বারা অনুভব করার প্রয়াস করছো, আর তা করছো বলেই তোমার মনে এই যথার্থ প্রথগুলির উদয় হয়েছে। 
.“ছ্যাঁণ তুমি সঠিক অনুধাবন করেছ, পুরুষ যেহেতু পর্দাদের অবতারণা করে সুম্ধা, এবং স্থল বরন্থীত্ডের ধারণা করে তাতেই যাকডসা 
যেমন নিজের জালে অবস্থান করে, তেমনই ভাবে পুরুষ অবস্থান করেন, সেহেতু প্রকৃতির স্থান তিনি কিছুতেই করতে পারেন না। 
কর্মফল লাভ করেন পুরুষ । ... 


এবার তোমার প্রথথ হলো যে ধখন কর্ম করছেন প্রকৃতি, তখন ফল কেন পুরুষ ভোগ করছেন, এই তো? পুত্রী, ষেই জগতই একটি ভ্রম, 
সেই জগতে কি করে কর্ম কর! যেতে পারে? অর্থ পুরী, কনে। কর্ম করা হয়না । কেবলই যিনি রমিত, আর্থাও পুরুষ, তিনি নিজের 
ভ্রমেরই বিস্তার করার চিন্তা করতে থাকেন। একটি সময় পর্যন্ত নিজের ভিন্নতার ভাবকে তপ্ত করার উদ্দেশ্যেই পুরুষ কিতা করে 


আর কের সেই বাস্তবে রূপান্তরিত হওয়ার ভান করে, ভষের মধ্যেই ভাবেন পুরুষ যে তিনি মহান হচ্ছেন, বৃভবাণ হচ্ছেন, সম্মান 
লাভ করছেন, অপমানিত হচ্ছেন, লা্দ্ত হচ্ছেন, নিজের কামনার বস্তু পাচ্ছেন, নিজের কামনার বস্তু হারাচ্ছেন ইত্যাদি ইত্যাদি 
কিন্তু পৃত্ী, সেগুলি কি বাস্তবে হচ্ছে? ন। পুরী, বাস্তবে কিচ্ছুই হচ্ছে না, কারণ পুরুষ তো একটি ভম-অণডের মধ্যেয় স্থিত থেকেই, 
নিজের ভ্রমের মধ্যেই এই ভাঙাগঙার খেলা খেলছেন, আর প্রকৃতি তাঁর সেই শিশুবৎ ক্রীঙাকে সমথনি করে যাচ্ছেন। বাস্তবে কেউ 
কিচ্ছ হচ্ছেন না, কেবলই কিছু হচ্ছেন, কিছুর পরিবর্তন হচ্ছে, সম্মান বাড়ছে, সম্মান চলে যাচ্ছে, ধন আসছে, ধন চলে যাচ্ছে, মমতা 
পাচ্ছেন, ক্ষমতা হারাচ্ছেন, এই ভাবনার মধ্যে তিনি আবদ্ধ আছেন, যা সবৈর্ধ ভাবেই মিথ্যা এবং কালানিক। 


গুরী, পুরুষ কেবলই কল্পনা করে চলেন যাতে প্রকতি সহায়তা করেন তাঁর পরিয়পাতর হয়ে ওঠার জন্য । সেই কষ্পানা অনুসারে প্রকৃতির 
সাহাষ্যে তিনি ধাচন। করেন, আর সেই কল্টানা এবং যাতনার মধ্যে সেতুবহীনের চেষ্টা করেন যোজনাদ্বারা, আর তাকেও প্রকৃতি 
সহায়তা করতে থাকেন। অর্থাৎ পুত্রী, পুরুষ কনে কমই করেন না, আর সত্য বলতে কনো কর্ম বাস্তবেও হয়ন।, না সেই কর্ম পুরুষ 
করেন, আর না সেই কর্ম প্রকৃতি করেন । এবার ঝলো গু, যাদি কনে কমই না হয়, কেবলই কমের চিন্তা হতে থাকে, কষ্টানা, যাতনা 
এবং যোজনা হতে থাকে, তবে তার পরিণাম পুরুষের কাছে কিরুপে স্থাপিত হবে?” 


দেবী দিব্যশ্রী বললেন, "এক অনন্ত চক্রের রচনা হবে, চিস্তা এবং হতাশার চক্র... এত চিন্তার পরেও, আশাপরদ কম্মফল না পাঝার 


প্র বর্খীসনাতন হেসে বললেন, "সেটিই তো হয়ে চলে পুরী, সবর্চিণ। সবর্মিণ পুরুষ কিছুর না কিছুর কষ্টানা করছেন, আর সেই 
কল্টীনাকে ভিত্তি করে যাঁচন! করে চলেন, আর সেই যাচনাকে কেন্দ্র করে যোজনা করে চলেন | কিনতু সেই কল্পানা, সেই ধাচনা, বা সেই 


শ্রীী কৃতান্ত যহাসুত্র 


যোজনা, কনোকিচুরই ফল লাভ করেন না তিনি। আর সেই না ফল পাওয়াই হলো কর্মফল! আর সেই কমফলের কারণে সমানে 
পুরুষ আধিক থেকে আধিক হতাশ হতে থাকেন, আর সেই হতাশা একসময়ে তাঁকে সম্পূর্ণ ভাবে গ্রাস করে নেয়, এবং এক অনন্ত চক্তে 
তাঁকে স্থাপিত করে দেয়, ধার নাম কর্মচ্র। 


পুরী, এই সমস্ত কিছুই এক কল্পনার আণ্ডে স্থিত হয়ে পুরুষ করতে থাকেন, আর এই কন্পানার পর যাচনা, যাতনার পর যোজনা করে, 
কর্মফলের আশা করে পুরুষ যে অবস্থান করে থাকে, সেই অধ্যায়কে বলা হয় কাল বা সময়। আর যেহেতু সেটি বাস্তবে কনো কাল 
নয়, কেবলই কলের কাল, তাই সনাতন বৌদ্বধারা এই কালকে বলে কল্টকাল।... বুঝতে কি পারছো পুত্ী? বাস্তবে কনে কমই 
হচ্ছেনা, আর তাই কনো কর্ষফলই লব্বী হচ্ছে না। আর যেহেতু কর্মফল লব হচ্ছেনা, সেহেতু পুনরায় প্রয়াস করতে থাকে পুরুষ, কারণ 
গুরুষ যে কর্মফলের আভিলাষী । কিন্তু ভিন্নতার অভিযানে স্থাপিত পুরুষ কিছুতেই এটি বুঁঝ/তে চান না যে তিনি একটি কল্টাগ্লার অণ্ডে 
স্থিত হয়ে কল্পানার কাল নিমাঁণ করে চলেছেন, আর অন্য কিছুই করছেন না । 


করেন মাত্র, আর সেই ফল তিনি কিছুতেই লাভ করেন না, আর আকাতিমন্ত ফল লাভ না করাকেই পুরুষ বলে কর্মফল, আর যেহেত 
সেই কফল শূণ্য, এবং শূন্য কর্মফল তাঁর কল্পনা, যাতনা এবং যোজনাকে নিরথকি করে দেয়, তাই পুরুষ লাভ করেন আন্ত দুঃখ । 
এটিই জগতের সত্য, এটিই কমের সত্য, এটিই কর্মফলের সত্য, আর এটিই কালের সত্য । 


বাস্তবে কনে! কালই নেই, কেবলই কল্পনার কাল এটি, পুরুষের কষ্টানা করা থেকে সেই কষ্পানার ফল লাভের আশা করার অধ্যায় 
হলো! সেই কাল, তাই কল্টীকাল। বাস্তবে কনে! কমই নেই, তাই কনো কর্মফলও নেই। আর তাই কর্মফলের আশা করে পুনরায় কানা 
করার প্রয়াস করেন অভিমানী পুরুষ, আর এই ভাবেই কর্মচত্রের স্থাপন, যা বাস্তবে কখনোই নেই। আর এটিই সত্য পুরী” । 


দেবে দিব্যত্রী উদবিগ্ হয়ে বললেন, "এর অর্থ গুরুষ যেই কল্পনার বশে শুন্যতা ত্যাগ করে, নিজের শূন্য হবার স্মৃতি ত্যাগ করেছিলেন, 
সেই কল্পানার স্মৃতিকে ধারণ করেই তিনি আভিমান করেন, এবং নিজেকে নিজে এক ভ্রযজগতের নিমাঁণ করে, তার মধ্যেই আবদ্ধ 
রাখেন!” 


খ্িভ বন্মসনাতন হেসে বললেন, "হ্যাঁ পুরী, একেই সনাতন বৃদ্ধধারা বলেন উপন্াীভ, আর এই উনাভিকেই পিপলাদ্‌ ব্যাখ্যা 
করেছেন উপনিষদ, যেখানে মাকড়শা নিজের লালা দ্বারাই একটি কাল্পনিক জগত নিমাঁণ করে, তাতে আবদ্ধ থাকেন । ঠিক একই 
ভাবে পুরুষ, যা স্বরুপে শুন্য, তিনি নিজের স্বরুপ ভুলে গ্রিয়ে, নিজের ক্টানার থেকে একটি জগত নিমাণ করেন, আর মনে করতে 
থাকেন যে সেই জগতই তাঁর সত্যতা । 


১৬ 


শ্রীতী কৃতান্ত যহাসুত্র 


পুত্ী, এই কল্টজগতকে স্থাপনা করতে স্ৃতিহারা বন্দী -অণু ব1 পুরুষ বা ভিন্নতার সন্ধানে উন্মাত অহংকার সবর্দা উলমালা থাকেন, 

আর প্রকৃতি অ্থাগ বন্মময়ী স্বয়ং পুরুষকে আহ্াসন ছিতে থাকেন যে তিনি তাঁর সঙ আছেন, আর সেই আশ্বীসণের উপর ভরসা 
করে, মনকে বিস্তারিত করেন পুরুষ, বৃদ্ধিকে মনের বিস্তারের সাথে সহগামী করেন, এবং বিকারদেরে এই মনের পরিবর্তন এবং বুদ্ধির 
পরিবতন দ্বারা পরিচালিত করে, দেহকে প্রাণথকে এবং উত্ভাকে প্রভাবিত করেন । 


যন বা আকাশততু ২৫টি অবস্থার মধ্যে ছিয়ে পরিধতিত হয়ে নিজেকে সম্পূর্ণ ভাবে পান, এমন পুরুষ যনে করেন যা বাস্তবে হয়না। 
আর এই ২৫ অবস্থাকে সনাতন বৌদ্বমত বলে ২৭ নক্ষত্র! এই ২৭ মনবন্থা, যা পুরুষের কল্সানা মাত্র, তার উপর ভিত্তি করে বুদ্ধি অরথা? 
জলততু বস্তৃবিজ্ঞান নিণয়ি করে, যাকে বৌদ্ধমত বলে শুক্র; গুণবিজ্ঞান নিয় করে, যাকে বলা হয় বৃহস্পতি, ঝণাতবক বিচারের 
উপস্থাপনা করে, যাকে থলা হয় শনি; অভিযানের রচনা করে, ধাকে বলে আদিত্য কামনার সঞ্চার করে, যাকে বলা চন্দ্র; ভেদ্ভাবের 
রচনা করে, যাকে বলে বুধ; উগ্রতার রচনা করে, যাকে বলে জল; বিউযনার রচনা করে যাকে বলে কেতু, এবং বাঁধার ধারণা করে, 
যাকে বলে রাহ। 


গুত্রী, কি ভাবে ঝণাত্বক গতিতে বুদ্ধি চলমান হয়, কি ভাবে অভিযান চালিত হয়, কি ভাবে সমস্ত কিছুর বিচার করে বুদ্ধি এবং সেই 
বিচার দেহে বা যৃত্তিকাততর, প্রাণ বা বায়ুতত ওবং উত্জনা বা অহিততুকে প্রভাবিত করে, তা সন্বহে সনাতন বৌদ্ধধারা বিস্তারে বলেছে, 
যা পরবতীতে বামাণরাও গ্রহণ করেছেন এবং নিজেদের কথন এমন দাবি করে, বিবিধ পুরাণ রচনা করেছেন । তাই সেই বিষয়ে 
বিস্তারে বললাম না। তার কারণ এই শু নয় যে তাদ্রে বিস্তারে অন্যত্র স্থান থেকে জেনে নিতে পারবে, বরং এই জন্য বললাম না 
কারণ তারা সমত্তই পুরুষের কল্টানা, ধার বাস্তবে কনো আন্তিতুই নেই। 


পুরুষ খন নিজের কষ্টানার জেরে, নিজের যাচনার জেরে, নিজের যোজনার জেরে, নিজেই জর্জরিত হয়ে যায়, বিরক্ত হয়ে ওঠে তাঁদের 
উপর, তখন সে নিজের পঞ্চভতের মধ্যে বিকারদের প্রভাব, এবং বিকারদ্রে উপর গঞ্চভতের প্রভাবকেই দায়ী করার প্রয়াস করো, 
এবং বলার চেষ্টা করে যে, এই ক্টানা, এই যাচনা বা যোজনার উপর তাঁর কনে নিয়ন্ত্রণ নেই, তাদের নিয়ন্ত্রণ করে পঞ্চভত এবং 
বিকারসমূহ। আর সেই ছোষারোপের প্রয়াসের ঝালেই পুরুষ এই তত্র অবতরণ করেন, এব নিজেকে তথা নিজের অভিযানকে 
নির্দোষ প্রমাণ করতে চান। 


গুতরী, বিকারদের অবতারণা করে, আর সেই বিকারদ্রেকে পঞ্ভত ধারণ করে থা কায্লানিক পর্দার রচনা করার তা তো করেইছে 
গুরুষ। এই সমস্ত তত পুনরায় আরো একটি পর্দার নিমারণ করে পুরে পর্দাগুলিকে যুক্তিযুক্ত প্রমাণ করার আরো একটি প্রয়াস 
অভিমানী পুরুষের! তাই সেই কক্পনায় উন্মাত অহংকারী পুরুষের উন্মতুতার আর নতুন করে ব্যাখ্যা দ্বার প্রয়োজন বোধ করলাম না 
এখানে । 


শ্রীী কৃতান্ত যহাসুত্র 


তবে পুরী, একটি ভালো কথা এই যে, ধখন পুরুষ এই প্রয়াস করতে শুরু করে, তা একটি শৃভলম্ষণ কারণ সে তখন এটুকু সনাক্ত 
করতে পারেন যে, ঝাহ্য জগত সত্য নয়, বরং এটি উপলব্ধি করে যে আন্তরের জগতে ধা কিছু ঘটছে, তারই বাহ্য প্রকাশ এই বাহ্য 
মিথ্যা জগত। ... অথাঁগ বলতে পারাই যায় যে, এই প্রয়াস পুরুষের সত্যের উদ্দেশ্যে আতিসামান্য হলেও, উন্নীতি। 


কিনতু তাও পুরুষ তখনও সেই অবস্থায় উপস্থিত হননা, যখন তিনি পু্র্থৃতিকে স্মরণ করতে প্রস্তুত। তাই প্রকৃতি তখনও তাঁর থেকে 
লুকিয়েই থাকেন! আর পুরুষ তাই কল্পনা করেই চলেন, যা তাঁকে পুন৪পুনঃ নবভ্রষে স্থাপিত করতে থাকে। পত্রী, এই সমস্ত কিছু 
একটি দেহে হয়না জীবকটির ম্ষেত্রে, অরথাগ একটি বন্মনাওতেই এই সমস্ত কিছু ঘটেনা, যেমন তোমাকে পুবেইি বলেছিলাম । 


তবে যেই বরন্মাণ্ডে, লুপ্ত হয়ে যাওয়া প্রকৃতির সমান করতে করতে পুরুষ এই সত্য উপলক্ি করে ফেলতে পারেন যে অভ্যন্তরীণ 
জগতের জন্যই এই বাহ্য জগতের প্রকাশ, তা সত্যই একটি উল্লেখযোগ্য জন্ম, আর সাধারণত এই বরন্ধাণ্ডে, অথার্গ এই জন্মে পুরুষ 
একটি সাধুর জীবনযাপন করেন এবং এই অভ্যন্তরীণ জগতের সম্বহোঁ জানতে আগুহী হন, আর এই জগতের সহগান করতে যাবার 
কালে, পুরুষ প্রকৃতির সহগান না পেলেও, আরা বর্মাময়ী মাতার সহন না পেলেও, তাঁর তিনপ্রকাশ অর্থ শক্তি, বিদ্যা ও শর 
সহান পেয়ে যান । না তাঁদের কাছে উপস্থিত হতে পারেন না তিনি, তবে টুকু উপলব্ধি করতে পারেন যে, তাঁরা প্রকৃতিরই তিন প্রকাশ, 
আর তাঁরা সুমুন্নার মধ্যে স্থিত, যেখানে উপস্থিত হতে গেলে, প্রথম, দ্বিতীয় এবং তৃতীয় সুম্থধ দেহে, ভত এবং বিকারদের সাধ্য 
অবস্থায় স্থিত করতে হবে । 


তবে পুরী, শূন্যতার বোধ অভিমানী পুরুষের মধ্যে তখনও জন্মায় না। আর তাই কল্পকালের বোধ, বা কল্পনা, যাতনা এবং যোজনা 
দ্বারাই সেই কল্টীকাল এবং কষ্পাআণড প্রস্তুত করে তিনি বিরাজ করছেন, ঝা কমের ফল তিনি লাভ কনোদিনই করবেন না, আর তাই 
যতদিন কমের ফলের চিন্তা করবেন, ততদ্নিই হতাশার মধ্যে স্থাপিত থাকবেন, আর যতাদিন অভিযান ত্যাগ না করবেন ততদিন 
আবার আবার করে কন্টানা করতে থাকবেন এবং কর্যচক্রকে সদাই চলমান রেখে দেবেন, এই বোধ তিনি করতে সনম হননা। সেই 
বোধ করার জন্য, তাঁর প্রয়োজন হয় পঞ্চভাবের 


এখানে গুৰী, তত্র, যন্ত, মন্ত্র, আষ্টাঙ যোগ, ইত্যাদি বহু উপায়ের কথা বলা হয় সাধূদের ঝা যোগীদের । কিছু ধতন্ণ না পঞ্চভাব 
পুরুষের মধ্যে স্থাপিত হচ্ছে, ততক্ষণ এই তত্ব, মন্ত্র, যন্ত্র বা আটা যোগ, কনো কিছুই ধারণ করা সম্ভব হয়না । আর পঞ্চভাবকে যখন 
তিনি ধারণ করে নিতে পারেন, তখন এদের যেকোনো একটিকে ধারণ করেই, পরম সত্যে স্থাপিত হতে পারেন পুরুষ” । 


দেবী দ্ব্যশী। বললেন, "এমন কেন পিতা যে পঞ্চভাবই একমাত্র ধা পুরুষকে উদ্ধার করতে সম্মম? পঞ্চভাবের ফলে কি হয় পুরুষের 
সাথে? আর পঞ্চভাব জাথরতই বা কি করে হয় পুরুষের যধ্যে? আর সব থেকে প্রথম কথা এই পঞ্চভাব কি? তাদের ব্যাখ্যাই বা কি, 
আর তাদের প্রভাব বা বিভ্ঞানই বা কি?... তবে এই সমস্ত কিছুর উত্তর পাবার আগে, আমি আপনার কাছে এই কর্মচন্রের বিষয়ে 


১৮ 
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আরে বিস্তারিত ভাবে জানতে আগ্রহী। আমি এখনও বুঝতে পারিনি ধা, তা হল এই যে কর্ম যদি নাই হয়, আর ক্মফলও যদি না 
লব হয়, তবে আমরা ভৌতিক জগতে কনো একটি ব্যক্তিকে বৃত্তবান সকলে মিলে দেখি কেন? 


অর্থা? আমার প্র এই যে, আমি কর্ম করিনি, আর তাই কর্মফল লাভ করিনি । হ্যাঁ ওটা ঠিক যে আখি কমফলের আশা করে বসে 
ছিলাম, আর ত৷ না পেয়ে আমি পুনরায় ক্ফলের আশা করে কল্পনা, যাতনা ওবং যোজনা করতে শুরু করি, এবং পুনরায় কর্মফল 
লাভ না করার জন্য হতাশ হই। কিন্তু আমার প্রথ এই যে, একজন কর্মফল লাভ না করলে, বৃত্তবান হলেন কি করে? একজন কর্মনা 
করলে সন্তানলাভ করলেন কি করে? কর্ম ক্মফলের রহস্য কি? এই ভ্রমের বিস্তার হয় কি করে? আর এই বিস্তার এমন নয় যে 
কেবল আমাকেই প্রভাবিত করে! এই ভরমের বিস্তারে তো সকলেই প্রভাবিত। তাই আমার প্রশ্ন এই যে আমার ভমের কারণে অন্যরা, 
আ্থা অন্য আণুরা প্রভাবিত হন কি করে? 


পিতা আমি অবশ্যই পঞ্চভাবের ব্যাপারে জানতে ইচ্ছক, কিন্তু যতক্ষণ না কর্যচত্রকে সম্পূর্ণ ভাবে অনুভব করছি, আমার মনে হয়না 
যে আমার মধ্যে পঞ্চভাবের সম্বহৌঁ জানার সাধ্থ প্রত হয়েছে। আমার এমন বলার কারন এই যে পিতা, পঞ্চভাব তো 

উদ্দেশ্যে যাতা কর! অন্যের মুখ থেকে শ্রবণ করার পরেও, সেই দিকে যাত্র করতে পারিনা । তাই শিতা আমি প্রথম জানতে চাই ষে, 
আমর] ভ্রমিত হই কি করে, আর সেই ভ্রমের নাশ হওয়া শুরুই বা কি করে হয়? একবার তা উপল করে নিলে, আখি অবশ্যই সেই 
ভ্রথনাশ সম্পন্ন কি করে হয়, তা জানতে আগ্রহী” 


প্রভ ব্রন্মা সনাতন তণ্ড হয়ে বললেন, "আতি উত্তম পুর্বী। তোমার বিচার ও বিশ্লেষণ অত্যন্ত উচ্চধারণার। সবৈ্ধ ভাবে সঠিক কথাই 
তিমি বলেছ। ধতক্ষণ না কর্মচক্কে জান! যাচ্ছে সঠিক ভাবে, এবং আমাদের ভম আমাদের মধ্যে কি ভাবে বিরাজমান হয়, তা 
জানছি, তত্৯ণ আমর] পঞ্চভাবের বিষয়ে জানলেও, তা আমাদের কাছে স্পষ্ট হবেন]। ... তাই আমি তোমাকে প্রথমে কর্মচক্রের 
ব্যাপারে বিস্তারে বলছি, শ্রবণ করেো!। আমার এই ব্যাখ্যায় আখি এও বলছি তোাকে যে কি ভাবে কর্যচক্রের মাধ্যমে আমরা 
আখাদের ভরমকে বিস্তারিত করে দিই, আর এও বলছি যে কোন অবস্থায় গিয়ে আমাদের ভ্রম ক্ষীণ হয়ে আসে, আর আমর 
পঞ্চভাবকে গ্রহণ করার জন্য প্রস্তুত হই”। 
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বা 


কম 


প্রত ব্র্মাসনাতন বললেন, "পুর্রী, কর্ম যে কিছুই কনো কালে হয়না; কেবলই পুরুষ নিজের কষ্টানা, যাচনা এবং যোজনার মাধ্যমে 
কর্ম করে চলেছেন, এমন ভান করেন; এবং সেই কের নিরিখে সে কমের ফল আশা করেন, এমনটা স্পষ্ট করে জেনেছো তৃমি। এবার 
আমি তোমাকে সেই ভ্রম কি করে পুরুষ নিজের আন্তরে স্থাপন করেন, সেই ব্যাখ্যা প্রদান করছি, তা শ্রবণ করো । 


পুরী, এই সমস্ত কিছুর ক্রিয়া সম্প্ হয় পঞ্চভতদের এবং বিকারদের সংমিশ্রণে । বিকারদ্রে কারণে, বুদ্ধি ও মনের মধ্যে আবেগের 
সার হয়, এবং এর ফলে এর] দেখেন যে এই আবেগের তাঙনায় তাঁরা দহ অর্থাঁ? মৃত্তিকাততুকে আধিকার করে নিয়ে, নিজের ভ্রমের 
বিস্তার করে, নিজের অভিমানকে কালজয়ী করে তুলতে পারবেন । আর তাই এই আবেগদের ব্যবহার করেন তিনি উজ্ভ্বার উপর, 
অর্থা আহ্বিততের উপর, এবং বায়ুতত অর্থা প্রাণকে ধরে রাখতে চান, কারণ বুদ্ধি ও ঘন উপলবি করে যে এক প্রাণবাযু যাদি অক্ষত 
থাকেন, তবেই এই দেহ বা বর্মণ স্থির থাকবে, আর তখনই বরন্মীও অাঁগ দেহযান্দিরকে অক্ষত রেখে, ভিত অজর্শ কর] সম্ভব 


হবে। 


আর এমন ভাবনা নিয়ে, বুদ্ধি ও মন সমানে প্রয়াসশীল থাকে যাতে পুরুষের যাচন! অর্থাৎ ভ্রমে আবদ্ধ থেকে ভিন্নতা বা আহংকারকে 
উজ্জীবিত রাখাকে স্থায়ী করে রাখা যায় । এমনই উদ্দেশ্যে নিয়ে, বৃদ্ধি ও মন সদা সজাগ থাকে যাতে পুরুষ আভ্তরজগতে না স্থাপিত 
হয়ে, বাহ্য ইন্দিয়থাহ্য জগতে স্থাপিত হন। পুত্রী, সেই বাইরে দৃষ্টিরাখার প্রয়াসের মধ্যেও প্রকৃতি হস্তক্ষেপ করেন । কি ভাবে? কল্পনা, 
যাচনা ও যোজনা করার পর তাদের থেকে কর্মফলের আশ। করে পুরুষ, আর সেই আশা করে অপেন্ষা করার অধ্যায়কে সময় বা 
কাল বলা হয়, তা তুমি ইতিষধ্যেই জেনেছে । 


এই অপেক্ষার কলের মধ্যে প্রকৃতি সমানে ইন্জিয়দের সম্থুখে তাই তাই স্থাপন করতে থাকেন, যার থেকে সত্যশিষ্ষার ভান পেতে 
পারেন পুরুষ কিনতু বুদ্ধি ও যন এই ইঞ্জিয়দের সম্থুখে ধা আসে, তা অনায়স গ্রহণ করেনা । বরৎযা কিছু আসে, তার মধ্যে পুরুষকে 
কাথচিতা প্রদান করেন। আর সেই স্বার্থ চিন্তার ফলে, পুরুষ সেই বাহ্যপ্রকৃতিতে, অর্থ? ইন্দিয়সন্মুখে যা আসে, তাদের মধ্যে তাই 
তাই ্রহণ করেন, যাকে যাকে তিনি মনে করেন যে তাঁর ভিন্নতা বা আহংকার বৃদ্ধির সাধন হবে । 


অর্থা পুী, যেই যেই ঘটনা ইন্দিয়ের সম্মুখে হয়, তাদের যধ্যে যেগুলিকে পুরুষ মনে করে যে সেগুলি তাঁর আহংকার বৃদ্ধির সাধন 
হতে পারে, তাই তাই গ্রহণ করেন পুরুষ তাঁর বৃদ্ধি ও মনের সাহায্যে । কেষন এই ব্যাপারটি? এই ব্যাপারটি এমন যে পুরুষ কেবলই 
তাই হণ করেন য] তার ভিন্নতাকে সম্মান প্রদান করছে বা আগামীদিনে করবে বলে তিনি বোধ করছেন । একই রকম ভাবে তাঁর ভিন্ন 
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অস্তিভকে যদি অপমানিত করা হয়, অর্থাগ যদি ধারণা এমন হয় যে, সেই অপমান তাঁর ভিমনতার অস্তিতুকে ক্ষতিরস্ত করে দেবে, 
তবেই তার দিকে নজর দেন, এবং সেই পানের প্রাতিকার যাচনা করেন । 


আর্থ? যদি ইন্জিয়ের সম্ুখে এখন কিছু আসে যা তাঁর সম্মান, অপমানের সাথে যুক্ত নয়, বা তাঁর লাভনগতির সাথে যুক্ত নয়, তবে বৃদ্ধি 
ওষনের সাহায্যে পুরুষ সেই ইঞ্জিয়গ্রাহ্য ঘটনাকে উপেম্গ করে চলে ধান । কিন্তু পুত্রী, প্রকৃতি সেই সমস্ত কিছুকে পুরুষের ইন্দিয়ের 
সম্ুখেহ রাখেনই এই কারণে যাতে সেগুলি সময়ে সময়ে পুরুষকে সত্যতার বোধ করাতে পারে। আর সেই সমস্ত কিছুর উপেক্ষা 
করার কারণে, পুরুষের কাছে আমিত় বা আত্ম বা অহং ব্যতীত কিছুই বিচার করার জন্য অবশিষ্ট থাকেনা। 


আর এর ফলে কি হয়, পুরুষ ত্রমাগত কেবলই আহংকারের চিন্তাতেই আবদ্ধ থাকতে শুরু করেন, এবং একসময়ে এই আহংকারের 
বিকাশের মার্গ না খুঁজে পেয়ে অনভ হতাশার মধ্যে স্থাপিত হয়ে ধান। আসলে পত্রী, এমন নয় যে এই বাহ্য ঘটনাগুলি পুরুষকে 
দেখানো হয়। উপর সত্য এই যে বাহ্য সমস্ত কিছুই পুরুষই নিমাঁণ করেন নিজের কষ্পানার ফলে । অথ তৃমি একটি কল্পানা করলে, 
আর তার থেকে কিছু ধাচনা করলে। 


সেই যাচনার একটি প্রকাশ হবে, একটি পরিণাম হবে। সেই একটি পরিণামের যধ্যে সেটিও থাকবে যা তোমার যাচনার সাথে 
প্রত্যক্ষ ভাবে জড়িত, আর সেটিও থাকবে যা প্রত্যক্ষ ভাবে জড়িত নয় কিভু মন ও বুদ্ধি কেবল সেটিই হণ করতে বলেন পুরুষকে 
যা তাঁর যাচশার সাথে প্রত্যক্ষ ভাবে জড়িত, এবং তা বজ্শ করতে বলেন যা তাঁর যাচশার সাথে প্রত্যক্ষ ভাবে জড়িত নয়। এই 
সেইগুলি, যেগুলি তাঁর যাচনার সাথে প্রত্যক্ষ ভাবে জড়িত নয়, তাও পুরুষেরই কল্পনার ফল, কিন্তু সেগুলিকে গ্রহণ না করে উপেম্চা 
করারই ভাবন। প্রদান করেন যন ও বৃদ্ধি। 


কেমন দেখো গুতী, মি জলগান করলে । কেন করলে? তোমার পিপাসাকে শান্ত করার জন্য । কি হলো! সেই ক্ষেত্রে? তোমার 
পিপাসা শান হলো, কিতু তোমার প্রসাব লাগলো না। কিতু অন্যদিকে তুমি আবারও জলপান করলে । কেন? তুমি এমন বিচার 
করলে যে তুমি বাইরে যাচ্ছ, আর সেখানে যাঝার কালে তোখার জল পিপাসা লাগবে, আর তোমার কাছে জল থাকবে না। কিনতু এই 
নেবে, তোমার তপ্তি তেমন কিচু হলো না, উপরভ্ত কিছুক্ষণ পরে, তোষার প্রা বেগ এসে গেলো । ... কেন হলো এমন? 


প্রথম ক্ষেত্রে প্রহাব লাগলো না কারণ তুমি প্রকৃতির টানে জলগান করেছিলে । সথস্ত অনুভতির উৎস প্রকৃতি কারণ প্রকৃতি স্বয়ং 
আমাদের চেতনা । আর সেই অনুভবের জন্য তৃখি অনুভব করলে যে তোমার পিপাসা লেগেছে, আর তুষি জলপান করলে | আর এর 
ফলে তোষার পিপাসা শান্ত হলো, এবং তোমার পুরুষ তুণ্ত হলো । অন্যদিকে, দ্বিতীয়বার তুমি জলপান করলে, প্রকৃতির প্রেরণাতে 
নয়, বরং তোমার বুদ্ধি তোষাকে বলল যে, বাইরে নিত হলে জলগান করতে পারবে না, তাই পিপাসা পাবার আগেই তুমি জলপান 
করে নিলে । 
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এর ফল কি হলো? এর ফল এই হলো যে তোষার প্রতাব বেগ এসে গেল । ... বুঝতে পারলে পু্রী, প্রকৃতির প্রভাবে কিছু করা, আর 
প্রকৃতির প্রভাব ব্যতীত কিছু করার ফলে কি হয়? প্রকৃতির প্রভাবে খন তুমি কিছ করছো, তখন তুমি লাভ করবে তৃপ্তি, কারণ তাতে 
তোমার আশা পূর্ণ হয়, আর প্রকৃতির প্রভাব যেখানে নেই, সেখানে কিছু ধাচনা বা কল্পনা করলে কি হয়? আশানুরূপ ফল লাভ হয়না, 
আর তাই উপস্থিত হয় হতাশা, ক্রোধ, হিংসা ইত্যাদি আবেগ । 


পুরী, এই হলো কমের বিজ্ঞান যার সার এই যে প্রকৃতি যেই কর্ম সম্মুখে উপস্থিত করেছে, তাই করতে হয়, প্রকৃতি যেই ঘটনা সম্মুখে 
উপস্থিত করেছে, তাকেই নিরপেম্ট ভাবে গ্রহণ করতে হয় । আর মনবৃদ্ধি যেই কমের চিন্তা করে, তার থেকে ছুরে থাকতে হয়, কারণ তা 
করলে কখনোই আশাপ্রদ ফল লাভ হয়না, আর তার ফলে আবেগদের জন্ম হয়, এবং পুরুষ ভ্রখিত হতে থাকে । যেই ঘটনাকে তৃমি 
তোমার স্বার্থ বা সম্যানের সাথে মিলিয়ে দ্খেতে পাচ্ছনা, পু্ী সেই ঘটনাই তোমাকে সত্যের সম্মুখে স্থাপন করে দেয়, কিন্তু যেই 
ঘটনাকে তুমি তোমার স্বার্থ এবং সম্মানের সাথে মিলিয়ে দেখতে সম্চ্ম, তা তোমার পুরুষকে নৃতন ভুমের যধ্যে স্থাপন করে দেয় 
মাত্র, কারণ তোমার স্বাথই তোমার ভ্রম । 


এবার তুমি বলবে, যখন অভ্তিতই মিথ্যা, ধখন কমই মিথ্যা, যখন কল্পনা, যোজনা, যাচনাকেই ভ্রম বশত পুরুষ কর্ম বলছেন, আর 
তাদের ফলের আশা করে বসে আছেন, তখন ফলের প্রাপ্তি হচ্ছে কি করে? এই তো? ... পুরী, সত্যই বিচার করেছো তমি। বাস্তবে 
এটির একটিও ঘটছে না, বরং সমস্ত কিছ আমাদের কল্টাঅণ্ডের মধ্যেই ঘটছে, অ্থা সবটাই কষ্টানা যার! অধাঁ? প্রাকাতিক ভাবে 
যেই ফল আসছে, তও পুরুষের কল্পনা, আর বৃদ্ধি ঝা ঘনের ক্রিয়ার ফলে যা উপস্থিত হচ্ছে, তাও পুরুষের কানা । 


পুর্বে, সে নিজের ভিন্নতার প্রতি আসভ্ত। আর সেই ভিন্নতার প্রতি আসক্ত হবার কারণে, সেই ভিন্তাকে যেই ভত এবং বিকারের 
মাধ্যমে প্রকাশের প্রয়াস করেছেন পুরুষ, তাঁদ্র প্রতি আসক্ত সে । অন্যাদিকে, তাঁর স্মৃতিকে ফিরিয়ে দ্বোর জন্য ব্রন্মা যখন চেতনা 
বেশে প্রকৃতি হয়ে পুরুষের ঘনিষ্ঠ হলেন, তখন পুরুষ তাঁর প্রাতিও আসক্ত হলেন । সেই আসক্তির কারণেই প্রকৃতি আত্মগোপন করলে, 
পুরুষ তাঁর স্থান করতে থাকলেন । তাই পুরুষ প্রকৃতির প্রতিও আসক্ত। 


প্রকৃতির প্রাতি আসভির থেকে, পুরুষ পিপাসার অনুভব করেন, সুধা অনুভব করেন, নিঙো অনুভব করেন, শাস্তি, তৃপ্তি ইত্যাদি 
অনুভব করেন, আবার নিজের আহংকারের প্রাতি আসভির কারণে, ঘন ও বুদ্ধিকে ব্যবহার করে বিবিধ কল্পানা, যাতনা ও যোজনাও 
করেন । অর্থাঁ প্রকৃতি কিছুই করেন না, প্রকৃতি পুরুষের সামনে কিছ রাখেন এটি সত্য নয় । বরৎ সত্য এই যে প্রকৃতির প্রাতি আসক্তির 
জন্য পুরুষ প্রকাতিকে অনুভব করে তাণ্তি, শান্তি, তুষ্টি, ইত্যাদি অনুভব করেন, আর এই প্রকৃতি কে? স্বয়ং বন্দী, অথ পুরুষ যখন 
বরন্মোর ধারণা করেন বা সত্যের ধারণা করতে চান, সেই ধারণাই প্রকৃতি | আর যখন তিনি নিজের আহংকারের প্রতি আসক্তি প্রকাশ 
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করেন, তখন যোজনা করেন, যাচন! করেন, এবং কল্পানা করেন । অর্থা ছুটি ক্ষেত্রেই বাস্তবে কিচ্ছুই হচ্ছেনা, সমত্তই হচ্ছে কল্টাঅপ্ডের 
মধ্যেই, আর সমস্ত স্েতেই কল্টাকালেরই প্রসার হচ্ছে 


আর তাই, হই প্রকার কমের প্রসার আমরা দেখতে পাই, একটি প্রাকৃতিক ভাবে আমাদের সম্থুখে আসে, আর দ্বিতীয়টি অপ্রাকাতিক 
উপায়ে আমরা আমাদের সামনে উপস্থিত করার কামনা করি। যেটি প্রাকৃতিক ভাবে আমাদের সম্মুখে উপস্থিত হয়, সেটি প্রকৃতির 
প্রতি আমাদের পুরুষের আসভির কারণে হয়, যাও বাস্তবে ঘটমান নয়; আবার যা অপ্রাকৃতিক ভাবে আমর! নিজেদের সম্মুখে 
উপস্থিত করতে চাই, তাঁও পুরুষের অহংকারের ফলে হয়, যাও বাস্তবে ঘটমান নয় । 


যতক্ষণ আমর অহংকারের প্রাতি আসক্তির কারণে, অহংকারকে প্রকাশিত করার কারণে কানা, যোজনা এবং ধাচন। করি, ততক্ষণ 
আমরা হতাশাকেই বরণ করি, কারণ তার থেকে কনে কিছুই ফল উপস্থিত হয়না, কারণ আমাদের আহংকারই তো যথার্থ নয়, তা 
একটি ভ্রম মাত্র। আবার অন্য দিকে, যেহেত প্রকৃতিই বরন্মা আর ব্রন্মাই যথার্থ তাই প্রকাতির প্রাতি আসক্তির ফলে আমরা যাকিছু 
অনুভব করি, তা বাস্তবিক না হলেও, তা আমাদেরকে শান্তি, তপ্তি, বা তুষ্ট প্রদান করে। 


এই হলো ব্যক্তিগত কর্মচত্র, যার মধ্যে সকলেই সব্ছা আবদ্ধ রয়েছেন, আর তার থেকে মুক্তি তখনই সম্ভব যখন আমরা আহংকারের 
তোষামোদ করার জন্য কল্পনা, যোজনা এবং যাতনা করা বন করে দিয়ে, কেবলই প্রাকৃতিক উপায়ে যা আমাদের সম্মুখে উপস্থিত 
হচ্ছে, তাকেই গ্রহণ করা শূরু করি। অর্থাগ পুরী, যখন আমরা আমাদের বুদ্ধির ব্যবহার এবং মনের ব্যবহারই বনী করে দিই, তখন 
আর বিকারের! ক্রিয়াশীল হতে পারেনা, কারণ তাঁরা কেবল ভতদ্রে উপরই ক্রিয়া করতে পারেন । আর তার ফলে আমাদের মধ্যে 
কনো প্রকার আবেগের সঞ্চার হয়না, আর আবেগশূন্যতার ফলো আমরা হতাশার কবলেও পরিনা। 


অন্যদিকে ধখন আমরা এই কন্পীনা, ধাচনা এবং যোজনা কর! বহী করে দিই, তখন আমাদের মধ্যে ক্রিয়া করে কেবলই প্রকৃতির প্রাতি 
আসক্তি, আর তারফলে আমরা তৃপ্তি, তৃষ্টি বং শান্তির অনুভব করতে থাকি ক্রমাগত! আর এর ফলে কি হয়? আমরা ক্রমশ ভাবের 
দিকে তাড়িত হই। পুরী, ধতম্ষণ বিকারের ক্রিয়া ততম্ণই আবেগের ক্রিয়া বর্তমান থাকে । যাই আবেগের ক্রিয়া থেকে আমরা মুক্ত 
হই, তখনই শুরু হয় ভাবের ক্রিয়া, অথারগ পঞ্চভাবের ক্রিয়া 


কখন আমরা আবেগের থেকে বিচ্ছিন্ন হই, এবং কখন আমাদের মধ্যে ভাবের বিস্তার হয়, তা বহু বিস্তারিত কথা । তাই সেই কথা 
আমি তোমাকে পরবতীতে বলছি। তার পুরে তোমার আরো একটি প্রথ, অর্াঁণ কেন অন্যের কর! কর্ম এবং অন্যের কর! কর্মফলকে 
আমরা প্রত্যক্ষ করি, সেই ব্যাখ্য। প্রদান করছি, শ্রবণ করে] । 


গুত্রী, একটি ঘটনা বলি তোমাকে । একটি আচারের ২০টি ছাত্র ছিল । সেই ছাত্রদের মধ্যে যখনই প্রতিযোগিতা স্থাপন করেন আচার্য 
শিম্চাগত যোগ্যতার নিরিখে, একটিই ছাত্র প্রথম হন সবন্ষেত্রে। এমনই একটি প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে, ধিনি প্রথম হন, তিনি নিজের 
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যোগদানে তপ্ত হননা। আর অন্য একটি ছাত্র নিজের যোগদানে অত্যন্ত তপ্ত হন। প্রতিযোগিতার মীমাংসা যখন হয়, তখন প্রথম 
হওয়া ছাত্রটি প্রথমই হন, কিন্তু তিনি পূর্বেও নিজের যোগদানে খুশী ছিলেন না, আর যেষন ফল আশা করেছিলেন, সেই অনুরূপই ফল 
লাভ করেন। 


অন্যদিকে যেই ছাত্রটি নিজের যোগদানে উল্লসিত ছিলেন, তিনি নিজের আশাপ্রদ ফলের থেকেও শ্রেয় ফল লাভ করেন। এরপর এই 
ছাত্রটি আরো অধিক প্রফুল্লিত হয়ে গেলেন, এবং আনন্দে সকল অন্য ছাত্রদের মিষ্টান বিতরণ করলেন । বলতে পারো পুত্রী, সেই 
আচারের অন্য ছাত্রর৷ কোন ছাত্র প্রথম হয়েছে বলে খনে করবেন?” 


দেবী দ্ব্যশ্র) বললেন, "প্রফুল্লীতার ধার! দেখে, সকলে তো এই দ্বিতীয় ছাতরটিকেই যনে করবেন যে তিনি শ্রেষ্ঠ ফল লাভ করেছেন! 
এখনই তো হওয়ার কথা” 


প্রত ব্রন্থীসনাতন হেসে বললেন, “তাহলে কি বুঝলে পুতী? যিনি নিজের লাভ করা ফলে আপ্লুত, সকলে তাঁকেই মনে করেন যে শ্রেষ্ঠ। 
তাই তো? ... ঠিক একই ভাবে, এই ভৌতিক জগতেও, খিনি নিজের কষ্টানা, যোজনা এবং যাচনার উপর অধিক বিশ্বাসী যে তিনি তাঁর 
কল্পনার ভনুরূপে, যাচনার ভনুরূপে, এবং যোজনার অণুরূপে ফল লাভ করবেন, তাঁকেই আমরা শ্রেষ্ঠ যনে করি। 


গুতী, যেই রাজনীতিবিদ নিজের যোজনা নিয়ে নিজেই সংশয়তে থাকেন যে তিনি আশীনুরূপ ফল পেতেও পারেন, নাও পেতে পারেন, 
তাঁকে আমরা শ্রে্ঠতের আসন প্রদান করিনা । অন্যদিকে যদি কনো রাজনীতিবিদের নিজের কীনা, যোজনা এবং যাচনার উপর 
অধিক মাত্রায় আসা থাকে, তাঁকেই আমর! গ্রহণ করি শাসকরুপে। আর যিনি এই সমস্ত কল্পনা, যোজনা, বা যাচনা থেকে যুক্ত, তাঁকে 
আমরা সাধারণত রাজনৈতিক ক্ষেত্রে দেখতেও পাইনা, কারণ ক্ষমতার প্রতি ধাচনার জন্যই পুরুষ রাজনীতি করার চিন্তা করেন । 


একই ভাবে, যিনি নিজের বাণিজ্যের ক্ষেতে এমন ভাবেই নিজের যাচনা, যোজন] এবং কল্পানার উপর আস্থা রাখেন, আমরা তাঁকেই 
বিশিষ্ট ব্যবসাদার মনে করে নিই। পুরী, যখন পুরুষই নেই, ব্যক্তিই নেই, ঝাহ্য জগতই মিথযা, তখন সেই মিথ্যা জগতে স্থাপিত ধন, বা 
সম্পত্তি, বা কীর্তি, বা ক্ষমতা কি করে সত্য হতে পারে? এমনকি পুরী, ধা তমি এখন লিখছো, আর আমি বলছি, তাও সত্য নয় ... 
তামি তোমার ভ্রান্তি ছুর করতে ইচ্ছুক, তাই তোমাকে ভ্রান্তি ছর করার কথা জানছো, আর যিনি যিনি নিজের ভ্রান্তির থেকে মুক্ত হবার 
জন্য ইচ্ছক হবেন, তিনি তিনি তোষার এই লেখা গ্রন্থ পাঠ করবেন । 


কিন্তু না সেই কথা আমি তোষাকে বলছি, আর না সেই কথা তোমার পাঠকদের তৃমি বলবে! সেই কথা তোমাকে তোমার আন্তরে 
স্থাপিত প্রকৃতিই অর্থাৎ চেতনাই বলছেন, আর সেই কথা তোষার পাঠকদ্রেও তাঁদ্রেই অন্তরে স্থাপিত চেতনাই বলার জন্য, তোমার 
লেখা গ্রন্থের সম্মুখে নিয়ে আসবেন। আর সত্য বলতে, প্রকৃতি স্বয়ংও তাঁদ্রেকে আনবেন না, বা তোমাকেও দ্বয়ং আনেন নি এই 
কথা শ্রবণ করার জন্য । সত্য এই যে, তোমার অন্তরের পুরুষ যখন এই ভ্রমের নাশ করার জন্য ব্যকল কারণ তিনি বৃঝে। গেছেন যে 
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তাঁর ভ্রমের নাশ ন৷ হলে, তিনি প্রকৃতির সামিধ্য কিছুতেই পাবেন না, তখনই তোষার পুরুষ ব্যকৃল হয়ে প্রকৃতির কাছে নিবেদন 
করেছেন সত্য ব্যখ্যা করার জন্য, আর তাই তোমার সম্মুখে এই সত্য উন্মোচিত হচ্ছে। 


ঠিক তেমনই গুতী, যেই ধনকে দেখে তুমি বা তোষর। ভাবো কেউ বিত্রঝান, সেই ধনের কনো অভ্তিতই নেই, আর সেই ধনের আস্তিত 
সম্ভবও নয় । তাঁর আন্তরে স্থিত পুরুষ যেহেতু তাঁর বিভরবান হঝার কল্পনাকে, ধাচনাকে এবং যোজনাকে যথার্থ বলে জ্ঞান করে 
নিয়েছেন, সেই হেতু, তাঁর বিত্তবান হওয়াকে তিনি স্বয়ং, এবং তোমরা সকলে স্বীকার করে নিয়েছ। ... এবার তুমি বলবে পুতী যে, 
এমন তখিও যদি কীনা করে নাও, তাহলে কি তুমিও বিভবান হয়ে যাবে? 


এর উত্তর এককথায় হ্যা, তবে এর মধ্যে বহু আরো কথা থেকেধায়, আর সেই কথা হলো যাচন। ও যোজনা । গুতরী, তমি নিজের 
বিত্রবান হবার যাচনাতে আস্থা রাখলে, আর নিজে বিত্তবান হয়ে গেলে কি কি করবে, তারও একটি কল্পানা করলে, তাহলেই কি তুমি 
নিজেকে বিধান মানতে পারবে? নাকি অন্য পুরুষ বা আত্বারা তোমাকে বিতবান ঝলে ানতে পারবেন? ... না পুত্রী, এই ছুইয়ের 
মধ্যে যোজন! বলে একটি ক্রিয়া থেকে যায়, তাই না! 


এই যোজনার প্রয়োজন কি? গুত্রী, তুমি তোমার ভূমে একটি ভিন্ন বন্দণ্‌ বা পুরুষ; আর তুমি নিজের এই ভিন্নতার ভ্রমকে সত্যরূপে 
স্থাপন করতে ব্যস্ত, আর সেই স্থাপন] তুমি নিজেকে বিদ্যান, বা সেবক, বা লেখক, বা ব্যবসায়ী, বা পরজীবী, ঝা রাজনীতিবিদ রূপে 
করতে আগ্রহী। আর্থা? কি? অর্থাৎ এই যে, অন্য যেই ভামিত অণুরা রয়েছেন, সেই অণুদের কাছে, মানে সেই জীবদের কাছে তামি 
নিজের শ্রেষ্ঠ স্থাপনায় ব্যস্ত 


কিন্তু তা করবে কি উপায়ে? ধখন তৃখি তোখার যোজনাকে এমন ভাবে স্থাপন করবে, যা অন্যের লেখকের উদ্দেশ্যে কল্পানা, নেতার 
উদ্দেশ্যে কল্সানা, বনিক উদ্দেশ্যে কানা, শ্রমিক হিসাবে কল্টানা, ইত্যাদি ইত্যাদি কলপানার সাথে মিলে যাবে, তখনই তো তোমার 
ফোজনাতে সম্মত হবেন তাঁরা! 


আর্থা? ধরে নাও তুমি কনো শ্রমিক হতে চাও। সেই ক্ষেত্রে, যেই অণু বা জীবর! শ্রমিক সম্বহোঁ কানা রাখেন, তাঁদ্র কল্পানার সাথে 
করবেন, যিনি মালিক, বা মালিকপক্ষ, অথার্ণ তোখার যোজনার মুল্যয়ন ধারা করবেন, তাঁদের সংখ্যা সীমিত। কিন্তু দি তুমি 
রাজনেতা হতে আগ্রহী হও, তখন তোখার যোজনাকে স্বীকৃতি দ্বোর অণু বা জীব বা পুরুষের সংখ্যাও তো আধিক হবে। আনেক 
সংখ্যক পুরুষ মানে আব যদি তোমার রাজনেতা হবার যোজনাকে সম্মতি দেন, তবেই তো তাঁর তোমাকে রাজনেতা রুপে মানবেন! 


অর্থাগ তাঁদের পুরুষ একটি রাজনেতার কল্পান। করে রেখেছেন । যখন তোমার রাজনেতা হবার ধোজনা তাঁদের কল্পানার সাথে 
সামঞ্জস্য রাখবে, তখনই তো তাঁরা তোমাকে রাজনেতা রুপে মানবেন, তা না হলে কি রাজনেতা রুপে ঘানবেন তোমাকে? না মানবেন 
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না! এর থেকে কি বুঝলে তুমি পুরী? কর্ম করার সাম্য তোমার কেন কারুরই নেই, কারণ কর্ম করার জন্য কতার অস্তিত থাকা 
আবশ্যক, যা সম্ভবই নয়। তাই কর্ম করার প্রথই ওঠেনা। কিন্তু পুরুষ কাকে কর্ম বলেন? কল্পনা, যাচন। ও যোজনাকে। 


আর সেই কল্পীনা, এবং যাচনাকে যদি পুরুষ যোজনার বু প্রদান করে, অন্য পুরুষদ্রে বা আত্মদ্র কল্পনা এবং যাচনার সাথে 
সামস্য স্থাপন করতে পারেন, তাহলেই তিনি যেমন কল্পনা করেছেন, তেষন রূপেই স্বীকীতি লাভ করবেন। যদি সেই কন্টানা হয় 
লেখক হবার, তবে তিনি অন্যের লেখকের কল্পনার সাথে নিজের যোজনাকে মেলাতে পারলে লেখক হবেন; যাদি তিনি রাজনেতা 
হতে যাতনা রাখেন, অন্যের রাজনেতা নিয়ে যেই কান! রয়েছে, তার সাথে নিজের ফোজনাকে মেলাতে পারলেই তিনি রাজনেতা 
হবেন, ইত্যাদি! 


অর্থা্ বুঝতে পারলে, কেন কারুকে আমরা বিত্রবান বলি? কারণ তিনি নিজের যোজনাকে তোষাদের সকলের বিতবান সংক্রান্ত 

যেই কন্টীনা, তার সাথে মিলিয়ে দ্য়েছেন। বাস্তবে কনো কিছুর কনো আস্তিতই যেখানে নেই, সেখানে ধন, সম্পদ, খ্যাতি, এদের কি 
করে আস্তিত থাকতে পারে? এদের কনো কিছুরই কনে আস্তিত নেই, আর ন1 তাদের কনো অভি সম্ভব! সমস্তই আমাদের কলের 
মধ্যে অভ্তিভমান, আর সমস্ত কিছুর কল্টীকালের আত্তেই লয়” । 


দেবী দিব্যহী৷ বললেন, "যদি পিতা সমস্ত কিছুর কণ্টিকালেই লয় হয়ে যায়, তাহলে একটি ব্রহ্মা নাশের পর যখন আমরা পুনরায় 
একটি অন্য বরন্মাণ্ডের রচনা করতে আগ্রহী হই, যেখানে প্রকৃতি পুনরায় আমাদের সহায়ক হয়ে যান, এবং পুনরায় সমস্ত প্রাথমিক 
গঠনের শেষে অবলুণ্ড হয়ে যান, তখন আমাদের মধ্যে পুর্ব সংস্কার কেন থেকে যায়?” 


প্রভ বন্মসিনাতন হেসে বললেন, এটিই তো খাতা বর্মাময়ীর আশীবাঁদ গু্ী। তিনিই আমাদের আত্ব বা পুরুষের সাথে যুক্ত থেকে, 
একটি ব্রন্মাত্ডের সমস্ত বীজকে উঠিয়ে রাখেন নিজের কাছে। আর যখন পরবর্তী বরন্ধীত্ের রচন। হয়, তখন উনি ধীরে ধীরে সেই 
বীজকে পুনরায় আমাদের পুরুষের সতুয় স্থাপন করে দেন, যাকে সনাতন বুদ্ধ ধতধারা বলে পুর্ব জনোর সংস্কার । আর এই ভাবে 
প্রকৃতি আমাদের কিছুতেই পরে যেতে দেন না, তিনি আমাদ্রকে সমস্ত সময়ে অগ্রগতিশীল রেখে দেন”। 


দেবী দ্ব্যিত৷ বললেন, "আচ্ছা পিতা, পুরর্জনোর কমফল বলে কি কিছু হয়? কর্ম তো হয়ই না, তাই কর্মফলও হয়না । তাহলে 
পুরর্জন্মোর কর্মফল কি? আর্থ যেই কর্ম আমরা এই ব্রন্নাণ্ডে করিনি, ঝা বলা উচিত যেই কল্পনা, যাচনা এবং যোজনা আমরা এই 
বর্ণীণ্ডে বা এই জন্মে করিনি, তা কিরুপে আঘাদের সম্মুখে আসে?” 


প্র বন্মাসনাতন উত্তরে বললেন, "ওই যে বললাম পুরী, মাতা বন্মাময়ী বা প্রকৃতি আমাদের এই ব্ধাণ্ডের যধ্যে করে যাওয়া যেই 
যেই কন্টীনা, ধাচন! বা যোজনার নাশ হয়নি, সেই সমস্ত কিছুর বীজ নিজের কাছে রেখে দেন, এবং পরের বরন্ধা্ড গঠনের কালে সেই 
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বীজকে বপন করে দেন, সেই বীজেরই ফল এই সমস্ত। সেই বীজের কারণেই পুর্ব রন্তু বা পুর্রজন্মের করা কন্পানা, যাচনা, এবং 
যোজনার থেকে জন্মানো ফলের আশা আমাদের মধ্যে স্থাপিত হয়। 


যেহেতু আমরা সেই কষ্টানাকে, যাচনাকে, বা যোজনাকে স্বরণ রাখিনা, তাই সেই আশার কারণ আমাদ্রেও জানা থাকেনা, কিন্তু সেই 
আশাও ক্ষফল শূন্যই হয়, আর তাই তার থেকে লঞ্জ হতাশা আমাদের মধ্যে তখনও লন হয় । কিভু এমন ভেবোনা পুরী যে, এই 
বীজের কারণেই আমাদের £৪খ, তাই সেই বীজসংগহ করে রেখে দিয়ে কি প্রকৃতি আমাদের দও দিচ্ছেন? না পুরী, সেই বীজ 
আমাদের পরের রন্থাণ্ডের সাথে পরবর্তী বন্মাণ্ডের, পূররজন্মোর সাথে পরবতী জন্মের সংযোগ স্থাপন করে, আর এর ফলে আমাদের 
কাছে পুর্ব বর্মাণ্ডের থেকে অজর্ন করা সথস্ত অভিজ্ঞতা স্মৃতি রূপে প্রত্যাবর্তন করে । আর তাই আমরা বর্মাত্ডের পরিবর্তন করলেও, 
আমাদ্রেকে প্রথম থেকে সমস্ত কিছুর অভিজ্ঞতা অর্শ করতে শুরু করতে হয়না । তাই সেই বীজ প্রদান আমাদের জন্য একটি 
মহাবরদান” । 


দেবী দিব্যশ্রী বললেন, "এটা কেমন কথা পিতা? মাতা ব্রন্াময়ী বা প্রকাতি তো কেবলই আমাদের পুরর্জন্মের সেই কন্টীনা, যাচনা ও 
যোজনারই স্মৃতি ফিরিয়ে দেশ, যা সেই জন্মে বিনষ্ট হয়নি । তাহলে আখাদের কাছে সমস্ত স্মৃতি কি করে স্থাপিত থাকতে পারে? 
আমাদের কাছে তো কেবলই সেই কল্পনা, সেই যোজনা এবং সেই যাচনার স্মৃতি স্থাপিত থাকার কথা, তাই না?” 


প্রভ বন্মাসনাতন হেসে বললেন, "পত্রী, তমি শিশুকালের অপরিপূর্ণ যোজনা, যাচনা বা কল্পানাকে ধারণ করে কৈশোরে পদাপণি 
করেছ; কৈশোরের আপরিপূর্ণ স্মৃতি নিয়ে তারুণ্যে পদাপর্ণ করেছ; তারুণ্যের অপুরিপূর্ স্মাতি নিয়ে যৌবনে পদাপর্ণ করেছ, তাই 
তো? তা আমাকে একটি কথা বলো, তুমি কি শৈশবের সমস্ত স্মৃতি হারিয়ে ফেলেছ? কৈশোরের? তারুণ্যের? ... ফেলনি তো! কেন? 
.. কারণ তোমার গ্রহণ করা দ্বিতীয় কল্টানা, যাচনা ও যোজনা, প্রথম কল্পনা, ধাচনা ও যোজনার উপলবিিকে ধারণ করে রেখেই 
স্থাপিত। একই ভাবে তোমার তৃতীয় কল্পনা, যাচনা ও ফোজনা, দ্বিতীয় কণ্টানা, ধাচনা ও যোজনার উপলবিকে ধারণ করেই স্থিত। 


তেমন ভাবেই পুরী, আমাদের একটি কল্পনা, যোজনা এবং যাচন। পৃবের করা কল্পনা, যাতনা ও যোজনার থেকে লঙ্ক উপলর্বিকে 
ধারণ করেই স্থিত হয় । তাই আমাদের কাছে একটি কল্পনা, যাচনা ও যোজনার উপলাব্বির স্মৃতি যদি থাকে, তার আর্থ এই ধে তার 
পুবর্িতী সমস্ত উপলািই আখাদের কাছে সঞ্চিত রইল, কারণ সেই উপলন্বির উপর ভিত্তি স্থাপন করেই অন্য কল্পনা, যাতনা ও 
যোজনার রচনা হয়। ... তবে আমরা এই গুহ্য রহস্যকে উপলব্ধি করতে পারিনা আগে । তখনই এই রহস্যকে ভেদ করতে পারি, যখন 
আমাদের পঞ্চভাব জাত হয়, আর আমর প্রকৃতির সাথে একাতু হবার দিকে অগ্রসর হই” । 


দেবী দিব্য) তপ্ত হয়ে বললেন, “কর্মচত্রের প্রাথমিক অবস্থাকে বেশ উপলব্ধি করতে পারছি পিতা । এবার আমাকে ক্মচক্রের 
দ্বিতীয় ও অভ্তিম অধের কথার বিবরণ দ্নি। কর্মচক্রের প্রথম অর্ধে আমরা আবেগের তাঙনায় স্থিত থাকি, কারণ আমরা সম্পূর্ণ 
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ভাবে বিকারের বশে নিজের ভতদের রাখি। কিন্তু দ্বিতীয় অধে আমরা আমাদের ভতদের বিকারের ছত্রছায়ার থেকে যুক্ত করি, আর 
তার ফলে আমাদের আবেগও বিনষ্ট হয়ে যায়, আর জন্ম নেয় ভাবের, অ্থার্গ পঞ্চভাবের। 


কিন্ত পিতা, আমার এখানে প্র্থ এই যে, ভতদের উপর থেকে বিকারের আবরণ যায় কি করে? অর্থাৎ ভতর কাম, যোহ, ক্রোধাদি 
রিপুর থেকে, ভয়, লঙ্জা, ঘৃণাদি পাশের থেকে এবং ইন্জিয়দের থেকে মুক্ত হয় কি করে? আর কি ভাবে মুক্ত হয়, সে তে৷ একপ্রকার 
কথা, যেখানে কিছু অভ্যাস ব1 অনুশীলন নিশ্চয়ই থাকবে। তার পুর্বে আমার যা জানার, তা হলো কি এমন ঘটে পুরুষের মধ্যে, যার 
কারণে, তাঁর আবেগের থেকে মুক্তি লাভের ইচ্ছা জাগে? 


এই প্র করার কারণ এই ধে,একটি জিনিস আমার কাছে স্পষ্ট আর তা এই যে, যা কিছু হয় তা পুরুষের যাচনার উপর ভিত্তি করেই 
হয়। তাই পুরুষ যদি আবেগের থেকে মুক্তির যাতনা না করে, তবে তা কিছুতেই সম্ভব নয় । তাই আমার প্রথ্থ এই যে, পুরুষ কি কারণে 
এই আবেগদের থেকে যুক্তি চায়? আর কি ভাবে সেই আবেগের থেকে, এবং বিকারদে্র থেকে মুক্তি পায়?” 


প্র বন্মাসনাতন তণ্ত হৃদয়ে বললেন, "পুত্রী, তোমার প্রথের গুনাগুণ সত্যই প্রশংসনীয় যেই ধার! তোমার প্র স্থাপিত হচ্ছে, তা 
স্পষ্ট করে বলছে যে, তখি কেবল আমার কথিত শব্দালার শ্রবণই করছো না, বরং সেই শব্্মালাকে আত্ুস্থও করছো । বেশ পুরী, 
তোমার প্রথের আমি উত্তর প্রদান করছি, আর সেই উত্তর শ্রবণ করে তুষি উপলক্তি করবে যে কেন পুরুষ আবেগ থেকে এবং 
বিকারের থেকে মুক্ত হবার যাতনা করেন, আর যখন তিনি সেই যাচনা করেন, তখন কি রুপে তিনি সেই আবেগ এবং বিকারদ্রে 
থেকে মুক্ত হন” 


প্রত ব্র্ধীসনাতন হেসে বললেন, "পুত্রী, তমি জানো ষে পুরুষের ছুই ক্ষেত্রে আসক্তি ক্রিয়া করে, প্রথমটি হলো তাঁর নিজের ভিন্নতা বা 
আহংকারের ক্ষেত্রে, এবং দ্বিতীয়টি হলো প্রকৃতির ক্ষেত্রে | আর ও জানো যে প্রকৃতির প্রতি আসক্তির জন্য প্রাকাতিক উপায়ে 
পিপাসা পায়, সুধা লাগে, নি আসে, এবং তাদের পুর্ণতার ফলে, তৃপ্তি, শান্তি এবং তুষ্টি আসে । অন্যদিকে এও জানো যে, 


অহংকারের প্রতি আসক্তির কারণে পুরুষ নিজের আন্তরে ভত এবং বিকারদ্রে রচনা করেছিলেন, এবং তাঁদের মধ্যে বিক্রিয়া ঘটিয়ে 
কলীণি), যাতনা এবং ধোজনার সঞার করেন । 


পুত্রী, বিকারদের দ্বারা তাড়িত হয় পঞ্চভত, আর সেই থেকেই আবেগের সঞ্চার হয় । বিকার তিন প্রকার, তাও তুমি জানো, আরা? ৬ 
রিপু, ৮ পাশ, এবং ৬ ইন্দিয়। ৬ রিপু হলো কাম যানে কামনা, ক্রোধ, লোভ, মোহ আর্থা9 আসক্তি, মদ অর্থাৎ দম্ভ এবং মাগ্সর্য যানে 
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ঈষাঁ। ৮ পাশ হলো ভয়, লঙ্জা, হিংসা, ঘৃণা, দ্েষ, শঙ্কা, কল অথাৎ বংশ মধাঁদা ও শীল অথাঁ গোপন করার ইচ্ছা । আর হয় ইন্দ্রিয় 
হলো দৃষ্টি, বণ, ঘ্রাণ, স্বাদ, ভৌতিক অনুভব, এবং মনেন্দ্রিয় বা কল্পনা । 


পুত্রী, বহু মৃখকে বলতে শুনবে, কাখকে জয় করার কথা, ক্রোধকে জয় করার কথা, লোভকে জয় করার কথা | মুখ কেন বললাম যারা 
এই সমস্ত কথা বলেন? কারণ স্পষ্ট, যেই আগ্রিসংযোগ হয়নি, সেই আগ্বিসংযোগকে নির্বাপিত কি কর! ধায়? যেই বিপধর় আসেনি, 
সেই বিপযয়কে কি কাটিয়ে ওঠা যায়! যেই ঘুার্বাত, যেই প্লাবন আঘাত হানেনি, সেই ঘুাবাত, সেই প্লাবনকে কি নিবাঁপিত করা যায়! 
কিন্তু এই মৃখরা সেই কমই করতে বলেন । 


কাম, ক্রোধ, ঈ্ষাঁ, হিংসা এর! মন-বৃদ্ধির উপর আগ্রির সথ্ার করে, কিনতু ধদি সেই আহি সগারিত হয়, তবেই তো সেই আহ্বিকে 
নিয়ন্ত্রণে আনা সম্ভব। লোভ, মোহ, ভয়, শঙ্কা, মন বুদ্ধির উপর ঘৃণার্বাতের সার করে । যদি সেই ঘৃণার্বাত আঘাত করে, তবেই তো 
তার থেকে সুরম্মগর প্রথ আসে। ... কিন্তু ওত বোধ তাঁদ্রে থাকলে তাঁরা আর মূর্খ কি করে হতেন! পুরী, এর থেকে কি নিরাময় 
সত্যই সম্ভব? অন্য কনে কি বিকল্পা দেখতে পাচ্ছ?” 


দেবী দ্ব্যিহ্রী বললেন, "আমি একটি উপায় দেখতে পাচ্ছি পিতা। মনে যদি অগুগপাত হয় রিপু, পাশের দ্বারা, তবে রিপুপাশকে তো 
আটকানো অভ্ভব নয়, তবে খনকে তো সুরম্মিত করা সম্ভব... আষার কথার আর্থ এই যে, অগুগ্পাত হয়ে গেলে, তার নিরাময়, সে 
তো সাময়িক সুরনগর চিন্তা, কিনতু যেই শুকনো পাতার জন্য অগনুগপাত হয়, সেই শুকনো পাতাকেই যদি সরিয়ে রাখা হয়!” 


প্রভ বরীসনাতন হেসে বললেন, "যথার্থ পুরী, ষথার্থ। জয়লাভ কাষের উপর নয়, ক্রোধের উপর নয়, জয়লাভ মনের উপর, বৃদ্ধির 
উপর, দেহের উপর, প্রাণের উপর এবং উত্ভ্বার উপর করা সম্ভব, আর তা করাই কতব্য। মুখ শিক ব্যবহার করলাম বলো মচমা 
প্রাথণা করি পুতী, তোমার কাছেও আর জগন্মাতার কাছেও, কারণ সেই মৃখরাও স্বরূপে সেই ব্ন্মই, সেই মৃখরাও পুরুষকে আশ্রয় 
করেই উপস্থিত, আর সেই মুখরাও প্রকীতিকে আকর্ষণ করেই উপস্থিত। 


তবে সত্য এই যে, সেই ব্যক্তিরা সনাতন বুদ্বধারাতে পঞ্চভত বলতে যে আমাদের মন, বৃদ্ধি, প্রাণ, উজ্ভী এবং দেহকে বলা হয়েছে, 
তাই উদ্ধার করেন নি। আর তা করেন নি বলে, ভেবে গেছেন এই বিশাল আকাশকে কিভাবে নিয়ন্ত্রণ করবেন তাঁরা, এই বিশাল 
সমুরকে কি ভাবে নিয়ন্ত্রণ করবেন তাঁরা, এই ব্যাপক মারুতকে কিভাবে নিয়ন্ত্রণ করবেন তাঁরা, এই বিশাল ও ব্যাপক ধরিত্রীকে 
কিভাবে নিয়ন্ত্রণ করবেন তাঁরা! ... অরাঁগ বুঝতে পারছে এই মুখরান্দাণদ্র করুন দশা! ... 


এরা সনাতন বুদ্ধধারার থেকে জনপ্রিয়তা ছিনিয়ে নিতে, বৃদ্ধকথাকে নিজেদের মুখে বসিয়ে বলে তো দিয়েছেন যে ঝাহ্য জগত মিথ্যা, 
নাস্তি নাত্তি, কি এর গুঢআর্থ তাঁর অনুধাবনই করেন নি। আর অনুধাবন করেননি বলেই, বাহ্য জগতের আকাশকেই আকাশতত 
ভেবেছেন, কিন্তু সেই উ্্াস্তরা মনই থে সেই আকাশততু, তা উপলবি করতে গারেন নি। অনুধাবন করতে ব্যর্থ বলেই, সেই অহংকারী 
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সত্যকে অনুধাবন করতে ব্যর্থ। 


অনুধাবন করতে সম্ম হয়নি বলেই, মিথ্যা বাহ্যজগতকে কারুর কথার উপর ত্কারি করতে গ্িয়ে না্তি নাস্তি বললেও, সেই বাহ্য 
জগতের পঝনকেই, ধরিত্রীকেই, আহ্বিকেই পবনততু, মৃত্তিকাততু, বা আহ্বিততু ভেবে গেছেন আহম্থাকের ন্যায়, কিনতু নিজের আন্তরের 
প্রাণবামুর কথা, মৃত্তিকাধারা নিখিঁত দেহের কথা, ওবং উজ্জীধারা যার দ্বারা তাঁরা পরিশ্রম করেন সেই আহিধারার স্মরণ আসে নি 
তাঁদ্রে। 


কি করে আসবে পুত্রী, শব্দ নশ্বর, তার তক্করি করা যায়, ভাব যে ভাম্মর, ভাম্মারের কি আর তস্করি হয়? প্রয়াস করে সনাতন শব্দকে 
বৃদ্ধের নাম থেকে, বৃদ্ধের ধারা থেকে তন্করি করা সম্ভব, কিন্তু সনাতন যহাভাব! সে তো শব্দের ন্যায় মায়া নয়, সে তো ঈহবীর! 
ঈশ্বরকে কি আর তস্করি করে লাভ করা যায়! ... হ্যা পুত্র, তুমি সত্যই ধারণা করেছ, জয়লাভ মনের উপর, বুদ্ধির উপর, প্রাণের 
উপর, উত্্জার উপর, এবং দেহের উপর করা ধায়, বিকারদের উপর না তো জয়লাভ করা ধায়, আর না জয়লাভ করার কনো 
প্রয়োজন আছে। 


গুত্রী, লৌহের উপর অধিকার স্থাপন করতে হয়, লৌহের উপর যেই মরিচা স্থাপন হয়, তার উপর নয়। ঠিক তেমনই অধিকার স্থাপন 
মন, বৃদ্ধি ইত্যাদি পঞ্চভতের উপর করতে হয়, এদের উপর পরে থাকা খরিচা মানে, কাম, ক্রোধাদির উপর নয় । এই মরিচার উপর 
অধিকার স্থাপন বানাণ্যঝাদীরা করুন, যেমন তাঁর করে এসেছেন ঝলে বিবিধ পুরাণ তথা বেদে ছাবি করে এসেছেন । সাধক লৌহের 
উপর অধিকার স্থাপন করবেন, মরিচার উপর নয় । আর এই লৌহের উপর অধিকার স্থাপন করতে গেলে, যা প্রয়োজন তা হলো 
আবেগকে বিতাড়িত করা এবং ভাবকে গুহণ করা । 


পুত্রী আবেগ হলো সেই মরিচা, যার উপর নিয়ন্ত্রণ রাখার অর্থ মুখাঁমি ব্যতীত কিছুই নয়, তাই আবেগকে অধিকারে এনে, বশে এনে 

নিয়ন্ত্রিত করে ব্রা্মীণ হতে যেও না| পঞ্চভত হলো সেই লৌহ; তার উপর নিয়ন্ত্রণ স্থাপিত করে, ভাব গ্রহণ করে বৃদ্ধ হয়ে ওঠা, সনাতন 
হয়ে ওঠা, অধিক শ্রেয় । তাই পুরী, আবেগকে ব্রান্মাণ্যবাদীদের ন্যায় নিয়ন্ত্রণে রাখার প্রয়াস না করে, তাদের বিতাড়িত করো, কারণ 
আবেগকে বিতাড়িত না করা পধর্ত, ভাবের উৎপত্তি হতে পারেনা ধার ঘধ্যে আবেগ সঞ্চিত থাকে, তিনি যতই দাবী করুন যে, তিনি 
ভক্ত,বা তিনি প্রেমী, বা তিনি বিশ্বাসী ইত্যাদি, সমস্ত তাঁর মিথ্যাবচন এবং ঝাচালতা 


সাখান্য অশুদ্ধি থাকলেও, প্রকৃতি সম্মুখে আসেন না পুরুষের, আর আবেগ হলো সেই অশুদ্ধি, সেই অপবিত্রতা। কেন বললাম 
এমন? খেয়াল করে দেখো পুরী, কি বলেছিলাম তোখাকে, পুরুষ £ুইক্ষেত্রে আসক্ত, প্রথম নিজের অহংকারে যার থেকে আবেগের 
সঙ্চার হয় বিকার ও ভতদের মিশ্রণে, আর দ্বিতীয় হলো প্রকৃতিতে ধার প্রতি আনুগত্যের কারণে জন্ম নেয় ভাব |... আ্থাঁও নিশ্চয়ই 


৩০ 


শ্রীতী কৃতান্ত যহাসুত্র 


বুঝতে পারছো, কেন আবেগের প্রাতি মোহ না রেখে, তা ত্যাগ করা আবশ্যক? কারণ এই আবেগই যানবীয় অশুন্ধি, এই আবেগই 
মানবীয় বিকার, এই আবেগই আমাদের সত্যের পথে যাতা করার প্রধান শতু। 


হ্যাঁ পুরী, এই আবেগই আমাদের অহংকারের তোষামোদি করে। ব্রানাণদের ন্যায়, দম্ভ বৰ ঘদকেই অহংকার ভেবো না। কনে 
প্রয়োজন নেই, এই মদকে অহংকার বলে ধারণ করে ব্রান্মাণদের থেকে সাধু বা ঝষি উপাধি অরর্নের | সত্যের কাছে স্থাপিত হবার 
জন্য উপাধির কনে প্রয়োজন নেই পুরী, সত্যের কাছে স্থাপিত হবার জন্য উলজ হওয়া আবশ্যক, হ্যা সমস্ত উপাধি, সমস্ত আমিতের 
নাশ করে উল হওয়া আবশ্যক প্রকৃতির সম্মুখে স্থিত হবার জন্য । 


তাই বলছি, সাধু, খষি, এই সমস্ত উপাধির উপর মোহ ত্যাগ করো, এবং ব্রম্মময়ীর প্রিয় সভান হয়ে বিরাজ করো । তাঁর প্রেম লাভ 
করার মত সৌভাগ্য অতি আল্লী সংখ্যক মানুষেরই হয়, আজ পধয্ত বরা্ীণরা তাঁর প্রেঘ লাভ করেন নি, কারণ তাঁরা আমিতের 
গুজারী। ধা যা কিছু আমিতকে ভষিত করে, অর্থা খ্যাতি, নাম, ধশ, প্রতিপত্তি, সম্পতি, মান, দ্হসুখ, সেই সমত্তই কামনা করে 
নিজেদের ব্রা্মীণ বলে দাবি করে গেছেন তাঁরা, এবং নিজেদের শ্রেষ্ঠ দাবি করার জন্য, ধষি, মুনি, ইত্যাদি নামালংকার স্থাপন করে, 
আতুবাখান করে গেছেন তাঁরা। 


অন্যের দোষ বিচার করা অনথকি, তাই সেই বিচার থেকে বিরত থাকো, আর সত্য সত্য যা করলে সত্যলাভ সম্ভব, তাকেই স্বীকার 
করে গুতী। সত্যলাভ তখনই সম্ভব ধখন আধিত় ত্যাগ করতে পারবে । এই আমিতই অহংকার । আমি বিভুবান এটিও আমিত, 
আবার আমি দরিদ্র তাও আমিতৃ, অর্থাৎ ছুইই অহংকার । 'আমি 'র অভ্তিতুই যেই কালে ভ্রম, সেইকালে এই 'আমি' বিত্তবান হলো] কি 
দরিদ্র, তা কি করে সত্য হতে পারে! ... যেইকালে 'আমি' শব্দটিই বন্োর সাথে, সত্যের সাথে যহাপ্রতারণা, সেইকালে এই 'আমি' 
সম্মান পেলাম, বা অপমান পেলাম, তা কি করে সত্য হতে পারে? 


গুত্রী, বিচার করে দেখো, এই আবেগ সমুহ, এই সবৈর্ব ভাবে মিথ্যা 'আমি'কে কেন্দ্র করেই অবস্থান করে । খেয়াল করো, কাকে 
আবেগ বলে? সুখকে আর $খকে। সেই সুখ কে অনুভব করে? আমি । সেই ৪$খ কে অনুভব করে? আমি | ... এই মিথ্যা 'আমি'ই 
দেহসুখের অভিলাষী, এই মিথ্যা 'আমি'ই মনসুখের আভিলাষী, এই মিথ্যা 'আমি'ই দ্হবেদ্নায় কাতর, এই মিথযা 'আমি 'ই মনকষ্টে 
ভীত, এই মিথ) 'আমি'ই সম্মানের আশ করে, এই মিথ 'আমি'ই অপমানে কোধিত হয়। 


আর্থ এই যে, এই 'আফি'ই সমস্ত ভরমের প্রণেতা। এই 'আমি' ভাবের কারণেই যেই শুন্য বরন্োর কনো ভেদ সম্ভব নয়, সেই বন্মোর 
থেকে নিজেকে পৃথক ভ্রম করে আমর! আত্ম, বা পুরুষ । এই 'আমি'ই নিজের আমি স্থাপনের উদ্দেশ্যে যেই বরন্দাণ্ডের আস্তিতই 
সম্ভব নয়, যেই বন্মণাণ্ডের অস্তিত আমরা নিগার কালে ভুলেই থাকি, সেই বন্ধীণ্ডের বিস্তারের জন্য বৃন্মাকে বাধ্য করেছি প্রকতি 
বেশে সম্মুখে আসতে আর আমাকে ব্রিগুণে বিভক্ত করতে। এই 'আমি'ই যেই ভূত নেই, সেই ভৃতকে স্থাপনা করেছি, সেই ভুতদ্রে 
ক্রিয়াশীল করার জন্য বিকারের অবতারণা করেছি। আর এই 'আমি' ই হলো আহংকার। 


৩১ 


শ্রীী কৃতান্ত যহাসুত্র 


খেয়াল করে দেখো পুরী, আমরা যেই যেই পরিচয়ের চিন্তা করি সবর্মণ, তা এই 'আধি'র কারণেই। আমি 'র নাম, আমি'র কুল, 
আমি'র জাত, আমি'র সম্পদ, আখির যোগ্যতা, আমির সাম্য, আমি'র মান, আমি'র জ্ঞান, আখির বিদ্যা, আমি'র বিশ্বাস, 
আমি'র ইচ্ছা, আমি'র বাসনা, সবর্ত বর্ষণ কেবল আমি আমি আর আমি! ... আর এই আমিকে বেন করেই সমস্ত ভত, আর 
সমস্ত বিকার, আর তাঁদের মিশ্রণে সমস্ত আবেগ । ... আর ভাব!ভাব হলো এই আমির ক্ষয়। ধতই এই আমির ক্ষয় হয়, ততই ভাবের 
উত্থান হয়, ততই ভাব উধ্বগতি লাভ করে, আর নিল্নতয ভাব থেকে উচ্চতম ভাব, অর্থা বিশ্বাস থেকে সযপর্ণে উন্নত হয় । তাই পুরী, 
এই আমিতৃকে ত্যাগ করার সংকল্পাই হলো ভাবের পথে ধাতার, এবং আবেগকে দমন করার পথে যাহার প্রথথ চরণ” । 


দেবী দিব্যশ্ী উন্মৃধী হয়ে পিতার মুখের দিকে তাকিয়ে ছিলেন। তাঁর ফ্যালফ্যালে দৃষ্টির যধ্যে সামান্য প্রেমাশ্র। ... আর শিষ্যতের 
বেখকে ধারণ করে রাখতে পারলেন না তিনি । শিষ্যের অন্তর থেকে শিষ্যের সংস্কার যেন মৃত্যু লাভ করলে। আর তাই পরিত্যক্ত 
“কিন্তু পিতা, এই আমির ত্যাগ করবো কি করে? সবন্মিণ তে। সমস্ত চিন্তা এই আমিকে থিরেই করে চলেছি আমরা! ... আমার 


প্র বন্মসনাতনও আর প্রভ রইলেন না, একাধারে যেন তিনি পিতা ও মাতা, ধেন সাখযাত মাতা ব্রম্মীময়ী তিনি । মেহের স্পর্শ রান 
করে তিনি কন্যাকে বললেন, "পুরী, পুবেই বলেছিলাম মনে আছে, গুরুষ নিজের এই আমিত বা অহংকারের প্রতি আসক্ত হয়ে, 
নিজের বুদ্ধি ও মনকে ব্যবহার করে আবেগের অবতারণা করেন । আবার এই পুরুষই প্রকাতির প্রাতি আসক্। তাই তাঁর ধারণা করেও, 
গুরুষ নিজের যধ্যে পাকীতিক বিস্তারকে প্রত্যক্ষ করেন, যেমন পিপাসা, মধ, নি । ... 


পু্ী, প্রথম এই পঞ্চভতের উপর স্বয়ংকেই অত্যাচার করতে হয়, আর তা করতে থাকলে একসময়ে আর কেবল ক্ষুধা, পিপাসা বা 
নিতেই আমাদের প্রাকাতিক ক্রিয়া সীমাবদ্ধ থাকেনা, উপরন্তু তখন সমস্ত ক্রিয়াই প্রাকাতিক হয়ে ওঠে, কারণ যেই পঞ্চভত আমাদের 
পুরুষের আধিতের বহঁনিকে শক্তিশালী করে, তাঁরাই নিজেদের অধিকার হারিয়ে ফেলে । ... আর তখনই ভাবের উৎপত্তি ঝা! জন্থা হয়” । 


দেবী দিব্যি প্রথ করলেন, “কিছুটা বুঝলাম পিতা। যেই মনবুদ্ধি আমাদেরকে আমিতের চিন্তার মধ্যে আটকে রাখে, তাদেরকেই 
কোণঠাসা করে দেবার চিন্তা । সেই চিন্তার ফলে, মনবৃদ্ধি কোণঠাসা হয়ে ধাবে, আর ফলে যেই আমিতের প্রসার করে তারা, সেই 
আমিতের প্রসার আর করতে পারবে না। পুরুষের অহংকারের প্রাতি আসক্তি ক্ষতিগ্রস্ত হবে, আর যেষন আমাদের স্বভাব একটি 
প্রাকৃতিক হয়ে উঠে ভাবের সঞ্চার হবে আবেগের বিনাশ করে। কিন্তু পিতা নিজে নিজের পঞ্চভতকে অত্যাচার করা কি করে সম্ভব! 
একটি সীমা! অতিক্রম করার পর তো এর! ভয়ের সঙ্গার করবে পুরুষের উপর, আর তাতে আমরা কি ভয় পাবে৷ ৭11... কি ভাবে 
এদের উপর অত্যাচার করতে হয়? কি ভাবে এদের উপর শাসন করতে হয়?” 


৩২ 


শ্রীী কৃতান্ত যহাসুত্র 


প্রত ব্র্থীসনাতন হেসে বললেন, "তোমাকে কন্যা করে লাভ করে, আমি মাতা ব্ন্মাময়ীর কাছে অত্যন্ত কৃতজ্ঞ পুত্ী। তুমি এই কঠিন 
বিত্ঞানকে উপলার্ধি করে চলেছ!... সত্য বলতে আমি আশাও করিনি যে এই বি্ঞানকে কেউ কথিত শব্দের ভিত্তিতে উপল করতে 
গারবেন। ... আমি ধন্য হলাম পুতী, ধন্যবাদ মাতার অসীম, অনন্ত কৃপার কারণে । ... আসলে পুত্রী, সত্যকে ধারণা করা যায়না, 
ব্যাখ্যাও করা যায়না, আর চিন্তাও করা যায়না । কারণ সত্য যে ব্রন্মা, আর ব্রন্মী যে অব্যাক্ত, অভিভ্ত্য, ধারণার আতীত। 


হাঁ বুঝতে পারছি পুরী, ধতই মাতার কৃপায় ্ুয়োগ করা শব্দের বাণ তোমার হৃদয়ে আঘাত হানছে, ততই তোমার মন, বৃদ্ধি, দেহ, 
আত্বা সকলেই বিচলিত হয়ে উঠছে, কিন্তু বিশ্বাস করো পুরী, যখন সমস্ত আমিত ত্যাগ হয়ে যাবার পর নিবাঁণ বা সমাধি লাভ হয়, 
তখন কেবলই মুক্ত হবার পরমানন্দ বিরাজ করে । এটা সঠিক যে সেই পরমানন্দকে শবে জালে অনুভব কর! অসম্ভব । এটাও সঠিক 
যে, সেই গরমানন্দ্রে অবস্থাকে শব্দের জালের মধ্যে স্থিত করে শ্রবণ করলে, যেই আত্ম, যেই পুরুষ সঘা ভিরতার সাথ পেতে আথহী, 
তাঁর অহংকার, তাঁর আমিত চুরচুর হয়ে যায়, আর সে এক অজানা আশঙ্কায় নিমগ্ন হয়, কিন্তু পুরী বাস্তবে যখন সেই অবস্থায় কেউ 
স্থিত হন, তখন কেবলই মুক্তির পরমানন্ বিরাজ করে । 


হ্যাঁ পুরী, সেই আনন্দ সত্যেরই মত অব্যান্ত, ব্রন্মেরিই মত অি্য, সনাতনের ন্যায়ই ধারণার অতীত। এতাব৭ কাল যেই মিথ্যা 
আখিতের চর্চায় রত ছিল গুরুষ, যেই আমিতকে এতকাল পুরস্কার মনে করতো পুরুষ, সেই আমিতৃকে প্রথমে বান্দিদ্শা বলে চিরিত 
করতে গিয়ে পুরুষ আচম্বিত হয়ে যায় । দোটানা ভাবের মধ্যে স্থাপিত হন পুরুষ, আমিতের থেকে মুক্ত হওয়ার এক আকষণি তাঁকে 
ধ্যনস্থ করে দেয় কিনতু সম্পূর্ণ মুক্ত হয়ে গেলে, আমিতের নাশ হয়ে যাবে, সেই ভয়ে ভীত হয়ে, বারে বারে তাঁর ধ্যান ভজ হয়। আর 
এমন করতে করতে অবশেষে অসীম সাহস এবং সযপণি ভাবকে হৃদয়ে ধারণ করে যখন পুরুষ একবার আমিতৃকে ত্যাগ করে দেন, 
সুহতের যধ্যে তাঁর সখাধি হয়ে যায়। 


সমাধি অথাগ নদীর জলধারা সাগরে মিশে যাওয়া, যারপর আর কনো নদী নেই, সাগরের জলকে হাতে নিলেও, সেই নদীকে পৃথক 
করা যায়ন। মুক্তি, সমস্ত আমিতের বহীনি থেকে মুক্তি, সেই আমিতের কারণে যেই জন্মমৃত্যুর ছুর্দশাহীস্ত কয়োছি জীবন ছিল, তার 
থেকে সদা সদার জন্য মুক্তি; সমস্ত যোনির থেকে মুক্তি কালের থেকে, ভরমের থেকে, মিথযার থেকে, অনিত্যের থেকে, সমস্ত কিছুর 
থেকে চিরতরে যুক্তি। পরম শূন্যতা তখন, আর শুন্যতার মহানন্দ তখন । বশ্মাস্বরুপ তখন । আর তখন কনে পুরুষ নেই, তাই কনো 
প্রকৃতিও নেই। থাকেন কেবলই বরন্মা। নেই কনো বন্মটাণ্, নেই কনে। আপন থা পর, সকলেই তখন আপন, ঠিক ধেমন ঈশ্বরের কাছে 
সকলেই আপন | 


হ্যা পুত্রী, ঈশ্বর তিনি নন, যিনি আমাদের এই কারণে গন্তব্য, কারণ তিনি আমাদের উপর কৃপা বণ করবেন । ঈশ্বর তিনি, ধিনি 
আমাদের লক্ষ্য, আমাদের পরমাথ, আমাদের যথার্থ, আমাদের স্বরুপ, আখাদের সত্য, আমাদের প্রকৃত পরিচয়। আর আমরা তাঁকে 
লাভ করতে পারি, অবশ্যই পারি। আর পারবোনাই বা কেন? আমিও তো তিনিই, কেবলই ভ্রমের পর্দার কারণে আমি হলাম আমি, 
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আসলে যে এই আমি বলে কিছুর কনো কালেই কনো আস্তিত ছিলনা | তিনিই ছিলেন, তিনিই আছেন, আর তিনিই থাকবেন, আর 
তিনি কে? তিনি পরম শৃশ্য। 


যা কিছু নেই, তাই তিনি। তিনি তাই যা নেই, আর তিনি ছাড়া কিছুরই কনে কালে আন্তিতও নেই । হই ঝাক্যকে মেলালে গু কি পরে 
থাকে... কিচ্ছু নেই, না কিছু ছিল, আর না কিছু থাকা সম্ভব। হ্যা গুত্ী, কিছু থাকাই হলো! সসীষতা, কিছু থাকাই হলো আভবোধ, 
কিছু থাকাই হলো ভ্রম, আর কিছু থাকাই হলো বেদনার কারণ। আর ধখন কিচ্ছুই নেই, তখন কি পরে থাকে? বেধ্নাশূন্যতা, 
অন্তশুন্যতা, ভমহীনতা, সীমাহীনতা, অথা? অসীম, প্রজ্ঞা, অনন্ত, আর পরমানন্দ। এই তো ব্রন্মোর শব্দ্ারা যতটুকু ব্যখ্যা সম্ভব, 
সেই ব্যাখ্যা পুতী; এই তো সত্য। আর এই আমাদের লক্ষ্য । 


দেখেছ পুরী ভাবের অপরিসীম সামধ্য। যিনি তাই ধা নেই, ধা সম্ভব নয়, ভাব এমনই যে তাঁর বিবরণ প্রদান করতে শুরু করলে, সেই 
বিবরণের কনো সথাণ্তিই হয়না। (হাস্যে) আসলে তিনি যে অসীম, তাই তাঁর বিবরণও ধে আসীম; তিনি যে অনন্ত, তাই তাঁর 
বিবরণও অনত্ত। ... আর সেই অনন্তের ফাঁদে পরে, তোমার গ্রখের উত্তরটিই না দিয়ে, প্রগলের ন্যায় অব্যাক্তকে মুখের মত ব্যক্ত 
করে তোলার প্রয়াস করে চলেছি। 


তা তোখার প্রথথ এই যে, ভতদের অত্যাচার কি করা যায়? এই তো? পুতরী, প্রথমেই বলি, এই কর্ম করেন আত্ম বা পুরুষ, আর তাঁর উপর 
কনে জোরই চলেনা । তাই আখাদ্রেকে একটি সাযয়িক বিচার করে, এটি ধারণা করতে হয় যে, আমরা কর্ম করতে পারিনা, কারণ 
যে কর্ম করবে তার আন্তিতই নেই। তাই জোর করে কিচ্ছুই করা সম্ভব নয়, ধা কিছু করতে হয়, তা বৈজ্ঞানিক উপায়ে করতে হয়। আর 
বিজ্ঞান ব্যখযার জিনিস নয়, বিজ্ঞান অর্থাৎ বিশেষ জ্ঞান উপলহির বিষয়। এখানে উপলির বিষয় কি? উপলহির বিষয় এই যে 
আমরা কেন ভতদের উগপীডন করবো । ... 


এই বিচার একটি সুত্র স্থাপন করে কিনতু তা সম্পূর্ণতা লাভ না করার জন্য, আমরা চঞ্চল হয়ে উচি। তাই সে চাঞ্চলযকে শান্ত করার 
জন্য একটি অভ্যাস করা আবশ্যক । মা এই অভ্যাস সম্পূর্ণ ভাবে ঝরা সম্ভব নয় ততক্ষণ, যতম্ণ না গঞ্চভাবের সঞ্চার হয়। তাই 
সেই অভ্যাস আমর সম্পম অবশ্যই করতে পারবো না, কিন্তু হ্যাঁ, ভতদের যে নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আশা আবশ্যক, তার চেতন! আমরা এই 
অভ্যাস থেকে লাভ করতে পারি, তাই এই অভ্যাস কর! আবশ্যক। এই অভ্যাসের কনো নামকরণ করা নেই, কারণ বৃদ্ধ সনাতন মত 
এই অভ্যাসের কথা বলেনি, আর নামকরণে আমি বিশ্বাস রাখিনা, কারণ নামকরণ প্রায়শই এক নতুন ভ্রমের সঞ্চার করে দেয়। 


গুত্রী এই অভ্যাস হলো পর্যবেন্টণের অভ্যাস, যেই পবেক্ষণ পুরুষকে প্রত্যক্ষ করানো হয়, যাতে তাঁর মধ্যে লয়কতার্পের সঞ্চার 
হয়। প্বেক্ষণ ছাড়া আমরা করতেই বা কি পারি আর! ... কিসের পযবেক্ষণ করবে? যন ও বুদ্ধি ধা কিছু ইন্জিয়রা দেখে, শোনে, ঘ্রাণ 
নেয় ইত্যাদি, তাদের মধ্যে সবর্ছা একটি ভেদ্ভাব সঞ্চার করে রাখার প্রয়াস করে, আর সেই প্রয়াস হয় আমিতৃকে কেন্দ্রবিন্দু রূপে 
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স্থাপন করে। আথাঁ, যা কিছু ইন্ছিয়রা দেখে, শোনে বা ইত্যাদি করে, সেই সমস্ত কিছুকে বুদ্ধি ও ঘন আহং-ওর নিরিখে বিভক্ত করে 
নেয়, আর যা কিছু আহং বা পুরুষকে চঞ্চল করতে পারে, সেই সমস্ত কিচুকেই তার! গ্রহণ করে । 


আ্থা? পুত্রী, দি এমন কিছু ঘটন। ইঞ্জিয়ের দৃষ্টিতে ঘটে যা আহংকে সম্মানিত করে বা করার অভ্ভাবন! রাখে, বা এমন কিছু ঘটনা 
ইন্জিয়ের দুর্টিতে অথাঁ? কল্লঅণ্ডে ঘটে ধা আহংকে অসম্মান করে বা করতে আহ রাখে, বা এমন কিছু ঘটনা ঘটে ধা অহংকে কথন 
প্রাপ্তির বা ক্ষয়ের সম্ভাবনা প্রত্যক্ষ করায়, তাহলেই বুদ্ধি বা মন সেই ঘটনাকে গুরুত্ প্রদান করে, অন্যথা নয়। এখন কি একটি 
সম্পুর্ণ ঘটনার মধ্যে যদি একটি সামান্য টুকরো ঘটনার যধ্যেই মনবৃদ্ধি উপরোক্ত সম্ভাবনা দেখে, তবে কেবলমাত্র সেটিই গ্রহণ করে 
তার।। 


আর্থ ধরো একটি অনুষ্ঠান বাড়িতে বহু ঘটন! হয়, আর এর মধ্যে কেবল একটি বিচ্ছিম ঘটনা ঘটে যেখানে আহং সম্মানিত হয় বা 
অপথানিত হয়, তাহলে যনবৃদ্ধি কেবল সেই বিচ্ছিন্ন ঘটনারই স্মৃতিকে নিজেদের যধ্যে ধরে রাখে, এবং অন্য সমস্ত ঘটনার স্মৃতিকে 
সেই বিচ্ছিন ঘটনার স্মৃতিকে ধরে রাখার জন্য ধতটা স্মৃতিতে রাখতে হয়, ততটাই রাখে। পত্রী, যখন একজন সাধক এই সমস্ত 
কিছুকে প্রত্যক্ষ করেন, তখন স্পষ্ট ভাবে এই সত্যকে অবলোকন করে । এমনকি, তুমি যে এখন আমার মুখ থেকে এই কথা শুনছো, 
তুমিও নিশ্চয়ই বিচার করছো নিজের স্মৃতিকে কাঠগ্ডায় তুলে, আর যেমন বললাম, তেখনটাই প্রত্যক্ষ করছো । 


পুরী, এই প্রথম পযবেক্ছণের পরে আরো একটি প্বেক্ষণ করতে হয়, আর তা হলো এই মনবুদ্ধিকে সচেতন ভাবে সাময়িক সময়ের 
জন্য আবদ্ধ রেখে, ঘটনার নিরীষ্ণ করতে হয়। সাধক যখন তেন করেন, তখন তিনি স্পষ্ট ভাবে দেখেন যে, কনোরকম ভেদ না 
করে, সম্যক ঘটনাকেই তাঁর পুরুষ স্মৃতিতে রেখেছে, আর শুধু তাই নয় । কিছু সময় ভ্ঞাপনের পরে, যখন কনো বিশেষ আবস্থার 
আনাগোনা হয়, তখন সেই পুর্বে দেখা সম্পূর্ণ স্মৃতির থেকেই লাভ করা শিল্ষা কাজে লেগে যায়, আর তা কাজে লেগে সেই সাধক 
সাফলায লাভ করেন । 


এমন পর্যবেক্ষণ করার পরে, সাধক উপলব্ধি করেন যে, প্রকৃত অর্থে পুরুষকে প্রেম মনবৃদ্ধি নয়, প্রকীতিই করেন, আর তাই প্রাকীতিক 
ভাবে যা কিছু ইঞ্জিয়ের সম্মুখে আসে, তাদ্রেকে নিরপেম্ট ভাবে অবলোকন করলে, তবেই পুরুষ সময়ের ফেরে সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে 
পারে । এই পযবেন্ণ করার কালেই, সাধকের মধ্যে স্থিত পুরুষ নিজের সৃষ্টিকতা আবেশ ত্যাগ করে, ভতদ্রে রম্মগকতার আবেশ 
ত্যাগ করে, প্রলয়কতার রুপ ধারণ করে, এবং সেই তাওবমৃতি ধারণ করা পুরুষ সমস্ত ভতদের দমন করে, প্রকৃতিকে আপন করে 
নিতে উদ্যত হয়। 


গু্ী, পুরুষের উপর জোর চলেন! । যদি তাঁর উপর জোরই চলতো, তবে প্রকৃতি তাঁকে কবেই স্বরুপে প্রত্যাবর্তন করাতেন জোর 
খাটিয়ে। কিছু তাঁর উপর জোর চলেনা । কেন চলেনা? কারণ এই আত যে স্বয়ং বরন্মা, ভ্রমিত কিনতু তাও তিনি বরন্মই। সূর্য নিজের 
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পরিচয় হারিয়ে ফেললেও, তা সৃযুই থাকে। তেমনই ব্রন্নী নিজের পরিচয় হারিয়ে ফেলে পুরুষ বা আত্থ হলেও তিনি ব্রন্থীই থাকেন । 
আর যা শূন্য, যা ব্রন্মী, তাঁর উপর জোর কি করে খাটানো সম্ভব! 


এই জোর খাটানো সম্ভব নয় বলেই, প্রকৃতি পুরুষের সাথে মিশে, তাঁর বরন্ম?াও বিস্তারের যাচনাকে প্রশ্রয় দেন । তাঁর উপর জোর 
খাটানো সম্ভব নয় বলেই, সেই ব্রহ্মা, যা আদপে একটি ভ্রম ব্যতীতই কিছুই নয়, তারও রম্ষণ করে চলার যাচনা করেন পুরুষ, আর 
প্রকৃতি তা করে চলেন! কিন্তু পুরুষ কেবল প্রকীতির উপর ভরসা না করে, নিজের ভ্রমকে প্রসারিত করে মনবুদ্ধির রচনা করেন সেই 
রম্মণের কারণে । তাই পুত্রী, তাঁর উপর জোর খাটানো যায়না । কিন্তু তাঁর মধ্যে বোধ জাগানো যায় যে, যেই বরন্মাত্ডের জন্ম দিয়েছেন 
তিনি, যেই ভতদ্রে জন্ম দিয়েছেন তিনি, তাদের রম্ণ নয়, লয় আবশ্যক, কারণ তাঁদের জন্ম রক্ষণের কারণে হলেও, তাঁরা প্রকৃত 
রক্ষাকতা অ্থা প্রকৃতির উপর আস্তরণ স্থাপন করে, রম্মগিক্কে ব্যহত করে । 


আর যেই অভ্যাস তোষাকে বললাম, তা সাময়িক ভাবে করলে, পুরুষের মধ্যে এই বোধ জন্ম নেয় আর সেই বোধের কারণে, তিনি 
নিজের লয়কতা রূপকে সম্মুখে আনেন, এবং ভূতদ্রে দ্মন প্রক্রিয়া শুর করেন। আর তা শুরু করার কালে, পুরুষের যধ্যে প্রকৃতির 
মেহপরশে জন্ম নেয় অভতদষ্টি, যেই অভদ্র দারাই নিজের আন্তরে চলমান প্রক্রিয়াসকলের পর্যবেক্ষণ কর] সম্ভব হয় পুরুষের 
পচ্ষে। আর জন্ম নেয় বিচার, যার দ্বারাই স্বাথচিভাযুক্ত পযবেন্ষণ এবং নিঃস্বার্থ ও নিরপেক্ষ দৃষ্টি রেখে দ্শর্নের মধ্যে ভেদকে 
অবলোকন করতে পারেন পুরুষ । 


আর অন্তর্টি এবং বিচারের সাথে সাথে জন্থা নেয় বিবেক, যার বলে পুরুষ এই উপলব্ধি করতে পারেন যে প্রকতিই তাঁকে প্রকৃত অর্থে 
প্রেম করেন, এবং তাঁর ভালো চান। ভতরা যে দাবি করে প্রেমের, তা নিতান্তই ভণ্ডামি! আর এই অনুভবের সাথে সাথে পুরুষের মধ্যে 
এক ভাব জন্ম নিতে আগ্রহী হয়, আর তা হল বিশ্বাসের । এই বিশ্বাস যে প্রকৃতি তাঁকে অন্ত প্রেম করেন, এই বিশ্বাস যে প্রকাতিই 

কেবল তাঁর হিত চান, এই বিশ্বাস যে প্রকৃতি তাঁর ভালো, তাঁর থেকেও ভালো করে জানেন, আর এই বিশ্বাস যে প্রকৃতি যা তাঁর সম্মুখে 
আনছেন, তাতেই তাঁর হিত, সেই হিত সেই মুহূর্তে বোধগম্য হয়ণ, কিন্তু প্রকৃতঅর্থে তাতেই তাঁর হিত অবস্থান করে । 


কিনতু সেই বিশাস, ধার মধ্যে কনো অবিশ্বাস নেই, তা জন্মেও জন্মাতে পারেনা, কারণ মনবুদ্ধি তো সাময়িক ভাবে বন্দি ছিল; তাঁদের 
বন্দ্দ্শা কাটতেই নিজেদের অধিকার হননের ভয়ে তাঁরা আধিক সজাগ হয়ে পুরুষের উপর নিজেদের অধিকার স্যাপন করতে লেগে 

পরে। আর তাই সেই বিশ্বাস ধার মধ্যে কনো আবিহীস নেই, তার জন্ম যেন স্ৃগিত হয়ে যায়। স্থৃিত হয়ে গেলে, আবার সেই বিশ্বাসে 
ফিরে যায়, ধা বিশ্বাসের নামে ভণ্ামি, আর তা পুরুষকে এবার ভয়ানক উত্তেজিত করতে শুরু করে এবং আধিক অধিক ভাবে তাওুবে 
উন্মাত করে দেয়”। 


দেবী দ্ব্যতী বললেন, "ভওামি কেন বললেন পিতা, সাধারণ বর বিশ্বাসকে?” 
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পর বরন্থীসনাতন হেসে বললেন, "ছুটি বনু ছিলেন | £ুইজন একটি বাঁশের সাঁকোর উপর দিয়ে যাচ্ছিলেন । সাঁকোটি অত্যন্ত ভর, 
এবং যতটা পথ তাঁর পেরিয়ে এসছেন, ততক্ষণ তাঁরা সাঁকো ভেঙে যাঝার চিন্তা করছিলেন । এদের মধ্যে প্রথম বহু আভতরে ভয় 
দ্বিতীয় বন্ধু হেসে বললেন, "যাদি ঈ্বর আমাদ্রেকে জলে ফেলেন, তবে জলে পরে যাওয়াতেই আমাদের হিত”। ... 


ই বহী এমন কথা বলতে বলতে যখন সাঁকোর মাঝ|মাঝি। অবস্থায় পৌঁছালেন, তখন সাঁকোটি ভেঙে পরে গেল। প্রথম বনি 
যেমন বলেছিলেন, তেমনই ভাবে তিনি জলে পরলেন না, সাঁকোর বাঁশে আটকে থাকলেন । অন্যাদিকে দ্বিতীয় বনি জলে পরে 
গেলেন । এরই মধ্যে যখন প্রথম বনথনটি বাঁশ বেয়ে বেয়ে পারে যাঝার চেষ্টা করছিলেন, তখন একটি বধ পাত হতে, সাঁকোর কাঠে 
আগুন লেগে গেল। ... সেই ছেখে সেই প্রথম বহি সাঁকো ধরে এগোনোর প্রয়াস ছেড়ে জলে পরে গেলেন, ভার দ্বিতীয় বটি 
তখন হাস্যমুখে প্রথম বন্ুটিকে বললেন, "ভায়া বলেছিলাম না জলে পরাই যদি হিত হয়, তবে ঈবর আমাকে জলেই ফেলে 
দেবেন”! 


মাধ্যমে । আমি যেন তাঁকে নিদেশ দিচ্ছিলাম যে আমাকে তিনি জলে ফেলবেন না| কিন্তু বিশ্বাস তোমারই স্থির ছিল ভাই । তমিই 
বলেছিলে ঈশ্বর সেটিই করবেন যেটি তোমার জন্য হিত”। 


বুঝলে গু, বিশ্বাস কাকে বলে? আমাকে পাস করিয়ে দাও, আমার অমুকের সাথে বিবাহ করিয়ে দাও, আমার অমুক চাকুরী 
করিয়ে দাও, এই বিশ্বাস সমুহের মধ্যে বিশ্বাস কম, ঈশ্বরকে নিদর্শন ছেওয়া অধিক থাকে, তেখনই আমার বিশ্বাস উবার আমাকে 
রাখেবনই, এও হলো ঈশ্বরকে শত দেওয়1। যেখানে শত, ষেখানে নিদর্শন, সেখানে বিশ্বাস কোথায় পুরী? 


বিশাস মানে তাই, যেখানে কনে অবিশ্বাস নেই। অথাৎ কেমন? উহীর যেটাই করবেন, সেটাই সঠিক। আমি আমার ভালো কোথায় 
বুঝি।!যা ঈহার করবেন, সেটিই আমার জন্য শ্রেষ্ঠ। ঈশ্বর যখন আমাকে অপযানিত হতে দিয়েছেন, তখন আমার আপথান হওয়া 
আবশ্যক ছিল । ইসওরজখন আমাকে অসুস্থতা দিয়েছেন, তখন সেই অসুস্থতা আবশ্যক ছিল । খবর যখন আমাকে আঘাত দিয়ে 
অবরোধ উৎপন করেছেন আমাকে সিদ্ধান্ত নেওয়ার থেকে, তখন এই অবরোধ আবশ্যক ছিল। পুৰী, একে বলে বিশ্বাস, যেখানে 
আমার বৃদ্ধি যা বলে দিয়েছে, তাতে বিশ্বীস রাখছি আমি, অথার্গ অমুক চাকরি বহাল থাকবে, সম্মান হানি হবেনা, ধনলাভ হবেই হবে, 
এগুলি সম্মুখে থাকে, তখন তা ঈবরবিশ্বীস কি করে হয়, সে তো নিজের অহংকারের উপর বিশ্বাস । 


হ্যাঁ পুরী, এমন বিশ্বাস করার জন্য পুরুষ আগ্রহী হন এবার । সেই সাধকের আন্তরে স্থিত পুরুষ এই বিশ্বীস করতে চান, ধখন তাঁর ছুই 
প্রকার গধবেক্ষণই সমাপ্ত হয়, এবং তাঁর অন্তরে ভ্তুষ্টি, বিচার ও বিবেক জন্য নিয়ে তাঁর তাগুবমূততি স্থাপিত হতে শুর করে | কিন্তু 


৩৭ 


শ্রীী কৃতান্ত যহাসুত্র 


মনবুদ্ধি সেই বিশ্বাস করা থেকে ভয়ানক পরিমাণ অবরোধ সৃষ্টি করে । আর সেই সময়ে যা আবশ্যক, তা হলো ভতদের উপর 
অত্যাচার । আর সেই অত্যাচার করা খুব কঠিন হয়না তখন পুরুষের কাছে। কেন? কারণ প্রকৃতির উপর পুরুষের বিশ্বাস অপর্ণ হয়ে 
গেছে একটিবার, আর বিচার বিবেক এবং ভত্তৃষ্টি জাগ্রত হয়ে গেছে সেই নিরিখে, আর তাই পুরুষ নিজের লয়যুৃতিকে সেই বিশ্বাসের 
আধারে জাগ্রত করে নিয়েছেন । 


অর্থাঁ? বুঝতে পারলে পুরী, পুরুষের উপর জোর খাটানো সম্ভব নয়। তাই পুরুষকে দেখাতে হয় যে মণবৃদ্ধি তথা সকল ভতরাই 
আধিপত্য গ্রহণ করে স্বেচ্ছাচারী আর তাঁদের স্কেচ্ছাচারীতার কারণেই তিনি র্দ্শাহস্ত । আর এও দেখাতে হয় ষে প্রকীতি তাঁকে অনন্ত 
প্রেম করেন, এবং সবর্ষিণ তাঁর কলাযাণসাধনের জন্য প্রয়াসশীল থাকেন । এই সাময়িক দৃশ্য দেখার পরে যখন এবার মনবৃদ্ধি ও 
অন্যভতেরা পুনরায় আধিপত্য স্থাপন করতে এগিয়ে আসেন, তখন ভয়নাক রুহমূতি ধারণ করেন পুরুষ, আর তা তিনি স্বয়ং করেন, 
কনে বাহ্যিক জোর ছাডা। 


আরথাগ পুরুষকে এই রুতযৃতি ধারণ করানোর জন্যই যেই সাময়িক অভ্যাস বললাম তোমাকে, তা করতে হয় সাধককে। আর একবার 
সেই অভ্যাসের থেকে প্রয়োজনীয় উপলবি পুরুষ করে ফেললে, তাঁর পুর্ণ বিশ্বাস জাত হয় প্রকৃতির প্রতি, আর সেই বিশ্বাসে আঘাত 
করতে ভৃতরা সক্তিয় হলেই, সত্যযাতার জন্য আবশ্যক রুতমৃতি ধারণ করে নেন পুরুষ, স্বাভাবিক ভাবেই, ষেটিই সাধকের কাম্য 
এবং সাধনার প্রয়োজন । 


তাই এবার যেই অত্যাচার হয় ভূতের উপর, তা বিচার ও বিবেককে দিয়েই পুরুষ করান আর ভান্ত্টি সেই ক্রিয়ার সামী থাকেন |... 
এবার তোমার প্রথে আসি যে, অত্যাচার কিরুপে হবে । ... শোনো তবে, এক এক করে আমি সমস্ত ভতের উপর কি ভাবে অত্যাচার 
করতে হয়, তা বলছি। পুৰী, প্রথম অত্যাচার করতে হয় আহ্বির উপর  । আগ্রিতত কি করে? আগ্বিতত উত্জী প্রদান করে, আর সেই 
উত্ভার দ্বারা আমরা কি করি? পুরী, এতক্ষণ তৃমি ব্র্মীবিজ্ঞানকে জেনেছ, এবার কল্পঅণ্ডের বিজ্ঞানকেও জানো । ব্মাবিত্ভানের 

কনো প্রত্যক্ষ প্রমাণ হয়না । যখন তা বুঝতে পেরেছ, তখন আশা করি কল্টীঅগডর বিজ্ঞানকে আতি সহজেই বুঁঝ।তে পারবে, কারণ তার 
প্রমাণ স্বয়ং তোমার জীবন । 


গুত্রী, আগর উত্ভগার সথ্তার করে, আর সেই উত্ভ্ার বলে আমরা আহার করি, আমরা কন্পব্রন্মীণ্ডে পরিশ্রম করি, আর সেই উত্ভর্গী 
স্থির হয়ে গেলে আমরা নিষ্া ধাই। এবার দেখো পুরী, এই আহির সাথে বা উজ্ভার সাথে অন্য ভতরা কেন ভাবে জড়িত। যখন 
আমরা অতিরিক্ত পরিশ্রাথ করিনা, তখন আখাদের সুধা কম লাগে, আর তখন আমাদের ঘন আর বৃদ্ধি কি করে? তার! ভেদ্ভাব 
প্রবেশ করায় যে কি আহার করবো আর কি আহার করঝোন]। তারা বলে নিরামিষ আহার করো, আমিষ খেয়ে না; তার বলে এটা 
খাবে, ওটা খেতে ভালো লাগেন।, ইত্যাদি ইত্যাদি। 


৩৮ 
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আবার দেখো, অতিরিক্ত পরিশ্রম করলে, দেহ অর্থাঁ? মৃত্তিকাতত বাত হয়ে যায়, আর সে ব্ান্ত হয়ে গেলে, যনবৃদ্ধির নিয়ন্ত্রণ 
থাকেনা । যতন্ণ না সেই ক্লান্তি হর হয়, ততক্ষণের জন্যই নিপ্রা যায় তনু, আর যখন উত্ভগ পুনরায় উজ্জীবিত হয়ে যায়, তখন স্কতঃই 
নি ত্যাগ হয়ে যায়। কিভু যখন অতিরিক্ত পরিশ্রম হয়না, তখন মন ও বৃদ্ধি আলসেমে করে আর প্রয়োজনের আতিরিভ নিত্রা থহণ 
করে, আর সেই অতিরিক্ত নিত্রা প্রাথকে নিওশেষিত করতে শূরু করে দেয় । আর্থাও বুঝতে পারছো পুতী, কেন উত্ভ্ার উপরেই প্রথম 
আঘাত হানতে হয়? কারণ এই উজ্ভ্াকে যদি আতিরিক্ত পরিএরমের জন্য ব্যবহার করা যায়, তবে যন ও বৃদ্ধির কত্ততৃস্থাপন লঘু হয়ে 
যায়। ফলে তাদের নিয়ন্ত্রণ কর অত্যন্ত সহজ হয়ে যায়। 


আর এই উজ্ভর্গীকে অত্যাচার করবে কি ভাবে? আতিরিক্ত পরিশ্রম করিয়ে । একটি মুহ্র্তের জন্য তাকে বিএম নিতে না দিয়ে! সমানে 
পরিশ্রয করিয়ে। ধখন এখন ভাবে উজ্ভার উপর অতিকায় পরিশ্রম হয়, তখন মন আর বৃদ্ধি পুরুষকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারেনা । না 
চাইতেও পুরুষ সঠিক সময়ে নিপ্রা যায়, এবং সঠিক সময়ে নিঙাত্যাগ করে । আহারের ভেদ্ভাব চলে না তখন পুরুষের উপর, সম্থুখে 
যা লাভ করে, তাই গ্রহণ করে মুধার জ্বালায়, এমনকি জাতের নামে ভেদ্ভাব করাও বন্ধ করে দেয় পুরুষ । যে-ই আহার প্রদান করে, 
তার হাতেই আহার, গানিয় জল, সমস্ত কিছু গ্রহণ করে । 


আর্থাঁ? গুতরী, প্রথম উজ্ভ্গার উপর আঘাত হানতে হয়, আর সেই আঘাত হল অতিরিক্ত পরিশ্রম । নিশিতে নি যাবার পরের মণ 
পর্যন্ত একদওও বসতে দিতে নেই দেহকে, সমানে পরিশ্রম করিয়ে নিতে হয়। ভার সেই পরিশ্রমের কারণে জন্ম নেয় পরও সুধা ও 
পিপাসা এবং সঠিক সময়ে নি, ধা সমস্ত ভেদ্ভাবের থেকে মনবৃদ্ধিকে মুক্ত করে দেয়। 


ভেদ্ভাবের বেরাটপ পেরিয়ে গেলেও মন ও বুদ্ধির মধ্যে বহ সঙ্কোচ তখনও থেকে যায়। দেহের ব্যাধির প্রাতি আকষণ ও ভয়? 
প্রাণের য়ের প্রতি আসক্তি ও ভয়; সম্পদ্হানির প্রাতি চিন্তা এবং ভয়; সম্মানহানির প্রতি চিভ্ভা, আসক্তি ও ভয়। পুত, এই সমস্ত 
ক্ষেত্র থেকে যন ও বুদ্ধিকে নিত করার একটিই উপায়, আর তা হলো সম্মুখে স্থিত ব্যাধিকে ভুক্ষেপ না করে কর্ম করে চলা, এবং 
প্রয়োজনে আহারভাবকে সহ্য করেও আহার ন! করা, তষ্তাকে সহ্য করেও জলপান ন] করা, নিঙ্ার ভানকে সহ্য করেও নি না 
যাওয়া, প্রাণের বাকি নিয়ে কর্ম করা, সম্পদলাভের সম্ভাবনাও যেখানে নেই সেই কর্মে যুক্ত হওয়া, সম্মানহানির সম্ভাবনা যেখানে 
সর্বাধিক, সেই কর্মে যুক্ত হওয়া। 


এর আর্থ পুরী, এই যে প্রাণের সংশয়, ব্যাধির ভয়, সম্মানহানীর সংশয়, ব| যেকোনো প্রকার সম্পদ্হানীর সংশয়, এগুলি হলো যন ও 
বুদ্ধির পুরুষকে শাসন করার প্রয়াস । এই সমস্ত কিছুকে ঝারবার স্থারণ করিয়ে দিয়ে পুরুষকে হুব্ল করে তোলার প্রয়াস, যাতে পুরুষ 
আত্মচিভ্তা করতে বাধ্য হয়, এবং কল্টানার অগুকেই ব্রন্থীণ্ড বলে বোধ করে । তাই পুরী, সেই সমস্ত কর্ম করে চলতে হয়, যা ব্যাধিকে 
সহজেই নিমন্ত্রণ ছেয়ে, যা প্রাথকে ওষ্ঠাগত করে ভোলে, যা সম্মানহানীর সম্ভাবনাকে প্রখর করে তোলে, বা যা সম্পদাহানীর 
সম্ভাবনাকে সহত্রগুণ বাড়িয়ে দেয়ে 


৩৯ 
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এমন ক্রিয়ার ফল কি হবে? এখন ক্রিয়ার ফলে যা হবে তা হলো পুরুষ অবলোকন করবে যে যন ও বুদ্ধির কথিত কথা সযস্ত ভল ও 
ভ্ান্ত। যেই কর্ম করলে এতকাল ঘনবুদ্ধি বলে আসছিল যে তাঁর ব্যাধি হবে, তা হয়না । যেই আহার করলে ব্যাধি হবে বলতো, তা 

আহার করেও ব্যাধি হয়ন। স্্টী নিত্রা গেলে অসুস্থ হবে বলতো, তাও হয়না; আবার অতিরিক্ত পরিশ্রম করলে অসুস্থ হবে বলতো, 
তাও হয়না । 


একই ভাবে পুরুষ ওও প্রত্যক্ষ করে যে সম্মানহানী হলেও তার কনো কিছু এসে যায়না, কনো মতি হয়না, আবার সম্পদহানী হলেও 
তাঁর কাছে যা ক্ষয় হয়, তা বা তার থেকে আধিকই এসে যায় । এই সমস্ত কিছু দেখার শেষে পুরুষ সহজেই এই মীযাংসায় আসতে 
পারেন যে, মন ও বুদ্ধি, তাঁকে ও বাকি ভতদের এতকাল ভ্রমিত করে চলেছিল, আসত্য বলে চলেছিল । শুধু তাই নয়, পুরুষ এও 
উপলার্ধি করে যে, এই কঠোর অনুশীলনের ফলে, তাঁর অসুস্থ হওয়াই উচিত ছিল । 


ধেমন ধরো প্রতিদিন ২ই ঘণ্টা করে নিপা, বা ২ই দিন পরে ৬য় ঘণ্টা নি, বা তিন দিন পরে ৮ ঘণ্টা নি । পুরী, এই উপথা শৃনেই 
তোমার পুরুষের ঘধ্যে আতহের সঞ্চার হচ্ছে, কারণ যনবুদ্ধি তাঁকে এই বুঝিয়ে রেখেছে ষে প্রতিদিন, সমস্ত দিনের তিন ভাগের 
একটি ভাগ তাঁকে নিত হয়ে কাটাতে হবে, তবেই তিনি সুস্থ থাকবেন। কিনতু পুত্রী, আমি স্বয়ং এই অভ্যাসের মধ্যে দিয়ে গেছি, আমি 
তো এখনে! জীবিত, তাই ৭1... আমার দেহ এখনো সুস্থ, তাই না!... আর সেই অভ্যাসের পরে আমাকে আমার আরাধ্যা সমাধিও 
উপহার দিয়েছেন । তাহলে? 


এর অর্থ এই যে, পুরুষ দেখেন মনবৃদ্ধির কথা অনুসারে চললে, তাঁর তো অসুস্থ হয়ে ধাঝার কথা, কিন্তু প্রকৃতি তাঁকে জীবিত ও সুস্থ 
রেখে দিয়েছে। আর এই ভাবে প্রকৃতির প্রতি সেই বিশ্বাসের জন্ম হয়, যার যধ্যে সামান্য প্রকার অবিশবাসও থাকেনা। ... পুত্রী, এই 
বিশাস কখনোই একদিনে স্থাপিত হয়না। আর এই বিশ্বাস স্থাপিত হলে এক নতুন দরজা খুলে যায় পুরুষের জন্য | কি সেই দরজা? 


এবার তোমাকে সেই কথা বলবো পুত্ী। 


গুত্রী, যেই বিশ্বাসের কথা বললাম, যার মধ্যে কনে অবিহাসের স্থানও থাকেনা, তা ক্রষশ প্রকাশ্যে আসতে থাকে। ক্রমে ক্রমে, 
সেই অনুশীলন অনুসারে প্রত্যক্ষ করতে থাকেন যে তাঁর ভতেরা তাঁকে দিশা দেয়না, বরং বিভ্রান্ত করে প্রতারণা করেন! 


পুবেই বলেছিলাম তোখাকে পুত্রী যে পুরুষ এক নিজের অহংকারের প্রাতি এবং দ্বিতীয় প্রকৃতির প্রাতি আসক্ত । নিয়ামিত ভতদের দমন 
করার ক্রিয়ার থেকে পুরুষ এই শিক্ষণ গ্রহণ করে যে, তাঁর ভহংকারকে ভতেরা যথার্থ মা প্রান করেনা, উপরত্ত প্রকৃতিই তাঁকে 
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সন্মাগ প্রদান করে, যার কারণে তাঁর সমস্ত অহংকার আনম থাকে। আর এর থেকে তাঁর ভূতদ্রে প্রাতি আসক্তি চলে যেতে থাকে, 
আর প্রকৃতির গ্রতি আসক্তি ঘু হতে থাকে। 


আর সেই আসক্তি ক্রমাগত তাঁর প্রকৃতির প্রতি বিশ্বাসের মাত্বাকে বৃদ্ধি করে। প্রথথত তাঁর মধ্যে এমন বিশ্বাস ক্রিয়া করে যে, তাঁর 
অহংকার, অর্থা? তাঁর সম্মানসুখ, তাঁর দ্হেসুখ, তাঁর প্রাণসুখ ইত্যাদির যত নেবেন প্রকৃতি। কিতু ক্রমে তিনি অবলোকন করেন যে, 
সেই সুখকে অনু রাখতে সচেষ্ট হলে, পরবর্তীতে তাঁর সুখ বিনষ্ট হয়ে যাচ্ছে। তাই বিশ্বাসকে সেই আবস্থার থেকে উন্নীত করতে, 

গুরুষ ওবার অধিক বিশ্বাস করে প্রকিতির উপর, এবং এমন ভাব স্থাপন করেন যে, প্রকৃতি তাঁর কল্যাণই করবেন । 


কি এই স্ষেত্রেও, পুরুষ নিজের কল্যাণের যথাথতাকে সনাভ্ত করতে অক্ষম হন । তিনি যাকে নিজের কল্যাণ যনে করেন, যেমন 
তাঁকে সম্মান কেউ না করলেও অপমান কেউ করবেন না, তাঁর দেহসুখের প্রয়াস কেউ না করলেও দেহসুখকে খণ্ডন কেউ করবেন না, 
বা তাঁকে ধনবৃদ্ধি করতে না দিলেও তাঁর ধনক্ষয় কেউ করবেনা, সেগুলিও ছু হতে থাকে। অরথাঁ তাঁর ধণক্ষয় হয়, তাঁর অপমান হয়, 
তাঁর দেহসুখেরও হনন হয়। 


এর কারণে পুরুষ সাখান্য আবার কিছু কিছু ক্ষেত্রে প্রকৃতির প্রতি রুইও হন, কিনতু কিছু সময় জ্ঞাপন হবার পর তিনি দেখেন যে 
সেইদিন তাঁর অপমান হওয়ার ফলে, তিনি যেই স্থানে অপথানিত হন, সেই স্থান থেকে বিরত থাকেন, আর তাতে তাঁর শান্তি আনু 
হতে শুরু করে, বা বৃহতুর বিপদ থেকে তিনি রক্ষা পান । একই ভাবে তিনি প্রত্যন্ষ করেন যে, তাঁর দ্হসুখের হনন হবার পরে, তিনি 
যেইস্থানে তাঁর দেহসুখের হনন করা হয়েছে, তার থেকে বিরত থাকেন, আর এর ফলে তাঁর দ্হবিকাশ আন্গুঝি হয়ে রয়েছে। একইভাবে 
ধন, সমৃদ্ধি, শিক্ষণ, সংস্কৃতি, সমস্ত ক্ষেত্রেই পুরুষ দেখেন ষে, প্রকৃতি তাঁকে যেই অপমান বা ইত্যাদি কয়ে সম্মুখীন করেছিলেন, 
তার কারণে বাস্তবিক ভাবে তাঁর সমস্ত ক্ষয় রোধ হয়ে গেছে, বা বিস্তারিত য়ের থেকে তিনি রম্মা লাভ করেছেন । 


গুবী এন সকলের ক্ষেত্রেই হয়, কিস যিনি গৃবেরি কথিত অনুশীলন করেন, তাঁর মধ্যে অভ্র্টি, বিচার ও বিবেকের সঞ্চার হওয়ায় 
তিনিই এই প্রকীতির নেওয়া ফড়কে প্রত্যক্ষ করতে পারেন । ও ধেন, এক মাতা ও সন্তানের সম্পর্কের বিস্তার, ও যেন এক পড়ী ও 
গতির সম্পকে বিস্তার । যেমন করে এক শিশু সন্তানের কাছে তাঁর মাতার শব্দ প্রথমে মনে হয় তাঁকে বিরোধিতা করার শব্দ, কিন্তু 
কিছুপরে তাঁর এই বোধ হয় যে মাতা যা বলেছিলেন, তা আপাতদৃষ্টিতে বিরোধিতা হলেও সেই কথাই হিতকর; যেখন করে একই ভাবে 
এক স্কামীর যনে হয় যে তাঁর স্ত্রীর বচন তাঁর বিরোধ করার উদ্দেশ্যেই কথিত, কিছু সাান্য সময়ন্ষয়ের পর তাঁর যনে হয় যে তার স্ত্রী 
তাঁর হিতের উদ্দেশ্যেই কথাগুলি ঝলোছিলেন। তেখনই পুরুষের প্রকতির ক্ষেত্রে বোধ হয়। 


আর যখন সেই বোধকে আন্ত্দষ্টি, বিচার ও বিবেক পুরুষের মধ্যে সম্পূর্ণ ভাবে স্থিত করে দেয়, তখন পুরুষের বিশ্বাস প্রকীতির গ্রাতি 
সেই স্তরে উন্নীত হয়ে, যেই স্তরে উন্নীত হবার পরে, সামান্যও অবিশ্বীস আর অবশিষ্ট থাকেন৷ পুরুষের মধ্যে প্রকৃতির প্রতি | তখন 
পুরুষ এই বিশ্বাস অপর করতে শুরু করেন প্রকৃতির প্রাতি ষে, প্রকৃতি যা কিছু করছেন, তা তাঁর হিতের জন্যই করছেন, সম্মান দিলেও 
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তা হিতের উদ্দেশ্যে করছেন, আর অসম্মান করলেও) ধন প্রদান করলেও তা হিত, ধন ক্ষয় করালেও তা হিত, সুখ দিলেও হিত, $খ 
দিলেও হিত। কিভাবে? 


যখন প্রকৃতির নিদেশন। অনুসারে চলে সম্মান আসছে, পুরুষ উপলবি করেন যে সেই স্থানে তাঁর কিছু ভমিকা আছে করার মত, তাঁর 
কনো ছায়িতুপালন আছে; আবার যখন অসম্থান আসে, তখন পুরুষ উপলব্ধি করেন যে, সেই স্থাণ থেকে প্রকৃতি তাঁকে সরে থাকার 
শিক্ষা বা প্রেরণ! প্রদান করছেন । একই ভাবে যেখানেই সুখলাভ সেখানেই দায়িভপালন, এবং ষেখানেই ছু৪খলাভ, সেখান থেকেই 
অপসারণ; যেখান থেকে ধনলাভ, সেখানে দায়িতুপালন, আর যেখানে ধনন্ষয়, সেখান থেকে অপসারণ। আর এই ভাবে প্রকৃতির 
প্রতিটি দানকে জীবনের শিক্ষারুপে গ্রহণ করতে শূরু করেন পুরুষ । 


আর যতই তা করতে থাকেন, ততই এই বিশ্বাস জন্ম নেয় পুরুষের মধ্যে যে, প্রকৃতি সব্দা তাঁর হিতচিন্তাতেই স্থিতা। প্রত্যক্ষ ভাবে যা 
কিছু মনে হয় তাঁর আহিত, তাকে আহিত মেনে নেওয়াই হলো মুখ্খতা, কারণ সেই অহিতও প্রকতির থেকে প্রাপ্ত শিক্ষা, আর প্রত্যক্ষ 

ভাবে ধাকিছু মনে হয় হিত, সেই হিতের থেকে সুখকে অন্বেষণ করাও মুখাঁমি, কারণ প্রকৃতি সেই সুখ প্রদান করে তাঁকে নতুন দায়ি 
গ্রহণ করার নি্দ্শ ছিচ্ছেন। 


আর এই বিশ্বাস যখন নিজের সম্পূর্ণ উচ্চতায় যাতা করে, তখন সেই ভাবের সঞ্চার হয়ে যায় যেখানে, প্রকৃতির প্রাতি এমন বিশ্বাস 
অপণি করেন পুরুষ, ধাতে অবিশ্বাসের কনো স্থানই নেই। অথা এই ভাবের উদ্য় যে, যা কিছু হয়ে চলেছে, তা প্রকৃতির দ্বারাই প্রসভুত 
করা হচ্ছে, আর যা উচিত, যা ন্যায়, যা সঠিক, ধা বৃহত্তর হিতের, তাই হয়ে চলেছে । তখন পুরুষের মধ্য থেকে সমস্ত ভেদ্ভাব ছুর হয়ে 
যায়। যা সম্মুখে এসে উপস্থিত হয়, তাকেই তিনি তখন গ্রহণ করেন, তা আহার হলে আহার, নিত্রার পরিমাণ হলেন নিপ্রার পরিমাণ, 
বিবাহের পাত্রপাত্রী হলে বিবাহের পাত্রপাত্রী, সুখ হলে সুখ, ৪5খ হলে £5খ, প্রাপ্তি হলে প্রাপ্তি, ক্ষয় হলে ক্ষয় 


দিয়েছেন। তখন আর অপমানকে নিয়ে চিন্তিত হনন। পুরুষ, কারণ তিনি বিশাস করেন যে এই অপমান আবশ্যক ছিল, তাই তাঁ হতে 
পেরেছে। ... আর ধখন বিশ্বাস এমন স্থানে উন্িত হয়, তখন পুরুষের কাছে এক অজানা দরজা চিরতরের জন্য খুলে ধায়, আর সেই 
দরজা হলো ইরার দরজা । 


পুত্রী, পুবেই তোমাকে বলেছিলাম, কল্সঅঙেডর সুষ্ধীস্তরের সুমুষ্গাকাণ্ডে সপ্তসুম্ষীশরীরের বান থাকে, যার মধ্যে বিকার, 
চতুরবিংশতিততু এবং পঞ্চভতকে যথান্রমে প্রথমদেহে বা মুলাধারে, দ্বিতীয়দেহে বা স্বাধিষ্ঠানে এবং তৃতীয়দেহে বা মনিপুরে স্থাপিত 


করলে তবেই প্রকৃতির ভ্রিদ্বৌর্পের কাছে উপস্থিত হওয়া যায়, যারা চতুর্থ আর্থ অনাহতে, পঞ্চম অর্থাৎ বিশুদ্ধে, এবং ষষ্ঠঘ অথা 
আত্ঞাচক্ে আত্মগোপন করে থাকেন পুরুষকে সত্যের উদ্দেশ্যে যাত্রা করানোর জন্য। সেই সুষুল্লাকে টি সুম্ীনাড়ি ভারসম্যে স্থিত 
করে রেখে দিলে, তবেই বিকারদের, চতুর্বিংশতি তত্ুদের এবং ভতদের যথাস্থানে স্থাপনা করা সম্ভব হয়। 
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শ্রীী কৃতান্ত যহাসুত্র 


এদের মধ্যে প্রথম নাড়ি হলো পুরুষের প্রধাহধারা অর্থা? পিজুলা, ধা একটি বন্মীণ্ডে সবর্চণ জাগ্রতই থাকে, আর তার জাএঁত 
থাকার কারণে এই সুমুন্না কখনোই ভারস্যে স্থিত থাকেন৷ আর তাই সৃন্ধেধের অনুভাতিও পুরুষ করতে পারেন ন7। ভারসয্যে থাকেন 
না কেন? ইরা পিজলা উভয়ে জাগ্রত হলে, তবেই তার! ই দিক থেকে সুযুজাকে সাম্যতা প্রদান করেন, কিনতু পিজলা একাকী জাগ্রত 
থাকার কারণে, সুমুষ্কা সেই সাম্যতা কিছুতেই লাভ করতে সম্মম হয়ণ। 


যেই বিশ্বাসের কথা বললাম, অথাৎ এমন বিশ্বাস ধার মধ্যে কনো প্রকার বিশাস নেই, কনে প্রকার বেদনা! নেই, কনো প্রকার 
সন্দেহ নেই, কনে প্রকার দাসত বোধ নেই, বরৎ সম্পূর্ণ ভাবে আস্থা থাকে যে যা কিছু হচ্ছে, তাই হিত; ঘা হয়নি তাই আহিত, তখনই 
এবং একমাত্র তখনই ইরা জাগ্রত হন, এবং সুযুল্া ভারসম্যতা লাভ করতে শুরু করে । আর দরজা খুলে যাবার কথা বললাম কেন? 
চতুর্বিংশতি তত আর ভতরা নিজের নিজের স্থানে স্থাপিত হয়ে, পুরুষকে অনাহততে উপস্থিত হঝার মা্গ প্রান করতে থাকে। 


আর পুরী, এরপর থেকেই শুরু হয় সাধনা । এখানে আবার একবার স্মরণ করিয়ে দিতে চাই তোমায় পুরী, এমন একটিবারের জন্যও 
ভেবে! না যে প্রকৃতি কিচ্ছু বলতে কিচ্ছু করেন। প্রকৃতি পুরুষের ন্যায় ভুমিত নন, তাই তিনি কতাভাবে ভাবাপন থাকেন ন|। পুরুষই 
ভ্রমিত, আর তাই তাঁর ঘধ্যে কতাভাবের প্রকাশ সবন্ষিণ থাকে। প্রথমে তিনি নিজেকে কতা জ্ঞান করতেন, এবং ভূত, বিকারদের নিয়ে 
কতা হবার প্রয়াস করতেন, আর পরে এদের উপর অবিশ্বাস জন্ম নিলে, প্রকৃতিকে কতা জ্ঞান করেন । 


বাস্তবে প্রকৃতি কিচ্ছু বলতে কিছু করেন না, পুরুষই প্রকৃতির প্রতি আসক্তির কারণে, কতাভাব থেকে সরে আসেন, আর যেই মুহূর্তে 
সরে আসেন, সেই মুহূর্তে বিশ্বাসের জন্ম হয়। অথাৎ পুত্রী ধতক্ষণ কর্তাভাব, ততক্ষণই আবেগদের আনাগোন। লেগে থাকে, আর যেই 
মুহুর্তে ক্াভাবের নাশ হয়, সেই মুহ্ত হতেই শুরু হয় ভাবের উন্নতি, আর যতই ভাবের উন্নতি হয়, ততই সাধনার সৃত্রপাত হয়, আর 
সাধনার সুত্রপাতের আথই ইরার জাগরণ, কুগলিশী দ্বারের উন্মোচন, এবং বিকার, তত এবং ভূতদ্র মূলাধারে, হাধিষ্ঠানে এবং 
খনিপুরে স্যাপন। 


যেই মুহূতে তা হয়ে যায়, ভৌতিক জগতের ভেদ্ভাব সম্পূর্ণ ভাবে ম্টাণ ওবং লয়প্রাপ্ত হয়ে যায়। আহারের ভেদ্ভাব, জাতের ভেদ্ভাব, 
কুলের ভেদ্ভাব, সম্প্রদায়ের ভেদ্ভাব, লিলের ভেদ্ভাব সামান্য থেকে সাথান্য প্রকারেও প্রভাব সঞ্চার করা বনী করে দেয় তখন, 
এমনকি সেই সংক্রান্ত বিচারও আর পুরুষের মধ্যে স্থান পায়না । কিন্তু তখনও জ্ঞানের ভেদ্ভাব, সামখ্ের ভেদ্ভাব এবং প্রাতিভার 
ভেদ্ভাব উপস্থিত থাকে সাধকের মধ্যে। তাই সাধক সেই সময়ে জাতির ভেদ, আহারের ভেদ, কুলের ভেদ, লিলের ভেদ না করলেও, 
অমুক জ্ঞানী, অমুক অভ্ঞানী, এই ভেদ রাখেন নিজের মধ্যে; তখনও পুরুষ অমুক প্রতিভাখালী, অমুক প্রতিভা হীন, এই ভেদ্ভাবকে 
নিজের মধ্যে জীবিত রাখেন; তখনও পুরুষ নিজের মধ্যে অমুকের সাম্য নেই, অমুকের সামথর্য আছে, এই ভেদ করতে থাকেন! 
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আর সেই ভেদের বিনাশ হয়, সাধনের পরবর্তী অধ্যায়গুলিতে, আর্থ? অনাহতে, বিশৃদ্ধে এবং আওজ্ঞাতে যাতা করার পরেই, আর 
সেখানে যাত্রা সম্ভব হয় ভাবের বিকাশের ফলেই | বিশ্বাসের বিকাশ হলে বৈরাগ্য স্থাপিত এবং ক্রমবিকশিত হয়, আর বৈরাগ্য 
পুরণবিকাশ লাভ করলে আনাহত জাত হয়; বৈরাগের বিকাশ হলে ভক্তির স্থাপনা হয় এবং শুদ্ধিকরণ হয়, এবং ভক্তি শূদ্ধতার 
পরাকাায় ভাপিত হলে বিশুদ্ধ জাগ্রত হয়; ভক্তি নিজের চরম সীমায় স্থাপিত হলে, প্রেমের সঞ্চার হয়, এবং এই প্রেম ধখন নিজের 
অভিম সীমায় উন্নীত হয়, তখন আত্ঞাচকের জাগরণ হয়, আর এও জেনে রেখো যে, কনে আচার, অনুষ্ঠান, অভ্যাস বা অধ্যাবশায় 
এই তিন চত্তকে জাত করার সাম্য ধরে না। 


পুত্রী, বৈরাগ্যের জাগরণ হলে অনাহততে প্রকৃতির বিদ্যার্পকে পুনরায় লাভ করেন পুরুষ এবং তাঁর জ্ঞানী-অজ্ঞানীর ভেদ বিনষ্ট হতে 
শুরু করে; ভক্তির জাগরণ হলে বিশূদ্ধে প্রকৃতির শ্রীরুপকে পুনরায় লাভ করেন পুরুষ এবং তাঁর প্রাতিভাবাণ -প্রতিভাহীন বৈষয্যতার 
নাশ হয়; এবং প্রেমের জাগরণ হলে আত্ঞাচকে প্রকৃতির শ্তিরুপকে পুনরায় লাভ করেন পুরুষ এবং তাঁর সামর্বাণ এবং 
সাম্হীনের ভেদ্ভাৰ বিনষ্ট হয়ে যায় । আর পুরী, এই তিনের পুর্ণজাগরণের পরেই পুরুষ যাতা করেন জীবকটির অভিম সুন্ধদেহের 
স্তরে অথ? গহআরে। তবে সেই যাতর। এক মহাযাতা। সেই যাতাতে যাবার পুর্বে, এই তিন অবস্থাকে সম্পূর্ণ ভাবে অনুধাবন করে 
নেওয়া আবশ্যক” । 


দেবী দিব্য্রী প্রথ করলেন, "পিতা, বৈরাগ্য কি? আর বৈরাগ্য জাগরণের ফলে কেন প্রকৃতির বিদ্যারুপ প্রকাশিত হন? আর তেই 
সাথে সাথে কেনই বা ভ্ঞানী-আভ্ঞানীর ভেদ্ভাৰ বিনষ্ট হয়? ভক্তির শু্ধতখ অবস্থাই বা কি? আর তার জাগরণের ফলে কেন প্রকৃতির 
শ্রীরূপ পুণওপরকাশিতা হন? আর তাঁর আবিভাবের ফলে কেনই বা প্রতিভাসম্পন্নতার ভেদ নষ্ট হয়ে যায়? খ্রেমই ব1 কি? আর এর 
জাগরণের ফলে কেনই বা শক্তি প্রকাশিত হন পুনরায়? আর তাঁর প্রকাশের ফলে কেনই বা সামর্বানের ভেদ্ভাব সমাপ্ত হয়ে যায়? 
এই কথা বিস্তারে বলুন আমাকে পিতা” । 


প্র বর্খীসনাতন তপ্ত হৃদয়ে বললেন, "গু, বিশ্বাস কখন চরম স্তরে, অরার্গ সম্পূর্ণ অবিশ্বাসশূন্য অবস্থায় উন্নীত হয়, সেই সমস্ত 
কথা তোমাকে ব্যক্ত করলাম । যখন কনো প্রকার অবিশ্বাস বিশ্বাসে স্থিত থাকেনা, এবং প্রাকাতিক ভাবে যা কিছু আসে, তা ক্ষয় হোক 
বা প্রাপ্তি, তাকে অত্যন্ত আনন্দ্রে সাথে স্বীকার করে নেয় পুরুষ, তখন ভতগণ নিজেদের আধিপত্য হারিয়ে ফেলে পুরুষের উপর, 
কারণ পুরুষ তাদ্র প্রতি আর আসক্ত থাকেনা, আর তাদ্রে সিদ্ধান্তের প্রতি বা বিচারের প্রতি বিশ্বাস আপণিও করেন না। ভতেরা 
যখন বিনম্র হয়ে আজ্ঞাবাহক হয়ে ওঠেন, নিজেদের স্বাভাবিক ওঁধ্যত হারিয়ে ফেলে, তখন বিকাররাও আর ভতের সাথে সতযুক্ত 
থেকে কনো ফল পায়না, আর তাই তাঁরা সকলেই স্থিত হতে সচেষ্ট হয় । 


আর সেই কারণে সমস্ত ভত, সমস্ত চতুর্বিংশতি তত, এবং সমস্ত বিকার যথাক্রমে মনিপুর, হাধিষ্ঠান এবং মুলাধারে স্থিত হয়ে যান, 
এবং পুরুষকে অনাহতে ধা করার পথ প্রদান করে দেন । আর পুরুষের প্রকৃতির উপর বিশ্বীসও ক্রমে ক্রমে এখন এক স্তরে উন্নীত 
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হয়ে ওঠে, যেখানে স্থিত হয়ে তাঁর কাছে মান ভাপমান সুখ হওখ সমস্ত কিছু সমান হয়ে উঠতে থাকে, আর তিনি আসক্তি বিরক্তি 
উভয়কেই আসক্তি বলে চিত্রিত করে ফেলেন । 


গুতী, এই সযস্ত কিছু অত্যন্ত স্কাভাবিক ও প্রাকৃতিক উপায়তেই হয়। তাই সাধককে কিছু যে করতে হয়, তা নয় । সাধককে কেবল 
প্রথমক্ষেত্ে ভতদের শাসন করতে হয়, এবং প্রয়োজনে অত্যাচারও করতে হয়, যেমন বলেছিলাম । তারপর পুরুষের মধ্যে স্বাভাবিক 
এবং প্রাকৃতিক ভাবেই ভৃতদের প্রতি অবিশ্বাস জন্মায় এবং প্রকৃতির প্রতি বিশ্বাস। এবং হাভাবিক ভাবেই ত৷ চরম সীমায় উত্তীর্ণ হতে 
হতে এমন সীমায় উপস্থিত হয়, যেখানে আর কনো অবিশ্বাসই, কনো আশঙ্কাই, কনে অনীহাই বিশ্বাসের মধ্যে স্থান পায়না, আরা 
পুরুষ তখন এমন একটিঝারের জন্যও মনে করেন না যে প্রকৃতির বিধান, কি আর কর! যেতে পারে, যেনে নিতে হবে । 


পু, এই ভাব, অ্থার্গ যেনে নিতে হবে, ওটি বিশ্বাস তো৷ নয়ই, তা হলো চরম ভাবে অবিশ্বাস, কারণ এই অবিশ্বাসের মধ্যে প্রকীতির 
প্রতি দ্বেষও যুক্ত থাকে, এবং তাঁর শাসনের গ্রতি অনীহাও যুক্ত থাকে । তাই পুরী, এমন ভেবো না যে প্রকাতির খাসনকে মানতে না 
ইচ্ছা করেও যদি মানা হয়, তা বিশ্বাস। তা বিশ্বাস তো৷ নয়ই, উপরভ তা চরম ধারার অবিশ্বাস । বিশ্বাসের অর্থ আস্থা, প্রাকৃতিক ভাবে 
যা উপস্থিত হয়েছে সম্থুখে, তাতেই আমার হিত, তাতে আমার যুখভাপুর্ণ বিচার সায় দিক আর না দিক, সেটিই সঠিক। 


বিশ্বাস মানে এই যে, আমার বিচার অত্যন্ত হীন এবং ম্ষমীণ। সে কি নিজের ভালো! বোঝে? নিজের ভালোই বঝেনা নে, সে কি করে 
বলতে পারে যে কোনটিতে তার হিত আর কিসে তার আহিত! ... বিশ্বীস মানে এই যে, কেন প্রকৃতি এন করলেন, তা যাদি আমার 
বোঝার সাম্য থাকতো, তবে প্রকৃতি নিশ্চয়ই তা আমাকে বুঝিয়ে দিতেন । তা আমাকে বোঝালেও আমার বোঝ|ার সামখর্চ নেই, 
তাই বোঝালেন না। সময়ের সাথে সাথে আমার মধ্যে যদি সেই সামথের্র উদয় হয়, তবে আমাকে প্রকৃতি নিশ্চয়ই এর আর্থ বুঝিয়ে 
দেবেন । কিন্তু অর্থ বুঝতে পারিনি বলে, প্রকৃতির বিধান ভ্রান্ত, তা কিছুতেই হতে পারে না। তিনি আমার অত্যন্ত আপন, আর তাই 
তিনি এমন কিছু করেন না, যাতে আমার আহিত হয়। আমার মুখ্খতা সেই হিতকে অনুধাবন করতে পারেনা বলেই তার বিরোধ করে, 
যখন মৃ্খতা ছুর হবে, তখন হিতও অনুধাবিত হয়ে যাবে । 


এই হলো সেই অখণ্ড বিশ্বাস পুত, যা ইরাকে জাত করে দেয়ে, কৃগুলিনীরূপ দ্বারকে উন্মোচিত করে দেয়ে, এবং ভূত, তত তথা 
বিকারদ্র যথাস্থানে অবস্থিত করে দেয় । আর একবার যখন এই বিশ্বাস জাগ্রত হয়ে যায় পুরুষের মধ্যে, প্রাকৃতিক ভাবেই এই 
বিশ্বাসের থেকে একটি অন্য ভাবের জন্ম হয়, যার নাম বৈরাগ্য। আসক্তিকে তো পুবেই পুরুষ নিজের শু বলে চিহিত করে 
নিয়েছিলেন কারণ তিনি প্রত্যন্ম করেছিলেন যে নিজের মুখতার প্রাতি আসক্তির কারণেই তিনি প্রকৃতির অনন্ত স্রেহকে লাভ করেও 
তা প্রত্যাখ্যান করছিলেন । কিন্তু এবার এই ভাবের কারণে পুরুষ, বিরক্তিকেও আসক্তি বলেই টি্িত করেন । 


তিনি আবিষ্কার করেন যে, যা কিছুর প্রাতি তিনি আসক্ত, সেই সমস্ত কিছুর প্রতি সত্তৃষ্টিজনক ফল না লাভ করলেই, তিনি বিরক্ত 
হচ্ছেন । অন্তদর্টি, বিচার ও বিবেক তাঁর কাছে এই সত্যতাকে স্পষ্ট করে দেয়ে, আর প্রকৃতির প্রতি বিশ্বাসের কারণে তাই তিনি 
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বিরক্তিকেও এবার আসক্তি বলে চিহিত করেন, এবং আসক্তি বিরক্তি ুইয়ের থেকেই মুক্ত হতে শুরু করেন | বিশ্বাসেরই পরিণত রূপ 
এটি গুৰী। প্রকৃতির প্রতি গুণবিশ্বাস গুরুষকে সমস্ত ্রাকীতিক ঘটনাকেই হিতকররুপে মানতে শেখায়, আর সেই শিক্ষগার কারণেই 
আসক্তি ও বিরক্তি উভয়ই পুরুষের থেকে বিদায় গ্রহণ করে, বৈরাগ্যের সঙ্ণার করে পুরুষের মধ্যে । 


আর যখনই তা হয়, তখনই পুরুষ প্রত্যক্ষ করেন যে তাঁর যধ্যে সত্যের এক নতুন বিবরণের সঙ্ার হচ্ছে! তাঁর মানতে ইচ্ছা হচ্ছে যে 
অনাহততে আহ্কিত হয়ে আছে, এমনকি গুরুষ ওও প্রত্যক্ষ করেন যে অনাহত থেকে স্বয়ং তাঁরও সঞ্চার হচ্ছে। ক্রমে সেই সমস্ত কিছু 
মেলালে, গুরুষ উপলব্ধি করেন যে সমস্ত কিছুর উ?স যেন এই অনাহতই, আর যখন সেই উপলঙ্ধি চরমে উন্নীত হয়, তখন তাঁর সমস্ত 
ইন্ছিয় অভযুরী হয়ে যায়। 


ইন্জিয়র! অভ্তমু্খী হয়ে উঠলে, প্রথমে দেহের অন্তরের সমস্ত অজকে প্রত্যক্ষ করেন তিনি প্রথমবারের মতন, আর ক্রমে এমনও আনুভব 
করেন যে, তিনি নিজের দেহোভ্যন্তরের সমস্ত কিছকে নিজে নিজেই সঠিক করতেও পারছেন! বৈরাগ্য যখন সঠিক সঠিক ভাবে তারি 
আসক্তি ও বিরক্তি, দুইকেই প্রত্যাখ্যান করে দেয়ে, তখন দেহের থেকে অন্তরে ঘনের ২৭টি বিচ্ছিন অবস্থারও প্রত্যক্ষ করেন তিনি, 
এবং তাঁদেরকে নক্ষত্র বুপে আখ্যা দেন । শুধু তাই নয়, এই মনের ২৭টি অবস্থার উপরে বৃদ্ধি তথা অন্যভতরাও প্রভাব বিস্তার করেন, 
আর তার থেকে ৯টি আবস্থার সঞ্চার হয়, যার] একে অপরের সাথে বিবিধ পক্রিয়াতে মিশ্রিত হয়ে, সৃষ্টি করতো তাঁর সম্পূর্ণ 
চরিত্রকে । 


এই মহাজ্ঞানকে লাভ করে, পুরুষ আগ্রুত হন, এবং যখন এই জ্ঞান স্পষ্ট হয়ে ওঠে, তখন তিনি তাদ্রেকে একত্রিত করে নাড়ি বিভ্ঞান বা 
জ্যোতিষের সাথে সম্পূর্ণ ভাবে মিলে যেতে দেখেন । আর তখন তিনি একটি মীমাংসায় আসেন যে, জ্ঞান গ্রহ বা পুথি পড়ে লাভ করা 
যায়না। রই, পুথি বা বচন কেবলই জ্ঞানের প্রভা, আর তাকেই তিনি এতকাল মুখের মত জ্ঞান ভেবে এসেছেন । যেমন করে বাহ্য 
জগতে পৃথিবী কেবলই সুধের প্রভাকে লাভ করেন, আর সেই প্রভা অর্থাৎ রোদরকেই সু বলে ভেবে নিয়ে ভরখিত থাকে, পুরুষ 
উপলব্ধি করেন যে, তিনিও এতকাল এই জ্ঞানের প্রভা, অর্থাৎ পুথি, বিদ্যা, এবং বচনকেই জ্ঞান মেনে আসছিলেন, আর ভ্রম বশত 
ভেবে ফিরছিলেন যে, যিনি পুথি পাঠ করেছেন, তিনিই জ্ঞানী, অন্যর! অভ্ঞানী। 


কিনতু এবার তাঁর এই বোধ জন্ম নেয় যে, জ্ঞান তো সকলেরই আন্তরে আহ্িটত। যিনিই আনাহত পধন্ত স্থাপিত হতে পারেন বিশ্বাস এবং 
বৈরাগ্যকে ধারণ করে, ইরাকে জাগ্রত করে, ভত তত এবং বিকারদেরে যথাস্থানে স্থাপিত করে, তিনিই এই অনন্ত জ্ঞানের অধিকারী। 
আর এই উপলকি তাঁর আন্তর থেকে জ্ঞানী-অজ্ঞানীর ভেদকে সমাপ্ত করতে শুরু করে । তিনি তখন বলতে শুর করেন, সকলে সকল 
কিছু জানেন, ভরমের বশে বাহ্যে সেই জ্ঞানের সহদান করছেন, পুৃথিতে, বতনে, বা গ্রন্থে, তাই সেচ্ছায় অভ্ঞানী হয়ে উপস্থাপন করছেন । 
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তিনি তখন বলতে শুরু করেন যে, যে যে যখন যখন অভ্তুী হয়ে, বিশ্বাস এবং বৈরাগ্যকে সঠিক সঠিক ভাবে স্থাপিত করে ইরাকে 
জাত করবেন, তিনিই জ্ঞানের আধিকারী। সকলেই সেই জ্ঞানের অধিকারী, ধিনি নিজের অধিকারকে প্রয়োগ করে, সেই ভ্ঞান লাভ 
করে নিয়েছেন, তিনিই জ্ঞানী, আর যিনি তা করেননি, তিনিই আজ্ঞানী, তা তিনি যতই গ্রন্থ পৃউন পুঁথি বা শান্ত পৃডন আর যতই 
যহাপুরুষের বাণী শ্রবণ করুন | কিনতু যারা অজ্ঞাশী, তাঁরাও সেই জ্ঞান অজনের অধিকারী, আর সেই অধিকার লাভ করার জন্য 
কারুর দ্বারে যাওয়ার প্রয়োজন নেই, কারুর মন্তব্য শ্রবণ করার প্রয়োজন নেই, কারুর মতবাদকে ধারণ করার প্রয়োজন নেই, সেই 
জ্ঞান সবার অন্তরে সুরাশ্মিত ভাবে অনাহততে রাখা আছে। 


যখন এই সম্পূর্ণ বোধ তাঁর মধ্যে উদ্তি হয়, তখন তিনি আনাহত থেকেই আনাহত ওকার শ্রবণ করেন এবং প্রকৃতির খু আলোকে 
অবগাহন করে গুর্ণভাবে সান করেন এবং যেই পবিত্রতার আস্কাদ্শ করেন তিনি, তার আস্বাদন করে তিনি প্রকীতির বৈরাগ্যবরুপ 
অর্থাৎ বিদ্যাধারার পুর্ণ স্বাদ লাভ করেন, এবং তাঁর প্রকাতির স্থান থে এতকালে সঠিক দিশায় যান করেছে, তা তিনি প্রত্যক্ষ 


করেনি । 


এই হলো পুরী বৈরাগ্য জাগরণের সম্পূর্ণ বিবরণ, আর এই দ্বিতীয় ভাব এবার উন্নীত হতে থাকে, এবং ভক্তিকে শুদ্ধতা প্রাদান করে । 
আর যখন শুদ্ধতা জাগ্রত হয় ভক্তির, তখন পুরুষ উপলব্ি করতে পারেন যে, যতম্ণ তিনি বাহ্যজগতে আবদ্ধ ছিলেন এবং ভতদ্রে 
দ্বারা পরিচালিত হতেন, ততদিন যাকে তিনি ভক্তি বলতেন, তা ভক্তি নয়, তা কেবলই প্রকৃতির উপর ব্যবিচার ছিল। এই ভক্তিও 
বৈরাগেযরই পরিবর্তিত রুপ পুরী, প্থক কনে ভাব নয়। 


বৈরাগ্য যখন চরম সীমায় উন্নীত হয়ে, সুন্ধ্াত্ঞান লাভ করে ফেলে, তখন পুরুষ উপলক্কি করতে শুরু করেন যে যার থা কিছু প্রাতিভা, 
তা তিনি প্রকৃতির থেকেই লাভ করেন, আর তা না জেনে তিনি বৃথা এমন ভেবে চলেন যে তিনি স্বয়ং সেই প্রতিভা অজর্ন করেছেন। 
কেন এমন বোধ করেন পুরুষ? একটি সময় ছিল যখন পুরুষ বাহ্যজগতেই আবদ্ধ ছিলেন, ভতদের দ্বারা পরিচালিত হতেন । তখন 
তিনি এই ধারণা রাখতেন যে আসক্তি ও বিরক্তির রাই তিনি নিজের সংস্কারকে গঠিত করেছেন, এবং সেই সংস্কারের মাধ্যমেই 
তিনি নিজের প্রতিভাকে প্রকাশিত করেছেন। 


কিনতু এই বৈরাগ্য অভ্ন করার পরে, যখন তিনি সমস্ত আসক্তি ও বিরক্তির থেকে যুক্ত হয়ে গেলেন, তখন তিনি অবলোকন করলেন 
যে তিনি সেই সযস্ত প্রতিভার দারা প্রতিভাখালী হয়ে উঠেছেন, যেই প্রতিভাদের তিনি কনোদ্নি পুর্বে সনাভও করেননি, এমনাকি সেই 
প্রাতিভাদের বিকশিত করার জন্য তিনি অন্য কনো পুরুষের থেকে প্রশিক্ষণও নেননি । প্রথমে তিনি সেই প্রতিভাদের প্রত্যক্ষ করে 
বিচলিত হয়ে ওঠেন! 


কি ভাবে সেই সমস্ত প্রতিভা তাঁর মধ্যে স্থাপিত হলো, সেই বিচার করার প্রয়াস করেন, কিন্তু কনো কারণকেই তিনি সনাক্ত করতে 
গারেন না, তাদের জাগরণের জন্য । অবশেষে তিনি অবলোকন করেন যে, এই সমস্ত ্রতিভা তাঁর মধ্যে পূর্ব থেকেই ছিল, আর শুধু 
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তাঁর যধ্যেই নয়, প্রতিটি পুরুষের মধ্যেই সাঞ্চিতত ছিল, আর তার! প্রকাশিত হতে পারতো না, কেবল মাত্র আসক্তি ও বিরতির 
কারণে। 


আসক্তি ও বিরক্তি সবর্চিণ তাঁকে একটি ভমের মধ্যে স্থাপিত রেখে দিতো ধার কারণে তিনি কখনোই এটি বৃঝতে পারতেন না! যে 
প্রাতিভার উ5স স্বয়ং প্রকৃতি; পুরুষ কেবলই প্রকৃতিকে যেমন যেমন ধারণা করেন তেখন তেমন প্রতিভার প্রকাশকে অবলোকন 
করেন । যদি পুরুষ গ্রকীতিকে সম্যক ভাবে অনুভব করে নিতে পারেন, এমন কনে। প্রাতিভা নেই তখন থা তাঁর মধ্যে নেই; এমন কনে! 
প্রাতিভা নেই যা প্রকতির কাছে নেই, আর প্রকৃতির থেকেই সমস্ত প্রতিভা প্রতিফলিত হয় পুরুষের মধ্যে । 


যতই পুরুষ সেই উপল করতে শুর করেন, ততই তাঁর ঘধ্যে এই ভাবের সঞ্চার হয় যে, এক প্রকৃতিই পূজশীয়া। তিনি উপলার্ধি করেন 
ষে, প্রকৃতির থেকে কিছু চাওয়ার আর্থ এই যে, প্রকৃতির থেকে বাকি প্রতিভাকে না চাওয়া । অর্থ প্রকৃতির থেকে কিছু না চাওয়ার 
অথ যখন যেই প্রতিভা আবশ্যক, প্রকৃতি সেই সমস্ত প্রতিভাই প্রদান করেন, কিন্তু যখন প্রকৃতির থেকে কনো বিশেষ প্রতিভাকে 
কামনা করা হয়, তার আর্থ অন্য সকল প্রতিভাকে ছান করা থেকে প্রকৃতিকে প্রাতিহত করা । 


এই বোধ তাঁর আহংকারকে মটিণ করে দেয়, আর যতই তা হয়, ততই প্রকৃতির থেকে সেই সমস্ত প্রতিভার ভান করতে থাকেন, যা তাঁর 
যধ্যে পুর্ব থেকেই ছিল আর তা তাঁর অজানা ছিল। আর যতই আহংকার ক্ষীণ হতে থাকে, ততই পুরুষ উপলব্ধি করতে থাকেন ষে, 
কখন কি প্রতিভা আবশ্যক, তার ধারণা করাও তাঁর পন্মে সম্ভব নয়, কিনতু প্রকীতি যেন মাতা, যেন এক পিতার হিত চাইতে থাকা 
কন্যা। যেমন এক পিতার ছুলালী কন্যা পিতার যখন ধা প্রয়োজন, তা পিতার উপলবি করার আগেই তাঁর সামনে স্থাপিত করে 
দেন, তেখনই প্রকৃতি যেন সেই কন্যা যা সবর্ষণ তাঁর কি প্রয়োজন তার হিসাব রেখে চলেন, আর তা প্রান করতে থাকেন। 


পুর্বে তিনি ভক্তি তাকেই ভাবতেন, যেখানে কিছু চাইতে থাকা হয়, আর যা চাওয়। হয়, তার জন্য হট স্থাপন করতেন কিনতু এবার তাঁর 
কাছে ভক্তির পরিভাষাই পালটে যায়। তাঁর বোধ হয়, খিনি অযাচিত ভাবে সমস্ত কিছু দান করেন, যার সম্মুখে স্থিত হয়ে, কি 
প্রয়োজন আর কি অপ্রয়োজন তার বিচারও করতে হয়না, তিনি ভানায়সেই ত৷ দিতে থাকেন, তাঁর কাছে কিছু কামন! করা কেন? কিছু 
কাষনা করা তাঁর কাছে যে মুখাঁমি ব্যতীত কিছুই নয় । 


তাঁর ঘধ্যে এবার প্রকৃতির প্রাতি ধন্যবাদ উপাস্থিত হয়, এবং মুহুমুহু প্রকাতিকে সমস্ত দানের জন্য ধন্যবাদ জ্ঞাপন করতে ব্যকুল 
থাকেন। তিনি বেদনার সুরে অশ্ুপাত করে প্রকীতির উদ্দেশ্যে বলেন, 'আমি মূখ ছিলাখ যে তোমার থেকে কিছু বিশেষ কিছু চেয়ে, 
তোমার এই ম্নেহকে, তোখার এই যতুনেওয়ার ভাবকে আপমান করে এসেছি।... আমার যাচনাই আখার কাল ছিলি । আমার যাচনা 
গুঙন করার জন্য যেই যোজনা আমি স্থির করতাম, তাই আমার মুখামি ছিলাম । আরে আমি তো নিজের হিত নিজেই বুঝিনা। কখন 
কোনটি আবশ্যক, সেই বোধই আমার মধ্যে ছিলনা । তাও আমি নিজেকে কর্তাজ্ঞানে, নিজের হিত খুব ভালো। বুঝি, এমন আভিনয় 
করে, তোমার থেকে যাতনা করে গেছি মুখের মত”। 
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তিনি আরো বলেন, "আমাকে ক্ষমা! করো হে প্রকৃতি। আমার মৃখতাকে আমা করে]। ... যিনি আমার থেকেও আমার হিতকে আধিক 
ভালো ভাবে জানেন, আর আমার হিতের জন্য যখন যা কিছু আমার জন্য আবশ্যক, তা সমানে দিয়ে ধান, তাঁর কাছে কি যাচনা 
করবো? কেন যাচনা করবো? ... আমার সমস্ত যাচনাকে মুখেরি প্রলাপ জেনে হে প্রকৃতি! ... আমাকে আমা করো, এবার আর আমি 
তোমার থেকে কিচ্ছু ধাচনা করিনা; এবার আমি তোমার থেকে তোমাকেই কেবল যাচনা করি। ... আর তাই বা করি কেন? তুমি তো 
আমারই ছিলে, আমারই আছে! । ... সকল পুরুষের কাছে সম্পদ বলে কিচু যদি থাকে, তা একমাত্র তামি। 


আর তামি এমনই সম্পদ, যা সমস্ত সম্পদ, সমস্ত বিদ্যা, সময়ে সময়ে এমন ভাবেই দিতে থাকো, ধাতে তোমার থেকে কখনো কিছু 
যাঁচনা করতেই না হয়। ... আমাকে স্মরণে নাও হে প্রকৃতি, আমি শরণাগত; জানি আমি মুখ, জেনে গেছি আমি যে আমি একজন 

সুখশ্রেষ্ঠ। জেনে গেছি আমি যে সকল পুরুষই পূর্ণ মুখ, আর তাই তোষার থেকে ধাচনা করতে থাকে। ... আর এই জানার পর, আর 
কিচ্ছু অভিপ্রায় নেই আমার । আমাকে কেবল তোমার শরণে নাও, আমি এবার কেবল তোমাকেই কাখনা করছি। ... আর সমস্ত 

কিছুই আমার কাছে অহেতুক মনে হচ্ছে তৃষি ছাঙা। তাই তোষাকেই কামনা করছি” । 


পুত্রী, এই হয়ে ওঠে পুরুষের তৃতীয় ভাব, আর এই ভাবের নাম ভক্তি! বুঝতেই পারছে পুরী, সমাজ কাদেরকে ভক্ত বলে, কাকে ভক্তি 
বলে, আর বাস্তবে ভক্তি কি, আর ভক্ত কে? সমাজ তাঁকেই ভক্ত বলে খিনি ঈশ্বরের থেকে কিছু যাতনা রেখে, তার উপর শতসাপেম্ 
বিশ্বাস রাখেন; অথার এই বিশ্বাস রাখেন যে আমার যাতনা তুমি নিশ্চয়ই পুড়ন করবে। ... আর প্রকৃত ভক্ত তিনিই যিনি উপলার্বি করে 
ফেলেছেন যে ঈত্বারীর থেকে কিচ্ছ বলতে কিচ্ছ চাইতে হয়না; সমস্ত চাওয়া মুখাঁষি ব্যতীত কিছুই শয়। তাই একজন প্রকৃত ভক্ত 
কেবলই ঈশ্বরীকে চান, ঈশ্বরীর থেকে কিছু চাওয়াকে প্রত্যাখ্যান করেন। 


প্রকৃত ভক্ত তিনি, যিনি উপলার্ধি করে ফেলেছেন যে, সকলের সকল প্রতিভা ঈশ্বরীরই দান, কারুরই নিজস্ক কনো প্রতিভা থাকেনা। 
আর তাই তাঁর মধ্যে থেকে প্রতিভাবানের প্রাতি ভেদ্ভাবের দৃষ্টি চলে যায়, আর তিনি নিজের প্রতিভাকে ঈশ্বরের দানরুপে স্বীকার 
করে, প্রাতিনয়ত ঈশ্বরীকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে, নিজের সমস্ত প্রতিভাকে ঈশ্বরীর চরণে স্থাপন করে, সেই প্রাতিভাদ্বারা ঈশ্বারীর 
বিনোদ কামনা করে, সেই প্রতিভার ব্যবহার নিজের প্রশস্তিতে না করে ঈ্বরীর প্রতি স্নেহের দৃষ্টি রাখেন । 


আর এই ভাবের পর, ভক্তিও উন্নত হয়ে যায়, আর প্রেমের সঞ্চার হয়। এই প্রেমের ভাবে, একজন প্রেমী অনুভব করেন যে, তাঁর আন্তরে 
যেই বিশ্বাস, যেই বৈরাগ্য, যেই ভক্তির সঙ্ার হয়েছে, তাও ঈশ্বরীরই ছাণ। সকলের সকল প্রাতিভা, ঝা বিদ্যা বা জ্ঞান কেবল নয়, 
সকলের ভান্তরের সকল সামখর্চও ঈশ্বরীরই দান । তখন তিনি উপলব্ধি করেন যে, তাঁর অস্তিত্বই প্রকতির কারণে, তাঁর ভক্তি, বৈরাগয, 
বিশ্বাস, সযস্তই প্রকৃতির কারণে 


আর সেই থেকে তাঁর ভাব উন্নীত হয়ে এমন স্তরে স্থাপিত হয়, যেখানে তিনি এই উপলব্ধি করেন যে তাঁর প্রকৃতির থেকে এই প্রথক 
অন্তিই আর স্বীকার করতে ইচ্ছা করছে না। আনা হততে পুরুষের মধ্যে প্রকৃতির প্রাতি সরেহের ভাব জন্ম নেয়, এবং তাঁকে ভগিনী 


৪৯ 


শ্রীতী কৃতান্ত যহাসুত্র 


যানতে ইচ্ছ। হয়, সেহময়ী ভগিনী হয়ে ওঠেন প্রকৃতি তখন' সমস্ত প্রতিভা প্রদায়িনী প্রকৃতি কন্যাসমা হয়ে ওঠেন বিশুদ্ধে, আর 
আভ্ঞাতে প্রকতির সাথে মিলিত হয়ে একাকার হবার ইচ্ছার জন্ম নেয়, আর নিজের এই দ্বৈতভাব, অ্থাগ পুরুষ ও প্রকতি, এই ভাবকে 
নাশ করার ভাব প্রকাশিত হয়ে, এক হয়ে যেতে ইচ্ছা করে । 


গুতী, যতম্ষণ ৪ই, ততক্ষণই মোহ; ধখন এক, তখনই প্রেম। ... এতদিন প্রকৃতির প্রতি পুরুষের প্রেম নয় মোহ ক্রিয়া করছিল, তাই দ্বৈত 
ভাব ক্রিয়া করছিল আর প্রকৃতির ভাতা হয়ে,বা পিতা হয়ে অবস্থানের ইচ্ছা থাকছিল। কিন্তু যেখানে প্রেষ, সেখানে আর হুইএর 
অভ্তিত অসহ্য লাগে; তাই পুরুষ এবার একাকীত হয়ে ওঠার জন্য ব্যকৃল হয়ে ওঠে, আর এই এক হয়ে যাবার ভান থেকে তিনি এই 
উপলঙ্ি করেন যে তিনি সমস্ত সামথ্যের আধিকারী হয়ে উঠেছেন । আর তাই তাঁর যধ্যে এই বোধ প্রত্যক্ষ হয় যে, সমস্ত সামথের 
উ$সও প্রকীতিই, আর এই ভাবে তাঁর থেকে সামখবাণ এবং সামধ্হিনের ভেদ্‌ও বিনষ্ট হয়ে গিয়ে, প্রকৃতি শক্তিরুপে স্থিতা হন । 


এই হলো সমস্ত চার ভাব, যা একটিই ভাবের প্রকারন্তর, আর তা হলো উশ্বরীয় ভাব । আর এই চারের পর, সমস্ত ভৌতিক, সৃহ্ষম, তথা 
কারণ জগতের জ্ঞান অধিকার করে নেন পুরুষ । কিভু তাও তিনি প্রকৃতির সাথে একাতু হতে পারেন না। আর তাই সেই একাতু হয়ে 
ওঠার ভাবের কারণে, ঈহ্বারীয় ভাব নিজের আভিম অর্থাৎ পঞ্মভাবে উন্নীত হয়ে সযগপণি রূপে প্রকাশিত হয়। এবার আমি তোষাকে 
এই সমপ্ণি ভাবের কথা বলবো পুী। এই ভাব হলো যহাভাব, যা এক সাধককে মোম্দারে স্থিত করে দেয়, এবং মোম্ও এনে দেয়ে। 
শোনে সেই কথা এবার যনোযোগ সহকারে” । 


মথাব 


প্রত ব্র্মাসনাতন বলতে থাকলেন দেবী দ্ব্যিত্রীর উদ্দেশ্যে, "পুরী, প্রেম ভাবে ভাবাপনর হয়ে পুরুষ প্রকীতির সাথে মিলন কামনা 
করলেও, প্রকৃতির কাছে এই আশা করতে থাকেন যে প্রকৃতি তাঁর সমন্মে উপস্থিত হয়ে তাঁকে গ্রহণ করবেন । আরা? সত্যের বহু 
নিকটে থিয়েও সামান্য অসত্যকে স্থাপন করে রেখে দিয়ে পুরুষ এই বোধ করেন যে তাঁর অভ্তিত মিথ্যা নয় । কিন্তু যখন প্রত্যক্ষ 
করেন যে সকলের সকল জ্ঞান, সকল প্রতিভা এমনকি সকল সাম ও প্রীতির কারণে, তখন পুরুষ এবার ক্রমশ নিজের আন্ত 
নিয়েই সন্দ্হান হয়ে ধান, এবং এই উপলক্জি তাঁর মধ্যে স্থপিত হয়ে যায় যে তিনি সত্য হতে ভ্রমিত। 


তাঁর বিচার ও বিবেক এবার প্রকতির মধ্যে লীন হওয়া শূরু করে, এবং তাঁর উদ্দেশে সযানে বলতে থাকে যে, "দেখো, ভেবে দেখো, 
তুমি ভাবতে সযস্ত সাম্য তোমার, তা মিথ্যা; তামি ভাবতে সমস্ত প্রাতিভা তোখার, তাও মিথ্যা, এমনকি ওও মানতে যে সমস্ত জ্ঞান 
তোমার, এখন কি জানো? প্রকৃতিকে জানাই জ্ঞান, প্রকৃতিকে না জানাই অভ্ঞান। ... আ্থাগ কনো কিছুই তোষার নয়। এবার ভাবো, 
কনো কিছুই যখন তোমার নয়, তখন তুমি কার? তুমি কি নিজের? নাকি তুমিও অন্য কারুর?” 


৫০ 
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গুরুষ তখন নিজের হারিয়ে যাওয়। আভিমানকে সংগঠিত করে বলেন, "আমি কার আবার? আমি আমার”। ... বিচার করে দেখ 
পুরী, পুরুষ নিজেকে কি বলেন? আত, অথথাগ আমি । 


বিচার ও বিবেক প্রকিতিতে লীন হবার পুর্বে শেষ কিছু প্রথ করে যান পুরুষকে তাঁরা প্রথ করেন, "বেশ তাহলে নিজের পরিচয় প্রদান 
করো” । 


গুরুষ বলেন, "আমি বৈদ্য বা রাজা, বা মন্ত্রী ইত্যাদি” 
বিবেক বললেন, "নিজের পরিচয় দিতে পারছোনা তৃখি? নিজের পরিচয় দাও, নিজের পেশার পরিচয় কে চেয়েছে তোখার থেকে?” 


পুরুষ এই ভাবে একের পর এক নিজের পরিচয় দ্বোর প্রয়াস করতে থাকেন, আর বিচার বিবেক সেই পরিচয়কে নস্যা৭ করে, 
অবশেষে প্রকৃতিতে লীন হয়ে ধান । পুরুষ তখন সমস্ত সময়ে এই করে ফেরেন থে তিনি অমুক, তিনি তযুক, আর নিজেই নিজের উত্তরে 
রাজি হয়ে অবশেষে প্রগলের ন্যায় হয়ে উঠে বলেন, "আমি কে? আমি কে, আখি নিজেও জানিনা! ... সমস্ত বিচারের শেষে আমি 
যেশুন্য পতিত হই। ... আমি যদি শূন্য হই, তবে প্রকীতি কে? আমার আসল পরিচয় কি? কেউ আমাকে বলে দাও, আমার আসল 
কেউ নই, এমন বোধ হচ্ছে আমার!” 


বিচার ও বিবেক প্রকৃতিতে লীন হয়ে গেছেন, আর তাই কেউ পুরুষের প্রথের উত্তর দেন না। তাই পুরুষ উদ্্ান্তের ত প্রথ-উত্তর করতে 
থাকেন আবার, "আমি কেউ নই, প্রকৃতিই সত্য । ... প্রকৃতিই অন্তিত। আমার অস্তিডই একটি ভরম, আমার কনো আত্তিতই নেই। 
আমার অভ্তিত কনে কালেই ছিলনা, কনে কালেই সম্ভব নয় আমার আত্তিত। প্রকৃতির কোডেই আমি ছিলাম, অজ খোলের 
আত্তরণে আমি কারুর পুত্র ছিলাম, তো কারুর স্বামী, কারুর মনিব ছিলাম তো কারুর গুলাম। কিনতু আমি শূরুই প্রকাতির কারণেই 
ছিলাম, প্রকিতি সত্য, তাই তাঁর ক্রোরে ছথিত থেকে আমি নিজেকেও সত্য বোধ করছিলাম । আসলে আমি মিথ্যা । 
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আমি মিথ্যা, আমি শূন্য, আমি কিচ্ছু নই, আমার অভ্তিতই নেই, এই মিথ্যা অন্তিত্ের নাশ করে দাও হে প্রকৃতি, আমাকে তোমার 
ধ্যে লীন করে নাও, আমাকে তোখার মধ্যে জ্লান করে ছাও। ... আখার আস্তিতকে সত্য করে দও”। 


পুত্রী এই প্রকাণ্ড বিলাপকে লন্ম করো । আজ্ঞাচক্রে প্রেমভাবে এই পুরুষই নিজেকে ও প্রকৃতিকে, উভয়কেই সত্য মেনে, £ইজনের 
আস্তিভকে একত্রিত করে, একটি সত্যকে স্থাপনার কথা ঝলছিলেন। কিন্তু তাঁর ভা এবার প্রেমের থেকে সমপর্ণে উন্নীত হয়েছে, তাই 
নিজের অভ্তিতৃকেই অস্ধীকার করে ফেলেছেন তিনি। 


তিনি আরে বলেন, "কে বলেছে আমি প্রেম করি? কে বলেছে আমি বিশ্বাস করি? যার অস্তিতই নেই, সে কি করে প্রেম করবে? সে 
কি করে বিশ্বাস করবে? সে কি করে ভক্তি করবে? আমি কিচ্ছু করতে পারিন।। প্রেখ তে৷ প্রকৃতি করেছেন, বিশ্বাসও তিনি করেছেন । 
...ষার অভ্তিতই নেই, তাঁকে প্রেম করেছেন উনি, তাঁর উপর বিশ্বাস করেছেন তিনি। যার কনে সামথ্যই নেই, সমস্ত সাম্য, সমস্ত 
প্রতিভা তাঁর, সমস্ত জ্ঞান তাঁর, তিনি আমাকে নিজের থেকেও অধিক প্রেম করে গেছেন। প্রেম তো আমি করতে জানিই না; ভক্তি 
আমার সাথের অতীত ভাব, আমার বিশাস যেন আবিশ্বীসের সমান । 


নিকৃষ্ট বিশ্বাস আমার । যখন উপলব্ি হলো প্রকৃতিই সমস্ত কিছু করছে, তখন আমার বিশ্বাস জন্ম নিলো, তার আগে কোথায় ছিল 
আমার বিশ্বাস!... আমি হীন, অতি হীন । ... হে প্রকৃতি, হে বন্মাময়ী, আমার কি হবে? আমার এই আন্তিত যে আমার কাছে অভিশাপ 
যনে হচ্ছে! যেই অভ্তিতের এতকাল বড়াই করে ফিরতাম, যেই অস্তিত্রকে টিকিয়ে রাখার জন্য কি না করিনি আমি, মের পর ভ্রম 
করে গেছি! যেই দেহের অস্তিত্রই নেই, সেই দেহকে দীর্ঘায়ু করতে ছুটেছি; যেই মনের অভ্তিভই মিথ্যা, তার ইচ্ছাপুঙন করতে ছুটেছি; 
যেই বুদ্ধি সম্পূর্ণ ভাবে মিথ্যা, তার যুক্তি শুনেছি। ... 


হে মাতা, হে বর্মীময়ী জননী, হে জনক, হে জননী, আমার মত হীনকে দও দ1ও |... আমার নিজের অভ্তিতই মিথ্যা । সেই মিথ্যার 
আবার অভিমান! ... এর দণ্ড কি হওয়। উচিত মা!” 


গুত্রী, সমপণি ভাবে পুরুষের যখন এই অবস্থা হয়, তখন তাঁর মুহ্যুহ ধ্যান হয়, কিনতু তাতেও তাঁর তৃপ্তি হয়না । ধ্যানের কালে নিজের 
অভ্তিত হারিয়ে যায়, তাই পুরুষ নিজেকে হারিয়ে তত থাকেন । কিন্তু যেই ক্ষণে ধ্যান ভেঙে যায়, সেই মুহ্তেই নিজের আন্তিতুকে 
স্বীকার করতে হয়, আর তা অসহনীয় পীডার কারণ হয়ে ওঠে। 


আর তখনই এক দ্ব্যি্কবর তাঁর কাছে একসময়ে প্রকাশিত হয়, আর সেই স্বর বলেন, "মিথ্যা তোখার একার অন্তিত নয়, মিথ্যা 
আমারও আন্তিত। আমি প্রকৃতি । আমারই বা অস্তিত কোথায়? সত্য কেবল শূণ্য, যা তোমারও স্বরুপ, আর আমারও ... আর 
শৃন্যের অর্থ কি? শৃন্যের অর্থ কিছ্ছনা। অথাৎ তুমি ধেমন কিছ্ছ নয়, আর সেটিই তোমার স্বরুপ; তেখনই আমিও কিচ্ছু নই, আর 
সেটিই আমার স্বরুপ 


৫২ 


শ্রী্ী কৃতান্ত যহাসুত্র 


হে পুরুষ, তুমি আর আমি ভিন্ন নই, তৃখি আর আমি বিভভতও নই। যাহা তমি, তাহাই আমি । ... পুরুষ হয়ে ভমে আচ্ছাদিত ছিলে তুমি, 
তাই তুমি আর আমি আলাদা এমন অনুভব করছিলে তুমি । ধাকিছুকে ভ্রমের মধ্যে স্থাপিত দেখছিলে, তাকেই তুমি 'আমি' ও 
'আমার' বলছিলে, আর ঘা কিছুকে ভ্রমের অন্তরে স্থাপিত রূপে দেখতে পাচ্ছিলে না, তাকেই তুমি প্রকৃতি যনে করছিলে। ... 
সমভ্তুটাই তোমার ভ্রম ছিল, বাস্তবে না তুমি আছো, আর না আমি আছি। ... অবাস্তব কেবলই বাস্তব ঝলে কিছু আছে তার বোধ | 
ভ্রম কেবলই সত্যের প্রথক আন্তিত আছে এই বোধ । বাস্তব এই যে বাস্তব ঝলে কিচ্ছু নেই, সত্য এই যে সত্য বলে কিচ্ছু নেই। ... 


শৃন্যই সত্য, তুমিই সত্য, আর আমিই সত্য, আর ততন্মণই আমর! সত্য, যতক্ষণ সত্য বলে কিছুর আস্তিত হয়না, এই বৌধ প্রত্যক্ষ 
থাকে। যখনই সত্য বলে কিছুর অস্তিত় আছে এই বোধ জন্ম নেয়, সেইযুহতে মিথযা বলেও কিছু আছে, এই বোধও জন্ম নেয়। আর 
এই ছুই বোধ একত্ৰিত হয়ে প্রকাণ্ড ্রমের সঞ্চার করে| ... হে পুরুষ, সত্যের অভ্িভকে সহগান করতে গিয়ে মিথযাকে জন্ম দিয়েছিলে 
তুমি, আর সেই সত্যমিখ্যারুপ কল্পনার প্রভাবে এসে তুমি নিজের স্মৃতি হারিয়ে ফেল, আর তাই সত্য বলে কিচ্ছুর কনো অভি 
হয়না, তা ভুলে যাও। 


কিনতু তুমি যে নিজের স্মৃতি ভলে গেছো, তাও ভুলে যাও, আর তাই সথাশে সত্যের অভ্তিভকে সহথান করতে থাকো, আর যতই তা 
করতে থাকো, ততই মিথ্যার রচন! করতে থাকো, কারণ সত্য বলে যে কনে! কিছুর আস্তিত হয়, সেই বোধই যে শ্রেষ্ঠ মিথ্যা । যত 
আধিক ভাবে তৃমি সত্যের অভ্তিভকে সহ্গান করতে থাকো, তত আধিকই তুখি মিথ্যার রচন। করো, আর তত আধিক ও ঘন হয়ে ওঠে 
তোখার ভুম, আর ভ্রমিত আন্মপরিচয়। 


হেব্রম্মা, হে ভাম্মর, হে সনাতন, তুমিই সে ধে একতে সত্য তথা মিথ্যা । তুমি সত্য কেন? কারণ তুমি একাকীই অভ্তিত। না তো তামি 
ছাঙা কেউ কনো কালে ছিল, আর না কনে কালে কেউ থাকবেন । তুমিই প্রকৃতি, তুমিই পুরুষ, আর তুমিই সমস্ত পুরুষ । যেই যেই 
গুরুষ কণা বিদ্যমান, তাঁরা সকলেই তুষি হে ব্মী। যখন যখন তোষারই মত সত্যের সহ্গান করতে করতে এক অন্য পুরুষ এই স্থানে 
এসে উপস্থিত হবেন, তখন তখন তিনিও এই একই উপলব্বি করবেন, যা তৃমি এক্ষণে করছো, আর্থা সত্যের পৃথক আক্তিত যে সম্ভব 
সেটিই একমাত্র মিথ্যা, আর সেই মিথঠার ত্রমেই তিনি পুরুষ । 


তিনিও তোমার যতই উপলবি করবেন শৃন্যকে, আর প্রত্যক্ষ করবেন যে শূণ্যই সত্য, শৃন্যই মিথ্যা । একমাত্র সম্ভব আন্তিতি, তাই 
শৃন্যই সত্য । আবার শূন্য মানে তাই ধার অভ্তিভই সম্ভব নয়, তাই শুন্যই মিথ্যা । সত্যই মিথ্যা, মিথ্যাই সত্য হে বর্ম বরন্মীই সত্য, 
বরই মিথ্যা । বন্মী ব্যতীত দ্বিতীয় কনো সত্য অস্তিতে ন তো ছিল, না আছে, আর না থাকা সম্ভব। ব্্মী ব্যতীত দ্বিতীয় মিথযা না 
তো অস্তিতে ছিল, না আছে আর ন! থাকবে। ... শুন্যই একমাত্র সত্য, আর শুন্য স্বয়ং ধেহেতি মিথ্যা অর্থাৎ অনস্তিত, তাই তা সত্য 
হয়েও মিথ্যা”! 


৫৩ 


শ্রীী কৃতান্ত যহাসুত্র 


সেই দ্ব্যিকণ্ঠ ্রবণে, পুরুষ সমানে নিজের পুরুষতুকে হারাতে থাকেন, নিজের প্রকৃতিততুকে হারাতে থাকেন আর বলতে থাকেন, 
“কি বলে ডাকি তোমায়? মা না পিতা? স্বামী না স্ত্রী? কন্যা না পুত? ভাতা না ভখিনী? সমস্ত কিছুই তুমি । সমস্ত লিজই তুমি! সমস্ত 
জীবই তুমি, সমস্ত পুরুষই তুমি। প্রকৃতি স্বয়ংও তামিই । তুমিই একমাত্র অত্তিঃ তুমিই একমাত্র নাত্তি।... তুমি স্বয়ং শুন্য । আর শূন্যই 
একমাত্র অন্তি। তাই শুশ্যই একাখা সত্য, আবার শুশ্যই একথাত্র মিথ্যা | ... সত্যই মিথ্যা, মিথ্যাই সত্য । আর ভ্রম নেই, আর 
বিশ্যৃতি নেই। বুদ্ধ সঠিকই বলেছিলেন বুদ্ধসনাতনেরা সঠিকই বলেছিলেন উপনিষদে, পিয়াজের সমস্ত খোল ছাড়িয়ে নিলে যা পরে 
থাকে, তাই তুমি, তাই সত্য: প্রতিটি খোল মিথযা। .. 


হে লিজহীন, হে আকারবিহীন, হে সবর্যাখ্যার অতীত, হে সর্ব চির অতীত, হে সর্ব সীমার অতীত, হে সর্ব আন্তের অতীত, আর কি? 
আমার ভুষের নাশ হয়েছে, শূণ্যই সত্য, আর শুন্য হয়ৎ মিথযা। ... তাই আমার এই পৃথক অস্তিত শুন্যকে, সত্যকে, বর্নীকে নিত্য 
আপমান করে চলেছে। এই অপখানকারীর চিরতরে লয় করে ছও। আমার সমস্ত সত্যসহানের প্রয়াসকে ইতি করে ছাও। চিরতরে 
আমাকে লীন করে ছাও সত্যে, শৃন্যে, বরো, যাহাই সত্য, যাহা সবৈ ভাবে মিথ্যা হয়েও একমাত্র সত্য । জন্ম মিথ্যা, মৃত্যু মিথ্যা, 
পুরুষ মিথ্যা, স্ত্রী মিথ্যা, কুল মিথ্যা, জাত মিথটা, সংগঠন মিথ্যা, সম্প্রদায় মিথ্যা, শব্দ মিথ্যা, সুর মিথ্যা, সম্পদা মিথ্যা, শক্তি 
মিথ, এমন কি চেতন1ও মিথ্যা, সমস্ত কিছু মিথ্যা, কারণ মিথ্যাই সত্য, শৃন্যই সত্য”। 


পুত্ী, জীবকটির এখানেই ইতি। সমাধিপ্রাপ্ত হন তিনি, আর ব্রন্দো ঝা! শৃন্যে নিজের সমস্ত প্রকৃতি ও পুরুষকে লয় করে লীন হয়ে 
যান। জন্মমৃত্যুর বহন থেকে চিরতরে মুক্ত হয়ে সাবিকি ভাবে লয়প্রাপ্ড হয়ে যান। সমস্ত যোনির থেকে যুক্ত হয়ে, চিরতরে বিলীন হয়ে 
যান। মিলন হয় তাঁর, যহাসত্যের সাথে মিলন । পরথ সত্যের মধ্যে তিনি একাকার হয়ে গিয়ে যাবতীয় বহীনের নাশ করে দেন না 
গুত্রী, আর ক্রমে ক্রমে নয়, এক মুহতের মধ্যে সমস্ত কিছুর নাশ করে দেন। 


যদি কনে সাখান্য ভেদ্রুদ্ধি অবশিষ্ট থাকে, তবে মাত্র সাতটি পার্থিব দিনের জন্য ফেরেন, আর যদি তাও না থাকে, তবে চিরতরে 
লীন হয়ে, জন্মতক্রকে, কর্মচক্রকে, জীবনচন্রকে, সৃষ্টিচক্রকে সমাপ্ত করে যোক্ষ্রাপ্ত হন । এই হলো অভি ভাব, সমপর্ণের বিবরণ, 
পরিণতি, এবং সমাপন। এরপর আর কিচ্ছ অবশিষ্ট থাকেনা, কিচ্ছু মানে কিচ্ছ অবশিষ্ট থাকেনা । একমাত্র ঈখবারকটিই পুনরায় 
প্রকতিতে আশ্রয় গ্রহণ করে প্রত্যাবর্তন করতে পারেন সমাধি অবস্থা থেকে, আর সেই সমাধি অবস্থার এই সমস্ত বিজ্ঞানকে ফিরে 
এসে তাঁর অল্লীসংখ্যক শিষ্যদের কাছে ব্যক্ত করে মহাসমাধি হণ করেন । 


জীবকটির ক্ষেত্রে এই সেই অবস্থা, যাকে যোগ বলেছে সমাধি, বুদ্ধ বলেছেন নিবাঁণ, এবং যাক্ড বলেছেন মোক্ষ । আর এই 
পঞ্ভাবই সেই অভিম অবস্থায় পোঁছাবার একমাত্র প্রাকতিক উপায়, অর্থাৎ ধেখানে অনুশীলন কেবল একটিবার করতে হয়, আর 
সেই অনুশীলনের প্রবাহধারাকে সথানে প্রত্যক্ষ করতে হয়” । 


৫৪ 


শ্রীতী কৃতান্ত যহাসুত্র 


দেবী দ্ব্যিশী বিুল হয়ে বললেন, "পিতা, আপনি এই কথা বললেন, বা উপনিষদ, বেদান্তও এই যহাসত্যকে ব্যখয। করার প্রয়াস 
করেছেন বৌধিসনাতন ধারাকে অবলোকন করে| কিন্তু এমনও তো! হতে পারে যে, এই কথাকে একজন কেবলই পুথি পাঠ করে এসে 
বলে নিজেকে সমাজের সামনে জ্ঞানী স্থাপন করতে পারেন! ... আপনি নিশ্চয়ই বলবেন যে, কে স্থাপন করলেন ঝা কে স্থাপিত 
হলেন, তাতে কিই বা এসে যায়! সত্যলাভ তো আর সমাজের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি করতে পারেন না... কিভু আমার প্রশ্ন এই যে পিতা, সমাজ 
কাকে সত্য অথে কথক মানবেন? অথাৎ কার মুখ থেকে এই মহাবিজ্ঞান শুনলে, সমাজ বিশ্বাস করতে পারেন, আর সেই বিশ্বাসে 
কনো ভ্রাতি হবেনা!” 


প্র বরন্থীসমাতন হেসে বললেন, "সমপর্ণের তত একমাত্র অবতার ব্যতীত কেউই ব্যক্ত করতে পারেন না, কারণ সমাধি বা নিবারণ 
থেকে কেবলই অবতার প্রত্যাবতন করেন, অন্যর] নন | ... তবে হটাঁ, প্রেমের কথা ভক্তির সত্যতা, বিশ্বাসের যথা৫তার বিষয়ে 
যাগদিশনি প্রদান করতে একথাত্র তিনিই পারেন যার ইর। জাথঁত হয়েছে |... আখি তোখাকে সেই ব্যক্তিকে চির্িত করার উপায় বলছি, 
যার ইরা জাত হয়েছে। পুরী, এক পুরুষের যদি ইরা জাগ্রত হয়ে থাকে, তাঁকে সনাক্ত করা খুবই সহজ, ধদ্ও স্ত্রী ধার ইরা জাগ্রত 
হয়েছে, তাঁকে সনান্ত করা একট কঠিন । 


ইরা জাগুত হলে, তনু অত্যন্ত কোল হয়ে যায়, এবং যেই পুরুষদের ইর! জাগত হয়েছে, তাঁর তনু নারীসুলভ হয়ে যায় । বাহু, বক্ষত্থুল, 
এবং কটিদেশে, সেই কোখলতার প্রাতিফলন প্রত্যক্ষ হয়। আর তারই সাথে যেই পুরুষের মধ্যে ইরার জারণ হয়েছে, তাঁর লোমাঝলি 
বৃদ্ধি হাস পেয়ে যায় কারণ ইরা জাগরণের সময়ে যেই পরিমাণ তাপ দেহে উগপর্ন হয়, সেই তাপের ফলে রোমকৃপ সমূহ ভুলে যায়, 
আর তাই সেই পুরুষের মধ্যে দেখবে, হস্ততে লোমাবলী সমান ভাবে ব্যণ্ত থাকলেও, তার পুরুষসুলভ হয়না, বরং সুন্দর থাসের 
আবরণের ন্যায় হয়। 


সমান ভাবে লোমাবলী পাতলা ঘাসের আচ্ছাদনের মত উদরিস্থৃলে থাকলেও, বক্ষস্থলে সেই লোখাবলী যেন বৃদ্ধি লাভ করতে 
পারেনা, যেন তার! থেকেও একটি সামান্য উচ্চতায় ওঠার পর, তাদের বৃদ্ধি যেন চিরতরে রোধ হয়ে গেছে, এমন দেখায় । আর 


পুঠদেশ, যেখানে সুযু্ার তাপ প্রত্যক্ষ অনুভত হয়, সেখানে লোমাধলির প্রাতিটিকূপ যেন জ্বলে গেছে, আর উন্মুক্ত মৃত্তিকা থাসশূন্য 
জমি মনে হয় তা। 


অ্থাঁ দেহের নারীসুলভ কোমলতা, এবং লোমাবলীর যেমন ব্যাখ্যা দিলাষ, তেমন হয়ে থাকলে সেই পুরুষের মধ্যে ইরার জাগরণ 
হয়ে গেছে। ইরা জাগরণের পুরুষদের মধ্যে লক্ষণীয় বিষয় এই£ই ছাডা আর ধা থাকে তা হল দেহগহী বিলুপ্ত হয়ে যায় । না তো 
সুবাস আর ন! ৪রগর্ধী, কিছুই ধেন দেহে নিবাস করতে পারেনা । এছাা যা হয়, তা হলো ঈশ্বরকথা। প্রেমের কথা, ভক্তির কথা, 
আদশকিথা, স্কাথহীনতার কথা, বিষয়হীনতার কথা, ভেদ্ভাবহীনতার কথা এক ইর| জাত ব্যক্তি এই সকল কথা ব্যতীত অন্য কথা 
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বলতেই পারেন ন]। অথাৎ তাঁর চরিত্র, তাঁর ভাবনা, তাঁর আদর্শ, এনই হয়ে যায় যে, সবল এবং ভৌতিক জগত কেবলই বিত্ঞানের 
দ্বার হয়ে ওঠে, এবং মণন্তত্ু ওবং পঞ্চভতকে অধীনে রাখা, এই তাঁর ব্রত হয়ে যায়। 


গু, এই £ুই ভাব মারীপুরুষ উভয়ের মধ্যেই প্রত্যক্ষ করা যায়. । দেহের কোখলতা, দেহগব্বহীনতা এবং লোখাবলীর হাসও 
নারীপুরুষ উভয়ের মধ্যেই লম্মণীয়, কিতু নারীদের মধ্যে দেহের কোমলতা এবং লোমাবলীর হাস স্বাভাবিক ভাবেই থাকে, কারণ 
তাঁরা সৃষ্টির গতর, তাই এই দুই দ্হগুণ দ্বারা নারীদের মধ্যে ইরা জাগরণকে চিত করা যায়না। কিন্তু ইরা জাত হবার লক্ষণ এই 
যে, সেই ব্যক্তির মধ্যে সমস্ত ভেদ্ভাবের নাশ হয়ে গেছে। ধতই ইরা উনত হয়, ততই তাঁর মধ্যে থেকে ভেদ্ভাব আধিক আধিক ভাবে 
নাশ হয়ে যায়। 


তাই যার বচনের মধ্যে, নারীপুরুষের মানসিকতা সংব্কান্ত ভেদ্ভাব, জাতিগত ভাবে ভেদ্ভাব, বা কনো প্রকার জন্মগত ভাবে ভেদ্ভাব 
উপর, সমস্ত প্রতিভার উপর, আর সমস্ত সাঘথ্যের উপর, জেনে রেখো, তারি ইরা জাত হয়েছে 


গুৰী, সত্য এই ষে সত্য বলে কিচ্ছু হয়ন।, অর্থ সত্য এই থে কিচ্ছু বলতে কিছ্ছর আস্তিত না তো ছিল, না আছে আর না থাকা 
সম্ভব! তাই যেই ব্যক্তি নিজের অভ্তিভকেই নস্যাগ করতে পারেন নি, তিনি সত্যের থেকে বহরে স্থিত। অর্থ স্পষ্ট ভাবে বলতে 
হলে, যেই ব্যক্তি নিজের অভ্তিত যত অধিকভাবে নস্যা করতে পেরেছন, তিনি ততই সত্যানিকটে স্থিত। তবে পুত্রী, এমন ভেবো না 
ষে, এটি কেবলই মুখে বলার বিষয় । 


কেউ মুখনিওসৃত শব্দদ্ধারা বললেন, "আমি নেই”, এতেই হয়ে যায়না । এই একটি বচন বলে যদি নিজের সমস্ত মিথ্যাকে ঢেকে 
দেওয়া যায়, তবে এই একটি শব্দ খরচ তো বু বহু ূর্তও করবেন, তাই না! ... তাই কেবল মুখের শব্দ নয়, তাঁর আচরণেই এই নাস্তিবাদ 
স্পষ্ট থাকে। তিনি নিজের বতনে দৃঢ় থাকেন না, তিনি বলেন, "তখন বলিয়েছেন অমুক কথা, তাই বলেছি, এখন বলাচ্ছেন এমন তাই 
বলছি” । এতে তাঁর সম্মানহানী হবে, তা অন্যেরা সম্মানহানী কখন করবেন, তার অপেক্ষা তিনি করবেন না, তিনি নিজেই বলে 
উঠবেন, "কেরকম উজবুকি আমি দেখেছো, বচনের কনো দামই নেই। ... আমাকে বিশ্বাস করা কিযায়!... না, আমি নিজেই নিজেকে 
বিশাস করিনা, তোমরা কি করবে, প্রকতিকে বিশ্বাস করো, তিনিই একমাত্র বিশ্বাসের পাত্র”। 


অর্থাগ পুরী, তিনি সরাসরি নিজের অপমান নিজে করেন, আবার কেউ যদি সরাসরি এসে লেন, "আপনাকে বিশ্বাস করাই ষায়না”, 
তিনি তখন হাস্যযুখে বলবেন, "আর কাকে বিশাস করবে তাহলে? প্রকৃতির সাখ্যাত করেছ? যতক্ষণ করোনি, ততক্ষণ আমাকেই 
বিশ্বাস করতে হবে, নাহলে জলে পরে যাবে। ... একবার প্রকৃতির সাখ্য/ত পেয়েগেলে, আর আমাকে বিশ্বাস করার প্রয়োজন নেই। 
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কিনতু তার সাখ্যাত পাবার আগে যদি আমাকে বিশ্বাস না করো, তবে ভুলে যাও তাঁর সাখযাত পাবার স্বপ্ুকে। ... তাঁর প্রকাশকে খিনি 
বিশ্বাস করেন না, তিনি তাঁর মুখদ্শনিও করেন না” । 


বৃঝতে পারলে পুত্রী, এক সমপ্পি্ত প্রাণের পরিচয়কে? যখন কেউ তাঁকে ভগবান মানতে এগিয়ে আসে, তিনি বলেন, "এই নশ্বীর কি 
করে ঈশ্বর হতে পারে? হ্যাঁ, এই নশ্বর খোলের ভিতরে ঈশ্বর আছেন ঠিকই, কিনতু ভাই, সে তো তোমার নশ্বর দেহের ভিতরেও আছেন । 
তিমি আমার মধ্যে তাঁকে প্রত্যক্ষ করার প্রয়াস করছো কেন? নিজের ভিতরেই সহগান করো না। যদি করতে পারো দেখবে, আমি আর 
তুমি কেউ আলাদা নই। তাঁকে জেনে বসে রয়েছি বলে আর তুমি তাঁকে জানোনি বলে আলাদা মনে হচ্ছে! একবার তাঁকে নিজের 
ভিতরে প্রত্যক্ষ করে নিলেই, আমি তুমি একাকার” । 


আবার যিনি তাঁকে উপে্ণ করতে চাইবেন, আর বলবেন, "যখন তাঁর জন্যই তুমি, তাঁকে পেলে তুষি আমি এক, তখন তোমাকে কেন 
তিনি তোমাকে আমার সামনে আনতেন! ... খুঁজতে তোখাকে নিজের মধ্যেই হবে, তবে গন্তব্যে যাচ্ছ না গন্তব্য হারাচ্ছ, তা বোঝার 
জন্যই তো আমাকে সামনে রেখেছন তোমার |... আমি হলাম তোমার জন্য যানচিত্র, আমাকে দেখে দেখে তোমাকে গন্তব্যে 
পৌঁছাতে হবে । মানচিত্র ফেলে দেবে, তো পথ হারিয়ে ফেলবে” । 


অ্থাগ গুত্রী, াজাএত এবং সত্যঙ্ঞাত ব্যক্তিকে ঈশ্বার মানলে, তিনি তাঁর বিছৌহ করেন; যদি তাঁকে ঈশ্বরের £ুঁত মেনে তাঁর থেকে 
কিছু না কিছু কামনা রাখো, ষেমন ভত ভবিষ্য জানার কামনা, যেখন রোগভোগ ঠিক করার কামনা, যেমন জীবনকে সুরাম্মিত করে 
দ্বার কামনা, যেমন সহত্র কামনাকে পুর্ণ করার কামনা, তখন তিনি স্ষিপ্ত হয়ে তোমাকে বলবেন, “উখ্বরকে সয়তান বানানোর 
চেষ্টা করছিস হতচ্ছাডা? সয়তান চমগকার করে, ঈশ্বর নয়। সেই খবরের ছুত হয়ে চমগকার করবে? সয়তানের ছুত যনে করেছিস 
আমাকে তুই?” গালমন্দ্ও করেন তিনি এই কথার সাথে। 


আবার যখন তাঁকে উপেক্ষা করেন কেউ, তখন তিনি কেবলই হাস্যমুখে বলেন, তিনি হলেন মানচিত্র, মানচিত্র দেখে চললে পথ 
পাবে, নয়তো রাস্তা হারিয়ে ঘুরে বেড়াবে । ... আর এতো বলে, চুপ করে ধান । আবার সেই উপেম্চা করা ব্যক্তি সামনে এলে, 
আবারও একই কথা বলেন, কারণ তিনি জানেন যে সেই সম্মুখে আসা ব্যক্তির দ্বারা কিছু সম্ভব তখনই যখন তিনি মানচিত্রকে 
করে রেখেছে। 


অর্থ এক সত্যক্ঞাত ব্যক্তিকে চিনতে গেলে যেমন শারীরিক গঠন দেখে চিনতে পারো, তেমনই তাঁর ঈশ্বারীয় ভাবকে দেখে চিনতে 
পারো পুরী । যিনি তাঁকে ঈহবর ভাববেন, তাঁকেও তিনি রে স্থাপন করেন, আর যিনি তাঁকে অহেতুক ভাবেন, তাঁকেও তিনি রে স্থাপন 
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করেন; কেবল যিনি তাঁকে যানচিত্র মনে করেন এবং তাঁকে অনুসরণ করে, সেই সমস্ত কিছুকে নিজের আন্তরে অভ্যাস করার প্রয়াস 
করেন, তাঁকেই তিনি সঙ্গে রাখেন, ধেমন পুরী তি আমার সঙ্গে থাকো । 


আর এছাঙা আরে! কিছু সতক্তা বানী তোখাকে প্রান করি, এই সত্যজ্ঞাতদের ব্যাপারে । প্রথম, এখন ভেবে না যে তামি আমার 
কন্যা বলে সত্যঙ্ঞাত হয়ে গেছ। সত্যকে সকলেই জানতে পারেন, আর যিনি জেনেছেন তিনিই সত্যজ্াত, সত্যজ্ঞাতের সম্ভান বা 
সত্যজ্ঞাতের অনুগামী বলে কেউ সত্যঙ্ঞাত হয়ে যান না। অথা্ণ কনে মহাপুর্ষের শরণাথী বলে, তিনি পুজনীয় ততক্ষণ নন, যতন্ণ 
তিনি সত্যত্ঞাত হচ্ছেন 71 আর্থাঁৎ একমাত্র সত্যঙ্ঞাতই অনুসরনিয়, ন৷ তাঁর সেই অনুগামীরা অনুসরনিয়, ধার] সত্যত্ঞান লাভ করেন 
নি, তা তাঁরা ধতই তিলককাঞ্চন বা পোশাকআসাক ধারণ করুন না কেন, আর ন! তাঁর কনো সম্ভানসত্ভতি অনুসরনিয়, যাদি তিনি 
সত্যজ্ঞান অভর্ন না করে থাকেন । 


গুত্রী, সাধারণ কথা সকলের শ্রবণ কর! উচিত, আর সাধারণ কথা শ্রথণের জন্য, বক্তার বিচার কর অবাঞুনীয়, চারণ সকল ব্তাই 
ঈশ্বরেরই প্রকাশ, যারা স্বরূপে সেই ব্র্মীই। আবার কারুর কথাই এবণযোগ্য নয়, কারণ ব্রন্মা তিনিই, যিনি শূণ্য অর্থা? অসত্য হয়েও 
একমাত্র সত্য । আর সত্যবাণী তাঁরই শ্রবণ করা উচিত যিনি স্বয়ং সত্যঙ্ভানে ভষিত, আর তাঁকে কি ভাবে চিত্রিত করবে, তা তোমাকে 


তাই পুত্রী, বারংবার সতর্ক করে রাখলাম, সত্যত্ঞান ধার থেকেই গ্রহণ করবে, তিনি কোন ধারায় ভষিত, কোন বিশেষ পোশাক ধারণ 
করেছেন, বা কোন জাতির বাহক, বা কোন লিলের, বা কোন যহাপুরুষের সম্ভানসন্ততি, তা দেখবে না | যদি এই সমস্ত কিছু দেখে 
কারুকে সত্যজ্ঞাতারুপে যদি বিচার করো, তুমি অহীকৃপে আত্মঘাতী হচ্ছ, এখন জেনে রেখো । ... 


সত্যত্ঞ হবার অধিকার আর সাম্য সকলের আছে, সকল পেশার ব্যক্তির আছে, সকল জাতের ব্যক্তির আছে, সকল লিলের 
ব্যক্তির আছে, সকল বয়সের ব্যক্তির আছে, এবং সকল ধারার ব্যক্তির আছে, আর যিনি সত্যজ্ঞ হন, তাঁর চালচলন, বেশভষা, 
কথাবার্তা, সমস্ত কিছু অত্যন্ত সহজ ও সরল হয়ে যায়, আর তিনি এদ্রে একটির উপরেও দৃষ্টিপাত করেন না। তাই পুত্রী, এই সকল 
আবরণকে দেখে সত্যক্ঞ বলে কারুকে যদি বিচার করো, তবে তুখি নিজের হাতে নিজের অগ্রগতিকে সীমাবদ্ধ করে দিচ্ছ” । 


দেবী দিব্যশ্র) উত্তরে বললেন, "এর অর্থ পিতা, সত্যজ্ঞ ব্যক্তিকে অন্য কনো আধারে নয়, কেবল ও কেবলমাত্র যোগ্যতার আধারেই 
চিত্রিত করতে হয়। যিনি যাবতীয় প্রকার ভেদ্ভাবের উধের্ধ উঠে, নিজেকে নিজের সমস্ত মন, বুদ্ধি, তনু, সামর্থ, প্রাণ সহ আত্মার 
বিঅভর্ন দেওয়ার আহান জানাচ্ছেন; যিনি স্বয়ং সমস্ত ভেদ্ভাবের উধে্ব স্থিত, আর নিজেকে সত্যক্ঞ বলে প্রাণ দিতেও অশীহাগরস্ত, 
অথচ যার মুখে কেবলই নিরাকারের কথা, কেবলই নিষ্কিয়তার কথা, কেবলই সমপর্ণের কথা, কেবলই প্রেমের কথা, কেবলই 
নিজের অস্তিত হারিয়ে ফেলার কথা, সত্যক্ঞ তিনিই কেবল । ... 
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কিন্তু পিতা, আমার আরো একটি প্রথ এখনে অনুভ্তরই রয়ে গেল । আমি জানতে চাই যে পিতা, কাকে সত্যত্ঞান প্রদান করা উচিত 
আর কাকে নয়? অর্থাৎ কে মোক্ষলাভের অধিকারী আর কে মোক্ষলাভের অধিকারী নন? আচ্ছা যোক্ষ ও মুক্তি কি আলাদা 
কিছু?” 


০৯ 


প্রত বরসিনাতন হাস্যবদনে, তাঁর দিব্যস্করে বললেন, "গুত্রী, শবে কিই বা এসে যায়, শব স্বয়ং একটি কণ্টীনা, আর কন্পানা কি করে 
সত্য হওয়া যায়, বা সত্যকে কি করে কন্টানা করা যায়! ... মোন্ট এই শব্দটি ব্ামাণরা সনাতন বুদ্ধধারার থেকে গ্রহণ করে এনেছেন, 
এবং যুক্তি বান্মাণদ্রে স্বয়ংকার ব্যবহৃত শব্দ । শব্দটির প্রাথমিক ব্যবহার ভিন্ন ছিল, কিনতু পরবতীতে অনেক ব্রান্মাণই নিজেদের 
প্রাতি অনাস্থা দেখিয়ে, মোন্কেই মুক্তি নামে চিহিত করেছেন । আর এই হই প্রাতিক শব্দব্যবহারের জন্য মোক্ষ এবং মুক্তি এই £ই 
শব্দ মানুষকে প্রায়শই বিভ্রান্ত করে দেয়। 


গু্রী, মোন শব্ে ব্যবহার বৃদ্ধ করেছিলেন জন্মাযৃত্যুর চক্ থেকে চিরতরে মুক্তি লাভের উদ্দেশ্যে, অথা্ বরন্মো লীন হয়ে ধাওয়াকে 
ইঙ্গিত করতে, যেখানে নিজের যাবতীয় অভ্তিতৃকে পিয়াজের খোলা ছাঙানোর খত করে ত্যাগ করার কথা বোদ্ধযতধার। 
অবলম্বনকারী উপনিষদ বলেছে। আর মুক্তি শব্দের প্রয়োগ ব্রান্মীণর বা বৈদিকরা বলেছেন, দুরর্শার থেকে মুক্ত হবার জন্য অর্থ 
পুরী, মুক্তি একটি সাময়িক বহীনিভেদ, কারণ দুর্দশা তাই যাকে আমরা ইতিমধ্যে দু্্শা বলে চিহ্িত করে ফেলোছি। সেই হুর্ঘশার 
থেকে আমরা মুক্ত হয়ে গেলেই যে রর্শার থেকে চিরতরে মুক্ত হয়ে গেলাম, তা কখনোই নয়, কারণ সেই মুক্তির পর আমর] যেই 
অবস্থায় এসে উপস্থিত হবো, আমর তার যধ্যেও আগামীকাল দুর্শাকে চিহিত করে নেব । 


আসলে পুরী, রর্শাকে মন্ত্র, তন্ত্র বা যন্ত্র ছুর করতে পারেনা, কারণ দুরর্শার উৎস হলো আত্ম'র অার্ আমার ভরম। তাই ধতম্মীণ 
আত্মার বা আমার ভ্রঘ নাশ হয়, অর্থাৎ যতক্ষণ এই 'আমি' এই উপল করতে পারেন ॥| যে সত্যের আস্তিত আলাদা করে সম্ভব, 
এটিই হলো অসত্য; সত্য তাই যা নেই, যা কিছু আছে তাই অসত্য, এই বোধ যতক্ষণ না জাগ্রত হয়, ততক্ষণ আছ ৪র্দশামুক্ত হয়না। 
অর্থ? যদি ঘুরিয়ে দেখো, তবে মুক্তিই মোক্ষ, যদিও ব্রান্মীণরা অর্থাৎ বৈদিকরা সাময়িক ছরদ্শামুক্তিকেই মুক্তি বলে টিহিত করেছেন । 


গুতী, ঝানবসমাজে ব্যবহূত দূশশিধারার মধ্যে সবো্তুম মিথ্যা দ্শশিই এই যে, ছেহের মৃত্যুতে জীবনের নাশ হয়। বাস্তব এই যে 
জীবনের শুরু হয়েছিল সেই মণে, যেই মণে আমরা ভ্রমিত হয়েছিলাম এবং বরন্মোর থেকে নিজেদের ভিন্ন বোধ করে আত্ত্নের জন্ম 
দ্য়েছিলাম। আর জীবনের সথাপ্তি তখনই সম্ভব, যখন এই ভ্রথ চিরতরে ছুর হয়ে, আমাদের আত্ম ব্রন্মো ব1 শুন্যে চিরতরে লীন হয়ে 
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যায়। এই লীন হওয়াকেই বলা হয় মোক্ষ। অর্থা্ পুরী, মোন্ষই হলো জীবনের বাস্তবিক আন্ত। মৃত্যু কেবলই এই জীবন নামক গ্রহের 
একটি পৃষ্ঠার সমাপন; জীবন নাষক দুরদর্শাধৃস্ততার একটি অধ্যায়ের সমাপন হয়ে পরবর্তী অধ্যায়ের সৃচনাকে ইজিত করে মৃত্যু, 
জীবনের অন্তকে নয়, হুর্শার আত্তকে নয়। 


উপরন্তু বলতে পারো, এই জীবনের উদ্দেশ্যই হলো এই হুর্্শার থেকে মুক্তির উপায়ের সহগান, আর মৃত্যু সেই উপায়ের স্থানের 
একাকটি পের মধ্যেকার অনুচ্ছেদ! দেহ বা বরন্থীও ধারণের থেকে মৃত্যু পযন্ত আমরা দর্শার কারণ সহগান করি কারণ আমরা 
সেই দুর্গার থেকে মুক্তি কামনা করি। যখন আমাদের এই ঘর্র্শার কারণ সান এমন একটি আবস্থায় পৌঁছে যায়, যেখান থেকে আর 
সত্য অর্থে দর্শার কারণ সমান সম্ভবপর নয়, তখন আমাদের কাছে নেষে আসে মৃত্যু বা বন্নাণ্ডের সাময়িক বিনাশ । 


গুতরী, এই হর্শারও বহু অনুচ্ছেদ থাকে । আর এর একাকটি অনুচ্ছেদ থেকে যুক্তি যেকেউ অন্যকারকে করতেই পারেন, যেখন এক 
বিতুবান এক দরিত্রকে দারিত্রতার র্র্শা থেকে মুক্ত করতে পারেন, একজন বীযর্ঝান একজন নিওসভ্তানকে সন্তান প্রদান করে ছুদর্শা 
মুক্ত করতে পারেন, ইত্যাছি। কিন্তু সেই সমস্ত দু্দশামুতিই সাময়িক, সম্যক ছু্্শামুক্তি বা মোন্ট কেউ কারুকে প্রদান করতে পারেন 
ন1। প্রাতিটি আতকে স্বয়ং অনুভত করতে হয় যে, তাঁর প্রকৃত ছুর্শা তাঁর আনু হয়ে অবস্থানের কারণে, বন্দোর থেকে শুন্যের থেকে, 
সত্যের থেকে বিচ্ছিন হয়ে বিরাজ করার কারণে। আর তা অনুভব করে, সেই বিচ্ছিমরতা থেকে স্বয়ংকেই মুক্ত করতে হয়, আর সেই 


স্য়তমুক্তির নামই বৃদ্ধার! অনুসারে মোন্ম। 


তাই মোক্ষ কেউ কারুকে প্রদান করতে পারেন না, কনো ঈ্বারকটি বা অবতারও পারেন না| ঈস্বারকটি ঝা অবতার অভিথতম ব্যখ্যা 
প্রধান করতে পারেন সেই অব্যান্ের যার থেকে সমস্ত আত্ম বিচ্ছিন্ন, যার মধ্যেই সযস্ত আত্মকে লীন হয়ে মোক্ষ লাভ করতে হয়, 
ধেমন তুমি সেইরুপই এক ব্যখ্যাকে শ্রবণ করছো এক্ষণে । কিন্তু তুমি কি সেই কথা শ্রবণ করে মোক্ষপ্রাপ্ত হচ্ছ? না পুরী, হচ্ছ না | 
কেন হচ্ছে 71? 


কারণ তুমি কেবলই সেই ব্যখ্যা শুনছো । যখন সেই ব্যখ্যাকে প্রত্যক্ষ করবে, ধখন তা প্রত্যক্ষ করে ব্যখযার আতীত আাবস্থায় উন্নীত 
হয়ে গরিয়ে, অব্যাক্ত হয়ে উঠবে, তখনই তোখার মোল্ষ নিশ্চিত হবে, তার পুর্বে নয়। অর্থাৎ যেমন এক সত্যঙ্ঞান আহরণকারী সাধক 
তোমার মা দশনি করতে পারেন, তেমনই এক ঈহ্বরকটি অবতার তোমার শ্রেষ্ঠ মাগদ্শনি করতে পারেন, কিভু না তো সাধ, আর না 
অবতার তোমাকে মোক্ষ প্রদান করতে পারেন । মোক্ষ হলো স্বয়ংকে স্বয়ং মুক্ত করার পদ্ধতি, আর সেই পদ্ধতি হলো পঞ্চভাব। তমি 
নিজেকেই নিজে সত্যের থেকে, শুন্যের থেকে বিচ্ছি্ করে অনিত্য আস্তিত়ে আবদ্ধ করেছ। তাই স্বয়ংকেই সেই বিচ্ছিমতা মুছে 
ফেলে, শৃন্যে লীন হয়ে মোক্ষ লাভ করতে হয়। 


সাধূগন তোমাকে সেই পথে যাত্তার জন্য উদ্বুদ্ধ করতে পারেন । অবতার সাধৃদের সেই পথের সহ্থান প্রদান করেন, যাতে সাধুগন 
আপামরকে সেই পথের সন দিতে পারেন । কিন্তু মোন্যাতা সকলকে ক্বয়ংই করতে হয়, কারণ সত্য পরিচয়কে সকলে স্বয়ং 
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ত্যাগ করে এসেছেন, আগ্তিভ্তায় মণ হয়ে, কারুর হস্তক্ষেপে তিনি সত্যবিচ্ছিযন হননি, হয়েছেন স্বেচ্ছায়, তাই স্বেচ্ছাতেই স্বয়ংকে লীন 
করতে হয় সত্যে । 


আর রইলো কথা, তোমার প্রথম প্রখর, অরথার্গ কাকে এই শিম প্রান করা উচিত, পুত্রী, প্রথম সেই শিক্ষণ প্রদানের চিন্তা করাই 
সঠিক নয়। প্রথম নিজেকে সেই সত্য উপলাক্কি করতে হয়। জীবকটির সমাধি হলেই, তাঁর আত্মা বা আত্মভাব নষ্ট হয়ে বিলীন হয়ে যায় 
শৃন্যে, তাই তাঁর পঙ্ষে আর শিক্ষণ প্রদানই সম্ভব হয়না । তবে সমাধি হবার পরে যেই পুর্ণতা লীন হওয়া সম্ভব হয়, সেই লীন হবার ভান 
জীব করতে পারেন ধানের কালে। ধ্যানে আনব বিলীন হয়না ব্রন্মো, কিন্তু আত্ম প্রকৃতিতে লীন হয়ে যান, এবং নিজের আস্তিত 
সেখানে লয় করে দেন! যতক্ষণ না আত্মর আস্ত প্রকীতিতে লয় হচ্ছে, এবং তুমি প্রকাতিষয় হয়ে উঠছো, ততক্ষণ শিল্ষগদানের আর্থ 
এই যে, তুমি নিজেও ভ্রাক্তিতে নিজেকে বিস্ন দিচ্ছ, এবং যারা তোমাকে অনুসরণ করছেন, তাঁদেরকেও তুমি সেই ভ্রাত্তিতেই 
বিসতর্শ দেওয়াচ্ছ। 


হ্যাঁ গু, তুমি যেটা বলতে চাইছো, আমি তা বুঝতে পারছি। তুমি বলতে চাইছো, অনেক ব্যক্তিই তিলকপোশাক ধারণ করে ভণ্ 
হয়েও এই শিম্চাদান করছেন এবং শিক্ষাদানকে পেশা করে নিয়ে ধনবান হচ্ছেন, এবং তাঁদের কথাও অনেকে শুনছেন, এবং তাঁরাও 
সেই ভণ্ডের নযায়ই বিভান্ত হচ্ছেন । পুত্রী, ্রমের এই জগতে, ভষেরই বিস্তার হবে, আর ভ্রমেরই বিস্তারের প্রয়াস কর! হবে, এটিই তো 
ফাভাবিক, তাই পুরী এদ্রেকে পাপী বা দোষী, এই সমস্ত আখ্যা দিয়ে, নিজের অমুল্য সযয়কে বিনষ্ট করো ন]। 


সত্যে মন দাও, অসত্যে নয় । কারা অসত্যের বিস্তার করছে, তাদের বিরোধিতার অর্থ হলো সেই অসত্যকে যান্যত প্রান, যা সবর্ত 
ভাবে জীবনের অপচয়! তাই সত্যে মনোনিয়োগ করো, আর সত্যের উপলাক্জি করে, সত্যের ধারার উন্মোলন করো । এটিই যথার্থ কর্ম 
তাদের উপর মনোনিয়োগ করো। এতেই তোখার যল্গল, আর এতেই সকলের মজল। সকলে স্বতন্ত্র, কারণ সকলেই সেই ব্রাম্মী। আর 
তাই সকলেই স্বয়তএর সিদ্ধান্ত নিতে সম্মম। 


যিনি চাইবেন, তিনিই ভ্রমে আচ্ছাদিত থাকবেন, আর যিনি চাইবেন তিনি ভ্রম থেকে মুক্ত হবেন । তাই কেউ ভ্রমে আচ্ছন থেকে, 
কারুকে ভমে আচ্ছা থাকার শিক্ষগ দিচ্ছেন, এবং যাকে সেই শিল্ষা দিচ্ছেন, তিনি সেই শিক্ষা গ্রহণ করছেন, পুৰী, ধেষন ভ্রম থেকে 
মুক্ত হবার স্বতন্ত্রতা তোষার আছে, তেন তাঁদ্রও তো স্বতন্বতা আছে, ভ্রমে আবদ্ধ হবার । যেমন কামনাবাসনার থেকে মুক্তিলাভের 
ইচ্ছা করার স্বাধীনতা তোমার আছে, তেমন কাষনাবাসনায় বদ্ধ থাকার স্কাধীনতাও তাঁদের আছে. । তবে তাঁদের এই স্বতন্তরতায় 
হস্তক্ষেপের বিচার আসছে কেনা? 


৬১ 
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সেই বিচার কার আপমান? তাঁদের ভষের, নাকি তাঁদ্র অন্তরে থাকা ব্রন্মোর ও প্রকতির? পুরী, তাঁদের আন্তরের ব্রন্ম্রকৃতি নিশ্চয় 
করে রেখেছেন যে তাঁরা ভরমিত থাকবেন, তাই যেখানে যেখানে ভুমের বিস্তার হবে, তাঁর) সেখানেই যাবেন । এটি তাঁদ্র স্বাধীনতা, 
এবং এটি তাঁদের আধিকারও। তোমার বা আমার, বা স্বয়ং প্রকৃতির ওতে কনো আপতি জানানোর আধিকার নেই। তোমার আন্তরে 
যেই সত্য স্থাপিত, তিনি একাই কি বন্দী? তাঁদের আ্তরে যেই সত্য স্থাপিত, তা কি ব্রন্মী নন? তবে নিজের বন্মোর সম্মানবৃদ্ধির চেষ্টায় 


তাই পুরী, ধার! ভ্রমিত হতে ইচ্ছুক, তাঁরা ভ্রমের পথে যাবার জন্য অবশ্যই স্বতন্ত্র, এবং তাঁদ্রেকে জোর করে ভ্রমমুক্ত করার প্রয়াস 
আহেতুক কেবল নয়, অন্যায় ও অধর্যও। হ্যাঁ, তবে তুমি কার উপর সেই অধিকার প্রয়োগ করবে? যিনি তোখার কাছে নিজের থেকে 
উপস্থিত হয়েছেন, তাঁর উপরেই। তাও কতটা অধিকার স্থাপন করবে, বা কতম্ষণ অধিকার স্থাপন করবে? যতম্ষণ না তিনি নিজের 
আন্তরে নিরাকার, অব্যা্ত, অচিন্তয ব্রঙ্দোর স্থান মা করছেন, ততক্ষণই। 


যেই মুহূর্তে তিনি নিজের অন্তরে নিরাকার, নিষ্রিয়, অব্যা্ত, চিত্ত ব্রন্দোর সহীন করতে শুরু করে দেবেন, সেই মুহূর্তে নিজের 
অধিকারকে খর্ব কর! অত্যন্ত আবশ্যক গু্ী। গুত্রী, একটি তরুকে বনস্পতি করার জন্য, তার চারিপাশে বেডা দেওয়। অত্যন্ত 
আবশ্যক যেমন, তেখনই সেই তরু ধখন বনস্পৃতি হয়ে গালপালা। বিস্তার করতে আগ্রহী, তখন সেই বো সরিয়ে মেওয়াও আতি 
আবশ্যক, কারণ ত| না হলে সেই বনস্পতির বৃদ্ধিকেই খর্ব করে দেওয়া হয়। 


সত্য শিক্ষার অধিকারী সকলেই; তাই ধিনি সত্যশিক্ষা গ্রহণ করার জন্য তোমার কাছে আসছেন, তুখি যদি সত্যকে অন্তরে উপলারি 
করে থাকে৷ ধ্যানের মাধ্যমে, তবে অবশ্যই তাঁকে সত্যশিম্ণ প্রদান করবে, কিন্তু তার পুর্বে নয়, এবং তিনি ছাড়া অন্য কারুকে নয় । 
অর্থাও প্রথম তোমাকে সত্যশিম্চা দ্বার জন্য উপযৃক্ত হতে হবে! কেবলই আমার কথা শ্রবণ করে নিয়েছ বলে তুমি সত্যশিম্চা 
দেবার আধিকারিণী হয়ে গেলে না। পুরী, আখাকে দেখো, আমাকেও প্রথম সত্যশিক্ষা অজ্ন করতে হয়েছে, ধ্যান-সমাধির পরেও 
বহুবর্ষ লেগে যায় আমার প্রকৃতির, আমাকে সত্যশিল্ষায় ভূষিত করে তোলার জন্য। 


তবেই আমি তোষাকে সত্যশিষ্ষ। প্রদান করতে পারছি । তেমনই তোমার আত্তরে এই সযস্ত কিছু, যা কিছু আমি এক্ষণে তোখাকে 
বললাম, তাকে উপলব্ধি করতে হবে । যখন তা সম্ভব হবে, তখনই তুমি সত্যশিম্মন প্রদানের জন্য উপযুক্ত হয়ে উঠবে । যদি এমন না 
করো, আর যদি সত্যকে আন্তরে উপলব্ধি করার পৃবেহি বাণিজ্যিক চিতা নিয়ে সত্যশিক্ষণ প্রদান করতে শুরু করে ছাও, আন্যকেউ 
ভ্রমিত হোক বা না হোক, তুমি স্বয়ং এমনই ভাবে নিজের ভ্রমের আচ্ছাদ্শকে যজবুত করে নিচ্ছ যে, সহমর বরন্মাওড গঠনের শেষেও 
সেই আচ্ছাদনের নাশ হবে ন1। তাই অন্তত স্বাচিন্তা করে হলেও, সেই আপকর্ম করো ন1। 
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আর শিক্ষা প্রদান করবে কাকে? স্কুলে সেই শিক্ষণ গ্রহণ করার অধিকারী, তাই সম্মুখে যিনি এসেছেন, তিনি অধিকারী কি 
আধিকারী নন, সেই বিচার করবে না, তবে সম্মুখে যিনি আসেন নি, তাঁর অধিকার থাকলেও, তাকে সেই শিক্ষা প্রদান করবে না, 
কারণ প্রকৃতি স্বয়ং তাঁকে তোমার সাথে সংযুক্ত করেন নি” । 


দেবী দিব্যত্ী প্রশ্ন করলেন, "সম্মুখে যিনিই উপস্থিত হয়ে আমার থেকে সত্যত্জানের আশা করেন, যদি আমি সত্যকে আস্তরে উপলাব্কি 


বর্থীসনাতন হেসে বললেন, "হ্যা গুত্রী, করবে! তবে সেখানে অবশ্যই নিজের বিচার , বিবেক ও অন্তষ্টিকে জাথীত রাখবে স্মরণ 
রাখবে যে তুমি কতা নও, আর কর্থ করতেও পারো না । তাইযা শব্দ তৃমি ব্যবহার করছো, তার উপর নিয়ন্ত্রণ স্থাপন করার কখনোই 
প্রয়াস করবেনা । সেই শবে তোমার শ্রোতারা আনেক সময়েই আহত হবেন, আর তাই স্বাভাবিক, কারণ তাঁরা ভ্রযকে আশ্রয় করেই 
উপস্থাপন করছেন । তবে কখনো ধদি দেখো ধে তোমার কনো শোতা নিজের ভ্রথকে অগ্রাধিকার দিতে চাইছেন ঝলে, তোমার আন্তর 
থেকে প্রকৃতিনিওসৃত কথার অপমান করছেন, তবে তগক্ষণাও তাঁকে তোমার শোতার তালিকা থেকে বহিষ্কার করবে, বিনা আসক্তি 
বা বিরক্তিতে! 


অ্থাঁ পুরী, তোমার প্রতিটি শ্রোতাই ভ্রমে আচ্ছন, তাই না চেয়েও তাঁরা তোখার থেকে শ্রবণ কর] কথাকে অস্বীকার করে ফেলবেন 
তবে তাঁর অস্বীকার করে ফেলে, লত্জিতও হবেন, আর ত| সঠিক করে নেবার প্রয়াস করবেন । এখন সম্ত শোতাকে সবর্দা সাহায়তা 
করবে, এবং প্রয়োজনে তাঁদেরকে ভৌতিক জীবনে স্থাপিত করেও, তাঁদ্রেকে সাহাষ্য করবে কিন্তু ধাদি দেখো এমন কনো শ্রোতা 
এবং তাদেরকে কিছুতেই ত্যাগ করবেন না, এমন প্রতিজ্ঞায় আবদ্ধ, তাঁকে তগক্ষণা? খোতার তালিকা থেকে বহিষ্কার করবে, কারণ 
তাঁর প্রকতি তখনও তাঁকে ভ্রমমুক্তির আবস্থায় হ্যাপিত করেন নি। 


পুত্রী, এমন কর্ম করার কালে, সেই ব্যক্তির প্রতি কনো বিরক্তিও রাখবে না, আর দেষও রাখবে না। শৃধূ এট্‌কু জানবে ষে তাঁর ভ্রমযুক্ত 
হবার সময় আসেনি, তাই তিনি কিছুতেই নিজের সংস্কারদের থেকে মুক্ত হতে পারছেন না, ব! মুক্ত হতে চাইছেন না। ... পুরী, 
সত্যজ্ভান আহরণ করার জন্য আবশ্যক যা, তা হলো কেবলই শৃশ্যতা। পুরসংস্কার, পূর্ব ভাভজ্ঞান আমাদের মণ ও বৃদ্ধিকে আমাদের 
খনিব করে রেখে দেয়ে, আর আত বা পুরুষ স্বয়ং সেই মন ও বৃদ্ধির দাস হয়ে থেকে যায়। 


যার মন ও বুদ্ধির ছাস হয়ে আনু নিবাস করছেন, তিনি সত্যজ্ঞান আহরণ করার উপযোগী আবস্থায় উ্ত হননি, তাই তাঁকে সত্যজ্ভান 
প্রদান করার অর্থ এই থে তাঁর অগ্রগতিকে তুখি বহনে আবদ্ধ করছো । তাই তাঁকে সত্যঙ্ঞান প্রদান না করে, তাঁকে ভ্রমের জগতে ফিরে 
যেতে দাও, আর ফিরে গিয়ে তাঁকে সেই অবস্থায় উন্নীত হতে দাও যেই আবস্থায় স্থিত হয়ে তিনি উপল করতে পারবেন যে, তাঁর মন 

ওবুদ্ধি তাঁকে দাশ করে রেখে দিয়েছেন । 


৬৩ 


শ্রীতী কৃতান্ত যহাসুত্র 


অর্থাগ পুরী, খোতার ক্ষেত্রে প্রথম যা প্রদান করা আবশ্যক, তা হলো যন ও বুদ্ধির থেকে তাঁকে যুক্ত হয়ে ওঠার প্রেরণা । সেই 
আবশ্যকতা খন আনু অনুভব করতে সম্ষম হবেন, তখন তিনি তার উপায়ের সহদান করবেন তোমার কাছে। তখন তাঁকে সেই উপায় 
বলে দাও, যেই উপায়ের অনুসরণ করে তিনি যন ও বুদ্ধির নিয়ন্ত্রণ থেকেমুক্ত হতে সক্ষম হবেন । সেই পদ্ধতি আমি তোমাকে পুবেই 
বলেছি, তাই পুনরায় সেই কথা বললাম না আর | 


যাদি কেউ এই মন ও বুদ্ধির নিয়ন্ত্রণ থেকে মুক্ত হতে সচেষ্ট হন, তবে তাঁকে সহায়তা করে৷ সেই ক্ষেত্রে । আর যাছি তিনি সচেষ্ট না হন, 
তবে পুনওপুন প্রয়াস কর যাতে তিনি সেই কর্মে সচেতন হন, আর তাঁকে এও বুঝিয়ে দাও যে তুষি তাঁকে সত্যবিবরণ প্রদান করতে 
আথহী, কিন্তু ধেহেতু তিনি মন ও বুদ্ধির দাস, তাই তুমি চেয়েও তাঁকে সত্যবিবরণ প্রধান করতে পারছোনা । যাদি তোমার এই ইিতকে 
তিনি বৃঝেও যন ও বুদ্ধির ছাস হয়েই থাকতে আগ্রহী হন, তবে তাঁকে শ্রোতার তালিকা থেকে বহিষ্কার করো, এবং তাঁকে ভ্রমের জগতে 
নিবাঁসনে স্থাপিত করো । 


যদি সেই নিবাঁসনের পরও তিনি বুদ্ধি ও মনের থেকে মুক্ত হতে সচেষ্ট ন1 হন, তবে তাঁর প্রতি কনে আসক্তি বা বিরক্তি না রেখে, তাঁকে 
চিরতরে ভুষের জগতে স্থাপিত করে দাও, কারণ তাঁর এখনো ভ্রমজগতকে ভ্রম ঝলে জানা বহু দেরী; কারণ ভ্রম জগতে লী মান 
সম্মান অপমান তাঁর কাছে তখন অত্যন্ত মুল্যবান; কারণ তাঁর কাছে ভম জগতে লব ধনাছি অত্যন্ত মূল্যবান; কারণ তাঁর কাছে 
আত্রমধাঁদা অত্যন্ত মুল্যবান । আর যদি তিনি সেই নিবাঁসনের পর পুনরায় প্রত্যাবর্তন করতে চান, তবে তাঁকে পুনরায় মন ও বৃদ্ধির 
থেকে মুক্তির যাগ প্রদান করো । 


যি তিনি ওবারে প্রয়াসশীল হন সেই মুক্তির জন্য, তবে তাঁকে সহায়তা করে| সহায়তা করার জন্য যদি আধ্যাত্িক শক্তির প্রয়োগ 
করে, তাঁর ক্ষেত্রকে প্রস্তুত করে দিতে হয়, তাও দাও, কিন্তু নীরবে দেবে, অর্থ? তাঁকে এই সাহায়তা তুমি করছো, তা বলবে না । আর 
যখন সেই সমস্ত কিছুর পরে, তিনি সম্পূর্ণ ভাবে যুক্ত হয়ে যাবেন যন ও বুদ্ধির নিয়ন্ত্রণ থেকে, আর দেখবে যে তিনি শরীরের সুস্থৃতা, 
প্রাণের আয়ু, বা সামধ্য প্রতিভার চিভা কর! ত্যাগ করেছেন, তবেই তাঁকে সত্যজ্ঞাণ প্রদান করবে । এই হলো প্রক্রিয়া” । 


দেবী দিব্যি) বললেন, "পিতা, কখন শিক্ষা প্রদান করার যোগ্য হবো আমি, বা কখন কোন শ্রোতাকে আমি সত্যঙ্ঞান প্রদান 
করবো, সেই সযস্ত কিছু আমার কাছে এখন দিনের আলোকের শ্যায় পরিষ্কার হয়ে গেছে। কিনতু এবার আমি জানতে চাই যে, কি 
ভাবে সেই শিম্গা আমি প্রদান করবো তাঁকে? ... কেবলই কি সত্যঙ্ঞানের স্বাপন করবো? সেই সত্যকে উপল করতে পারেন ফাতে, 
তার জন্য কি কনে৷ ভাবে প্রয়াসশীল থাকতে পারি আখি? যদি পারি, তবে কি করে সেই প্রয়াস করতে গারি আমি? আমাকে সেই 
কথা বলুন পিতা, আমার নিজেকে সত্যজ্ঞানে উাসিত করে, আমার সম্মুখে আমার প্রকৃতি যাদেরকে আনবেন, তাঁদেরেকেও সেই 
দিতে । কি করে আমি তা করতে পারি?” 
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প্রত ব্রন্মাসনাতন তপতির হাস্য হেসে বললেন, "পুত্রী, মানুষ তাই করতে পারে, যেই কমের প্রতি তাঁদের নেশা উওপন হয়; নেশা আরা 
কনে! এক অভ্যাসের প্রতি তীর আকষর্ণ | যতম্ষণ না মানুষের কনে! কমের প্রাতি নেশা উগপন হয়, ততক্ষণ না তো মানুষের সেই 
কমের প্রতি নিষ্ঠা জন্যা নেয়, না একাথতা স্থাপিত হয়, আর না সেই কমের পথে তিনি সঠিক ভাবে আসর হতে পারেন । পুরী, অনেকে 
বলেন, কঠিন অধ্যাবসায়ের কনে! বিকল্পা নেই। সঠিক বলেন তাঁরা, সত্যই কঠিন অধ্যাবসায়ের কনে! বিকল্টাই হয়না, আর আরো 
সত্য বললে, থে যতই প্রতিভাবাণ হন না কেন, অধ্যাবসায় ছাঙা সে কিছুতেই অগ্রগতি লাভ করতে পারেন না। 


কিনতু এই যে কঠিন অধ্যাবসায়, নেশা যদি স্থাপিত না হয়, তবে সেই অধ্যাবসায় করাই সম্ভব হয়না। অথার্গ জোর করে প্রাণপণ 
প্রচে্টা করলে, কর্ সম্পাদ্তি হয়না, বরং সেই প্রাণটিই বিনষ্ট হয়ে যায়। প্রাণপণে প্রচেষ্টা করতে অবশ্যই হয়, কিন্তু সেটা নেশার 
জন্য, তবেই তাতে প্রাণ বসে যায়, প্রাণ চলে যায়না। 


গুত্রী, তুমি অনেককে তাখাকের নেশা করতে দেখেছো, অন্য মাদকেরও নেশা করতে দেখেছো! ভালো করে অবলোকন করেছ 
তাঁদেরকে? যদি করে থাকো, তাহলে দেখবে তাঁরা অত্যন্ত একাগ্রতিত্ত নিজেদের নেশার বস্তুর প্রাতি। সেটির কারণ মাদক নয়, সেটির 
কারণ নেশা । নেশা কেবল মাদকেই হয়না, সাখ্যাত ভগবতীর পরমাবতার, ঠাকুর গদাধর চাটুজ্জে ঝলে গেছিলেন সব থেকে ভয়ানক 
নেশা হলো কাখিনীকাঞ্চনের নোশ। 


হ্যা পুরী, কামিনী আরা? দ্হকাষ, এবং কাঞ্চন আরা ধনসম্পদ, এই দুইয়ের নেশাতে সম্পূর্ণ ঝানবজগত এক্ষণে নেশাগ্রস্ত, এবং 
তাই দেখো পুরী, সেই নেশার জন্য ধখনই দ্হেকাম পুর্ণ হবার প্রসজ ওঠে মানুষের সাধনে, তখনই সযস্ত অশ্যবিষয় থেকে মন উঠে, 
সেই দেহকাম বিষয়ের উপরই তাঁদের মনোনিয়োগ হয়ে যায়। একই ভাবে যেই বিষয়ের উপরই চর্চা হোক না কেন, যখনই ধনসম্পদের 
প্রাপ্তি বা আয়ের ্রসজ উত্থাপিত হয়, তখনই সমস্ত বিষয় থেকে মানুষের মন উঠে এসে, সেই ধনসম্পদ্‌ বা কাঞ্নে আবদ্ধ হয়ে যায়। 


যাদকের নেশা ভালো কি খারাপ, কাখিনীকাঞ্চনের নেশ। ভালো কি খারাপ, সেই বিশ্লেষণ করতে আমরা এখানে স্থিত মই, তাই সেই 
অপ্রাসঙ্গিক বিষয়ে আমরা নাক গলাবো না, কিন্তু যেই কারণে এই সমস্ত দিকে তোমার দৃষ্টি আকষণ করার প্রয়াস করলাম, তা হলো 
কাছে কনে কলাশিল্প যদি নেশা হয়, তো কারুর ঝাছে বিদ্যা গ্রহণ কর। এবং বিদ্যার ভাণ্ডার নিজের কাছে স্থাপন করাই নেশ। | 


ঠিক তেমনই, অধিক মানুষের ক্ষেত্রেই মাদক এবং কামিনীকাঞ্চমই হলো তাঁদের নেশা । কিন্ত কথা এই যে, নেশা যার যেখানে, তাঁর 
একাগ্রতাও ঠিক সেইখানেই। নেশার গুণই হলো একাগ্রতা বৃদ্ধি করা, নেশার সদ্গুনই হলো নিষ্ঠা নিমাঁণ কর1। ... আর এই নেশা কি 
করে নিিত হয়? নেশা হলো তাই যাতে সমস্ত পঞ্চভত একত্রে মেতে ওঠে, আর তাতে স্বয়ং পুরুষ ব1 আত্মও নিমভ্জিত হয়ে যায়, বা 
বলতে পারে৷ মজলিশে যেতে থাকেন । 
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আর যেহেতু সমস্ত ভত, এবং স্বয়ৎ পুরুষ তাতে মেতে থাকেন, তাই নেশার বিষয় উত্থাপিত হলেই, একাগ্রতা এসে যায়, নেশার চিভা 
করলেই নিষ্ঠা এসে যায়। আর নেশার আরে একটি বৈশিষ্ট্য আছে যে, ধার যাতে নেশা, তার কনো ভত কখনোই সেই বিষয়ের প্রাতি 
তপ্ত হয়না। অর্থ, যিনি মাদকের নেশা করেন, তিনি সবর্ষিণ মাদকে ডবে থাকলেও, তাঁর কনো বিরক্তি নেই, আর কনো সময়েই মনে 
হয়না যে আর মাদকের প্রয়োজন নেই, তণ্ড হয়ে গেছি আমি । 


ঠিক একই ভাব যিনি কামিনীর নেশা করেন, তারও কামিনীর প্রতি তৃ্তি জন্মায় না, অনন্ত কাষসুখ ভোগ করলেও, তাঁর তৃপ্তি হয়না। 
আবার যিনি কাঞ্চনের অথাগ ধনসম্পত্তির নেশা করেন, তাঁর আনত ধনধীখব্ধ থাকলেও, তাঁর তৃত্তি হয়না, আর সহ ধনেও তাঁর 
বিরক্তি জন্মায় ন71। তাই পুরী, ধার নেশা হলো সত্যত্ভান অজর্ন কর, সত্য অর্থে তিনিই সত্যঙজ্ঞান অভর্ন করতে সক্ষম হন । যাদি 
সত্যত্ঞান ভন করাই তাঁর নেশা হয়, তবে সত্যঙ্ঞানের প্রসজ উত্থাপন হলেই, তাঁর একাগ্রতা জন্ম নেয়; তাঁর সম্মুখে সত্যত্ভান বিষয় 
উত্থাপিত হলেই, নিষ্ঠা প্রকাশ পায়; কখনোই তিনি সত্যজ্ঞান আনে বিরক্ত হননা, আর কখনোই তিনি সত্যজ্জান অর্জনে তপ্ত হননা, 
আর সবন্মিণ তপ্ত হবার ব্যকুলতা থাকে। 


কেন বললাম পুত্রী, এই তপ্ত না হওয়ার কথা? পুরী, সত্য কি, তা ব্যক্ত তো করা যায়না, কিন্ত তার অন্তিম সম্ভব ব্যখ্যা তোমাকে 
ইতিমধ্যেই প্রাদান করেছি, আর তার থেকে তুমি এটুকু নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছ যে, উপনিষদ যেমন বলেছে, অরার্গ পিয়াজের খোসা 
ছাঙানোর মত করেই সত্য উদ্থাটন করতে হয়, অথ? একটি খোলা ছাড়িয়ে তু হয়ে গেলে সত্যলাভ অসম্ভব । তাই প্রয়োজন 
নেশার, কারণ একমাত্র নেশা করলে, তবেই একটি খোসা ছাড়িয়ে তণ হবেন না সেই পুরুষ । একের পর এক খোসা ছাড়িয়ে ছাড়িয়ে 
যতম্ষণ না! পুর্ণ সত্য অথ শূন্যে হ্থযাপিত হবেন, ততন্ণ তিনি তণ্ড হবেন না। 


অর্থা স্পষ্ট করে বলতে গেলে, যতক্ষণ না তপ্তি-অতৃপ্তির অতীত আবস্থায় স্থিত হচ্ছেন পুরুষ, ততন্ষণ তাঁর সত্যলাভ সম্ভবই নয়, 
আর সেই একাগ্রতা, সেই নিষ্ঠ।, সেই বিরকিহীনতা একমাত্র নেশার মধ্যে স্থিত হয়েই লাভ কর! সম্ভব। তাই যিনি সত্যলাভ করতে 
চাইছেন, তাঁকে সত্যলাভের নেশা করতে হয়, তা সেই ব্যক্তি তুমি স্বয়ং হও, বা তোমার শিষ্য হন। পুন্রী, প্রতিবার একটি করে ভ্রমের 
খোলা আমাদের থেকে অপসারিত হয়, প্রতিবার আমর! কিছুক্ষণের জন্য তত অবশ্যই হই, কিন্তু াদি নেশা কারি সত্যলীভের, তবে 
সেই তণ্তি আমাদের মধ্যে আধিকন্চণ বিরাজ করবে না, আমরা পুনরায় আরো একটি খোলা ছাঙাবার প্রয়াস করতে উদ্যত হবো, 
আর তবেই সত্যলাভ সম্ভব । 


ইন্জিয়ের খোল ছাড়ানোর পর, আমরা এক এক করে সমস্ত ভতের খোল থেকে নিজেদের মুক্ত করবো, আর শেষে পুরুষের খোল 
থেকে মুক্ত করে, অন্তে প্রকৃতির খোল থেকেও নিজেদের মুক্ত করবো। তবেই আমর! এমন অবস্থায় উপস্থিত হবো যা শূন্য, যা 
একমাত্র সত্য কিন্তু স্বয়ং অসত্য, আর তখনই আমরা তপ্তি-অতপ্তি উভয়ের থেকেই মুক্ত হয়ে মোক্ষলাভ করবো। তাই পুত্রী, ্বয়ংও 
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করো; যদি সম্মম হও, তবেই তাঁর সত্যলাভ সম্ভব, চে? অসম্ভব” । 


দেবী দিব্যশ্রী বললেন, “কিন্ত পিতা এই নেশা স্থাপন করবো কি করে? মাদকের নেশা তো একাধিকবার মাদক গ্রহণ করলেই হয়ে 
যায়, আর তাই সেই নেশাকে ধারণ কর] সবাঁধিক সহজ। কামিনীকাঞ্চনের নেশা স্থাপন কর আরো আধিক সহজ, কারণ একটিবার 
তার প্রতি আকৃষ্ট হলেই, তা নেশা হয়ে স্থাপিত হয়ে যায় আমাদের মধ্যে । কিন্তু এই সত্যলাভের নেশা কি করে কর] বা করানো যায়?” 


অনুভূতি হয় বলেই, এতো সহজে কেবল মানুষ নয়, সকল জীব তার প্রাতি আকৃষ্ট হয়। তেখনই বিচিত্র অনুভতির সাখ্যাত করতে হয়, 
যাতে আমর! আকর্ষণ অনুভব করি, আর সেই বিচিত্র অনুভবের প্রথম চরণ হলো মন$সংযোগ যেখানে ইন্দিয়দ্র আতিতে স্থাপিত 
হওয়া যায়, এবং দ্বিতীয় হলো ধ্যান যেখানে ভতদ্রে আতিতে স্থাপিত হওয়া যায়, এবং তৃতীয় হলো মহাভাব যেখানে আত্ম বা পুরুষের 
অতিতে স্থাপিত হওয়া যায়! 


গুত্রী, ইন্্িয়দের আতিতে যদি যেতে হয়, তবে নিয়ম এই যে যেকোনো একটি ইন্দিয়কে সজাগ রেখে, বাকি সমস্ত ইন্দিয়কে নিষ্টিয় করে 
দিতে হয়। একত্রে সমস্ত ইন্দিয়কে আমর! স্বেচ্ছায় নিস্তিয় করতে পারিনা, কারণ তাতে আমাদের ভতরা এতটাই বিচলিত হয়ে যায় 
যে, আমাদেরকে একাগ্রতা অভর্ন করতে দেয়না । তাই যেকোনো একটি ইন্রিয়কে অতিসজাগ রেখে, অন্য সমস্ত ইন্দিয়দের নিষ্রিয় 
করে দিতে হয়। 


এমন করার সময়ে, যেই ইস্দিয়কে সজাগ রাখবে, তাকে একটিই কর্মে নিযুক্ত রাখবে, অরথাঁগ যদি দৃষ্টিকে সজাগ রাখো, তবে একাটিই 
বিন্দুতে দৃষ্টিকে নিবদ্ধ রাখবে, যদি শ্রবণশক্তিকে সজাগ রাখো, তবে যেকোনো একটু ধুনকেই শুনতে থাকবে, যদি স্বাদূকে সাধো, তবে 
একটিই স্কাদ্‌কে গ্রহণ করতে থাকবে, যদি তুকের অনুভবকে সাধো, তবে ভুকের একটি স্থানেই পীডডা প্রদান করে, তাকে অনুভব করতে 
থাকবে, ঝা যদি াণকে সাধো, তাহলে ধেকোনে একটি ধারার ঘাণকেই গ্রহণ করতে থাকবে । 


গুতী, যখন এমন অভ্যাস করবে, তখন বাকি ইন্জিয়রা ক্রমে ক্রমে নিষ্টিয় হয়ে যাবে, আর একই ক্রিয়া করতে থাকার জন্য, যেই ইন্দিয় 
সেই ক্রিয়া করছিলো।, তার কাছেই সেই ক্রিয়া করা অভ্যাসে পরিণত হয়ে যাবে, আর যাই তা অভ্যাসে পরিণত হয়ে যাবে, তাই সেও 
সেই ক্রিয়া থেকে বিরত হয়ে যাবে । আর যখনই সে বিরত হবে, তখনই তুমি পঞ্চইন্ছিয়ের অতীত হয়ে যাবে, আর তখন ইন্ছিয়াতীত হয়ে 
যাবে, তখন যা কিছু ইন্ছিয়ের প্রাতি আসক্তির কারণে অনুভব করছিলে, তা সমস্তুই হারিয়ে ধাবে, আর যা কিছুকে ইন্জিয়ের প্রাতি 
আসতির কারণে অনুভব করতে পারছিলেন, অরাঁ? পঞ্চভত, চতুর্বিংশতি তত, সুযুঙ্না, এবং পিজলা, তাদের অনুভব করতে পারবে । 
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গু, যেই অনুশীলনের কথা ঝললাখ, সেই অনুশীলনে তুমি সাফল্যের দিকে এগোচ্ছ, তা তখনই বুঝ/তে পারবে যখন পিলার 
যধ্যে ছিয়ে উদ্মাবায়ু উপরে বা নিচে যাতায়াত করার ক্রীড়া হতে থাকবে । তবে পুৰী, ধখন তোমার সমস্ত ইন্দিয়দের সাধা সম্ভব হয়ে 
যাবে, তখন কৃম্তক হয়ে যাবে, অর? তুমি তোমার দেহের থেকে পৃথক হয়ে খাবে, অথ? তখন আর উন্মবায়ুকে আনুভব করতে পারবে 
ন1। যিনি এই অবস্থায় ভাপিত হতে পারেন, তাঁকেই সাধু বলা হয়। এবার কথা হলো কৃম্ভক বা দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাচ্ছ কেন 
তিমি? 


০ 


গুত্রী, আমাদের পঞ্চকমোন্ডিয়, এবং পঞ্চজ্ঞানেন্ছিয় সমস্তই দেহের সাথে যুক্ত, আর এই সমস্ত ইন্দ্রিয় একত্রেই আমাদেরকে পঞ্চমভত 
আর্থার মুত্তিকাততু বা দেহের বোধ করায়। তাই যখনই ইন্দ্য়াতীত হয়ে উঠবে, তখনই দেহের বোধ চলে যায়, আর তখনই কুম্তকের 
অনুভব হবে । আর এই বিচিত্র অনুভব হওয়া মাত্রই একটি নেশার সঞ্চার হতে থাকে। তবে যদি তোমার শিষ্যের যধ্যে এমন লক্ষণকে 
দেখতে শুরু করো, তাঁকে অবশ্যই একটি কথা বলে দেবে, তুষি সত্যলাভের উদ্দেশ্যে সঠিক ভাবে যাত্রা করছো, তবে পথচলা এই 
সবে শুর, এখনে। বিস্তর পথ বাকি। 


গুত্রী, এর থেকে আধিক কিছু বলবে না তাকে । কেন? কারণ এই যে, যখন এই কৃম্ভককে অনুভব করবেন তিনি, তখন ক্রমাগত প্রয়াস 
করতে থাকবেন তিনি এর, ক্রমাগত অভ্যাস করতে থাকবেন এর, তাঁর কৃম্ভক হবে; তিনি তগ্তও হবেন । কিভু তোমার কথা থে এই 
পথচলা শুরু, তা তাঁর মধ্যে ক্রিয়া করবে, আর সে সমানে এই কু্তকের প্রতি তৃপ্তিকে হারিয়ে ফেলবেন, আর সমানে সম্মুখে যাত্রার 
পথ খুঁজবেন। কিন্তু তা খুঁজে পাবেন না তিনি। 


যখন একান্ত চেষ্টা করেও আগে যাথার পথ খুঁজে পাবেন] সে, তখন সে তোখার শরণাপম হবে, আর তখন তোমার কর্তব্য হলো 
প্রকৃতির সাথে তাঁকে পরিচয় করানে। । প্রকৃতই যে তাঁর হিতাকাওক্ষী, প্রকৃতির নিেশে যদি তিনি চলতে পারেন, তবেই তিনি 
সত্যলাভ করবেন, এই কথাকে তার আন্তরে স্থাপন করে তাঁকে পুনরায় পঞ্চভাবের ক্রিয়া করতে দাও। সে প্রয়াস করবে প্রকৃতির সাথে 
সংযোগ স্থাপন করার জন্য, কিনতু ব্যর্থ হবে। কেন? কারণ তাঁর ভতরা তাঁর গথকে আটকাবে, যা তুমি ইতিমধ্যেই জানো । তাই সে 
আবারও তোমার শরণাগত হবে। 


আর এবার তুমি মনবুদ্ধিকে অত্যাচার করে, তাঁদের থেকে তাঁকে মুক্ত হবার মার্গ দেখাও। ... পুরী, তুমি বলবে, এই সমস্ত কিছু একত্রে 
বললেই তো হয়!কিন্তু না পুত্রী, ধেমন যেমন একটি মানুষের জিজ্ঞাসা জন্মায়, তেমন তেমনই উত্তর প্রদান করতে হয়, তবেই সেই উত্তর 
তাঁর স্মরণ থাকে। যদি কারুর মধ্যে কনো প্রশ্ন জন্মানোর পৃবেই সেই প্রখের উত্তর দাও, তবে সেই প্রশাটিই তাঁর যধ্যে জন্ম নেয় না, 
আর তাই তাঁর মধ্যে সেই প্রখের উত্তর লাভ করার ব্যকুলতাও জন্থা নেয়না। আর যাদি তা জন্ম না নেয়, তবে সেই উত্তরও তাঁর নেশাকে 
প্রসারিত করেন! । 
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তাই অপেক্ষা করবে তোমার শিষ্যের মনে প্রখের উদয় হবার । আর একবার তা উদ্ত হলে, তবেই সেই প্রথের উত্তর প্রদান করবে 
যেমন ধর এইক্ষেত্রে, তামি যখন প্রকতির সত্য জানাবে, তখন তোমার মধ্যে প্রকৃতির সামিধ্য পাঝার ইচ্ছা বিস্তার হবে, তবে সেই 
ইচ্ছা ব্যকুলতায় পরিণত তখনই হবে যখন তুমি হাজারো প্রয়াস করে প্রকৃতির সাথে সংযোগ স্থাপন করতে পারবে না। আর সেই 
ব্যকুলতার উত্তরে ধখন তুমি মনবৃদ্ধিকে অত্যাচার করার কথা বলবে, তখন সেই অতিমানবিক কর্ম তাঁর কাছে সহজ হয়ে যাবে । 

কেন? কারণ তাঁর প্রকৃতির সাখযাত পাবার ব্যকুলতাই তাঁর এই কাজকে সহজ করে দেবে । 


এরপরটা তুমি তো জানোই পুৰী!... ধেমন যেষন মনবুদ্ধি অপসারিত হবে তাঁর পুরুষের উপর থেকে, তেমন তেষন তাঁর মধ্যে 
বিশ্বাসের জন্ম হবে, আর তেখন তেখন ইরার জাগরণ হবে তাঁর মধ্যে । আর একবার ইরার জাগরণ হয়ে গেলে, তোমার আর কনো 
ভমিকাই থাকেনা, কারণ ইরা আর্থার প্রকৃতিই তখন তাঁর দায়িতৃভার নিয়ে নেবেন, এবং তাঁকে ভতদের অতীতে নিয়ে গিয়ে ধ্যান 
করিয়ে দেবেন এবং তাঁর পুরুষকে প্রকৃতির সম্মুখে স্থাপন করে, তাঁর হয়ে প্রেমের সঙ্গার করবেন, এবং ক্রমশ সেই প্রেম পরিপক্ক 
হলে, প্রকীতিই আত্মসমপ্ণ করে তাঁর পরুষকেও আ্মুসমপ্ করতে বাধ্য করবেন, এবং যহামিলনে আবদ্ধ হয়ে, সমাধি প্রদান করে, 
তাঁর মোমকে সুনিশ্চিত করবেন”! 


দেবী দ্ব্যিতী৷ বললেন, "যতভাবে অব্যাক্তকে ব্যক্ত করা সম্ভব, সেই সমস্ত কিছু আপনি আমাকে বলেছেন । কিন্তু এরপরেও আমার 
মধ্যে কিছু প্রথ আসছে, তবে সেই প্রশেরও আগে আমার মধ্যে একটি ইচ্ছা জন্মাচ্ছে। ... পিতা, আপনি পরাপ্রকৃতিকে মাতা বাধা 
আরথাঁ সবকিছুর অহ্কা বা জননী নাম দিয়ে, তাঁর আরাধনা করেন, এবং নিজেকে তাঁর কাছে সবর্ষণ সমপ্পির্ত রাখেন । নিশ্চয়ই তিনি 
আপনার সাথে বহু লীলা করেছেন । আমার খুব ইচ্ছা হচ্ছে, সেই লীলা সম্বহে জানতে । আমাকে সেই লীলার কথা বলুন কৃপা 
করে”। 


প্রভ ব্মাসনাতন হেসে বললেন, "বেশ পুত্রী, প্রথম তোমার ইচ্ছাকে আমি অবশ্যই পুর্ণ করবো খাতা সবা্থার মিহালীলার বিবরণ 
প্রদান করে! সত্য বলতে আমার নিজের আরাধ্যের বিষয়ে শৃনতে চেয়ে তৃমি আমাকেই ধন্য করেছ! শোনে তবে সেই কথা” । 
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২ রব মলা 
দেবী দিব্যতীর ইচ্ছার মান রাখতে সষেষ্ট হয়ে পুবিন্মী অবতার দাশ বন্মীসনাতন হেসে বললেন, "গুত্রী, তোখার ইচ্ছামত মাতার 
বেশ কিছু লীলার কথা শ্রবণ করাচ্ছি তোখায়, যেই লীলার খাধ্যথে তিনি আমাকে আমার স্বরূপে স্থিত করিয়ে, আমাকে শিম্িম্ত 
করেছেন আমার সবরুপকে হীকার করার ব্যাপারে । মাতা আমারই চেতনারুপে প্রকাশিতা, আর আমার আত্মাকে তিনি পতিরূপে গ্রহণ 
করে, €ই সম্ভান বিচার ও বিবেকের জননী। তিনি তাঁদ্রেকে পঞ্চভতের শিক্ষণ দ্বার জন্য, ভ্রিবিকারের শিক্ষা দেবার জন্য, এবং 
মায়ার শিক্ষা প্রদানের জন্য তিনটি লীলা করেছিলেন । আর সেই লীলার উপরান্তে, আমার আত্মার ঘধ্যে বিচার ও বিবেক লীন হয়ে 


গিয়ে, নিজেদের অস্তিডের নাশ করেন এবং আমার আত্বা তাদের গ্রহণ করে পুরুষতের অহংকার ত্যাগ করে, প্রকৃতিময় হয়ে শ্যামা 
হয়ে ওঠেন। 


কিনতু শ্যামা হয়ে উঠলেও, তাঁর মধ্যে ছটি ভাবের অবস্থান ছিল, একটি বিকারেরে ভাব, এবং একটি সখ্যতার ভাব । এই ছুই ভাবের 
নাশ না হলে, আমার আতা ষে পুরুষতত্যাগ করে খাতার মধ্যে লীন হতে পারছিলেননা! তাই খাতার সেই মহালীলার কথাও বণ 
করে। আর এর উপরাত্ে, যখন আমার আত! মাতার ঘধ্যে লীন হয়ে ব্রন্থাডিলাভ করে সমাধি ঝা নিবাঁণ লাভ করেন, তখন মাতা 


আমার সমস্ত ভান্তভাবের বিনাশ করেন, নয়টি রুপ ধারণ করে । সেই সমস্ত নবরুপের কথাও শ্রবণ করে?” 


প্রত ব্র্থাসনাতনের হীযুখ থেকে অমৃত কথা শরবণের ইচ্ছা! নিয়ে দেবী দ্ব্যত্রী অপেম্ষা করলে, প্র ব্র্খীসনাতন তাঁর আন্তরে 
প্রকাশিত পরাচেতনা, যার নামকরণ তিনিই করেছিলেন মাত। সবাঁা রূপে, তিনি তাঁরই বিচার ও বিবেককে কি ভাবে শিম্সিত করে 
তাঁরই আত্মার মধ্যে লীন করে, তাঁর আত্মার পুরুষতের অহং নাশ করে, তাঁকে শ্যামা করে দিয়েছিলেন, সেই কথাই অলতে শুরু 
করলেন। তিনি বললেন - 


শ্রীী কৃতান্ত যহাসুত্র 


ভতভবিষ্য গ অধ্যায় 


পুরী, মাতা সবার £ই পুত্র, বিচার ও বিবেকের মধ্যে তাঁদের মাতাকে জানার ব্যকলতা জন্মালে, মাতা সবান্থা তাদেরকে ভ্রমণে 
নির্গত হতে বললেন । ভ্রমণে নিত হয়ে, তাঁর? এক ধূধু প্রান্তরে, একটি ছোট পরিবারকে দেখতে পান । সেই পরিঝার খুব যে ছোট 
ছিল, তেমনটা নয়। ... সেই পরিবারে একটি স্বামী ও একটি স্ত্রী থাকতেন তাঁদের একটি কিশোরী কন্যাকে নিয়ে! আর সেই স্বামীটির 
তিনটি ভাতা থাকতেন । অথ? সররসাকুল্যে ছয় সদস্যের পরিঝার ছিল তা । ... কলটিরটিও বেশ বড় ছিল, যছিও বিশাল উন্মুভত স্থানে 
সেই কাটিরটিই একটিমাত্র গৃহ, তাই ছর থেকে দেখে কুটিরাটিকে ছোট মনে হচ্ছিল । 


বিবেক ও বিচার সেখানে উপস্থিত হয়ে, নিজদের পরিচয় রুপে, মাতা সবান্কার সন্তান বললে, সকলে গদ গদ হয়ে যান, এবং সকলো 
দওব? প্রণাম করেন ছুইভাতাকে। ... কিনতু সেই ছোট কিশোরী কন্যাটি প্রণাম না করে, ছুটে কুটিরের বাইরে চলে যান। ... বিবেক ও 
বিচারের সেই কন্যার আচরণ খারাপ লাগেনা। ছোট মেয়ে, তাই ছোটদের যতই স্বভাব, এমন বোধ করেন । ... যাদিও, সেই বুিটিরের 
গৃহিণী, দেবী ইরা, সেই কন্যাকে বহুবার 'ভ্রা", 'ভঙ্া", যা সেই কন্যার নাম, সেই মাম ধরে াকলেন, তবুও সেই কন্যা এলেন না । 


যাই হোক, সেই কৃটিরের সকলেই অত্যন্ত ভঙ্ এবং অতিথিসেবাপরায়ণ। কুটিরস্কামী, বাসব অত্যন্ত আন্দ্রে সাথে বললেন, 
“অতিথি সদাই দ্বসষ, কিনতু আমাদের অতিথি দ্বেসঘ নন, সাখ্যাত দেবতা । ... আপনারা ধতদ্নি থাকতে চান, ততছ্নি থাকুন । ... 
এখানে আপনাদের কনে অসুবিধা হবেনা |... আপনাদের এখানে আগমনের হেতু আমর! প্র করবো না নাথ, কারণ আমাদের 
কাছে আপনাদের আগমন যে আমাদের উপর করুণার বরষণি ব্যতীত কিছুই নয়” । 


বিচার বললেন, "তো আপনারা এই ফাঁকা স্থানে একাকী থাকেন। ... আপনাদের জীবিকা কি ভাবে চলে?” ... বাসব ঝললেন, 
কন্যার যদিও এতে ভারি আপত্তি। তাঁর কথা হলো আমাদের জীবিকার থেকে জীবনকে গুথক হতে হবে|... তা কি হয় বলুন? আমরা 
কি আর ঝর মানুষ যে, আমাদের জীবিকার পরেও জীবনের চিন্তা করার সময় থাকবে?... 


আমার ভাতা, সুরাসলী ভন্রাকে, যানে আমাদের কন্যাকে অনেক বোঝানোর চেষ্টা করে কিন্তু সে কিছুতেই মানতে চায়না । সে ঘুরে 
ফিরে আমাকে বাধ্য করে, তাঁকে ধমকিথা শোনানোর জন্য। ... সঙ্গী, অথ? আমার ভাতা সুরাসলী, এতে আমার উপর খুব 
রাগারাগি করে|... কিনতু কি বলুন তো নাথ, একটি মাত্র মেয়ে আমাদের । তাঁর সাধও কি করে অপুর্ণ রেখে দিই! ” 


বিচারের কাছে এই বাসবের কথা বেশ রোমাঞ্চকর লাগে। ... তিনি বলেন, “তো জীবিকা রূপে আপনারা কি করেন?” ... বাসব 
বললেন, "এই যে উন্মুক্ত স্থান, তাতে ক্ষেতি করি, আনাজাছি ফলণ হয়, কিছু ফলের বৃক্ষও আছে। তাই দিয়ে আমাদের চলে যায়। ... 
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আমি, আর আমার ভাতাদবয়, মারুত আর পাৰক, এই তিনজন সেই ক্ষেতি করি”। ... বিচার বললেন, "আপনার এই ভাতা, অর্থাৎ 
অলী?” ... বাসব বললেন, "সে সমস্ত ব্যাপারে ধারণা রাখে। তাই সে-ই আমাদেরকে সমস্ত কৌশল ঝলে দেয়”... 


দেবী ইরা এবার কনঠাকে মানিয়ে নিয়ে আসতে ব্যর্থ হলে, ব্যথিত টিতে এসে ঝললেন, "ক্ষমা করবেন নাথ, ছোট তো, বোধশক্তি 
কম। ... আপনারা কারা, তা যদি বুঁঝতো, নিশ্চয়ই আসতো । ... তবে চিন্তা করবেন না, ওর মতন মানুষের সাথে মিশতে একটু কষ্ট 
হয়, তবে, একবার মিশে গেলে, খুব কাছের মানুষ করে নেয় |... আপনারা তো আছেন এখানে । ও ঠিক মিশে যাবে আপনাদের 
সাথে। ... এই দেখুন না, আঘার দেবর, যারুত, সে তো এখানে থাকতো ৭11 সে অন্যত্র ক্ষন প্রস্তুতের কর্থ শিখতে গেছিল, যখন 
আমি গভবতী তখন । ... কিন্তু পরে পরে, কত সুন্দর সম্পর্ক তৈরি হয়ে গেছে ওর সাথে। ... এখন তো ওকে থিরেই সারাদিনটা কাটে 
ভগ্ার”। 


বিবেক বললেন, "কেন মহাশয় মারুত!... আপনি কি করেন, ধার কারণে ভঙা আপনার সাথেই সারাদিন থাকে?” ... মারুত হেসে 
বললেন, "ও কিছু না নাথ, আমি ওর খেলার সাথি। ... তবে খেলার ছলে, আমাদের প্রিয় কন্যাকে বিভিন্ন উত্ভিদের সাথে পরিচয় 
করাই, যা আমাদেরকে দীঘাঁয়ু করে রাখে, এই আর একি। ... অবশ্য, আমি এখন কিছু বিদ্যাও শেখানোর চেষ্টা করতাম, যা 
আমাদেরকে দীর্ঘায়ু হবার চিভ্তার থেকে ছুরে রেখে, আমাদেরকে আধিক সচেতন করে তোলে সত্য উপলব্বির প্রাতি। ... তবে, ভত্রার 
একটু ধরার প্রতি মন তো, আর যেমন দাদা বললেন, আমাদের জীবিকা ধারণ করার পর, আর জীবনের ধারণা করার সময় 
কোথায়। সেই কথাই স্মরণ করিয়ে, ভাতা সঙ্গী আমাকে সেই সব বিদ্যা, ভঞ্রাকে শেখাতে বার করেন । ... ঠিকই বলেন, তাই আমি 
আর সেই বিদ্যা শেখাই না ভদ্াকে”। 


এবার বিচার পাকের ছিকে তাকিয়ে বললেন, "আর আপনি ক্ষেতি করা ছাঙা কিছু করেন?” ... পাল হেসে বললেন, "নাথ, ওই 
আমাদের কন্যার সাথে একটু সময় কাটানো; আসলে সেটা আমাদের সকলেরই বড় প্রিয় কর্ম”! ... বিচারের কাছে এই পরিবার 
বড়ই খজাদার লাগছিল। সেই খজ। থেকেই তিনি গ্রথ করলেন, "কি করেন আপনি আপনাদের কনার সাথে?” ... পাক হেসে 
বললেন, "আমি ওকে রহান শেখাই, যদিও ওর মাতাও ওকে রহীনি শেখান। ... আর তার সাথে সাথে আমি ওকে সমস্ত কর্ম ভুত 
করার ব্যাপারে শিক্ষণ দিতাম | ... আসলে, আমরা পাঁচজন, আর আমাদের বৌদিকে নিয়ে ছয়জন |... কিনতু সে তো একা। ... তাই 
চেষ্টা করছিলাম যে সকল কর্ম কি করে তাঙাতাড়ি করা ধায় । ... কিন্তু ভাত! সঙ্গী আমাকে সঠিক জিনিস দেখিয়ে দিলেন । তিনি 
দেখালেন, তাড়াতাড়ি করার শিক্ষা প্রদান করার ফলে, ভঙ্গ! তাড়াতাড়ি সমস্ত কিছু করে, ওর পিতা, আমাদের দাদার কাছে বসে, 
ধ্মশিক্ষা নিতে চায়। ... তাই, আমি আর সেই দ্রুততার শিক্ষা প্রদান করিনা” । 
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সেইসমত্ত কিছু শেখাতে চাইনি । প্রথমে আমি আমার কন্যাকে এই গৃহ, এই কুটিরই সমভ্ত কিছ নয়, সেই শিম্ষগ দিতাম । ... পরো, 
ভ্রাতা সঙ্গী আমার পতিদ্বেকে আমার এই শিক্ষা প্রকৃতপক্ষে অপশিম্চা, সেই কথা বলতে, তাঁর নির্দেশে, এখন সেই সমস্তই শেখাই, 
যা আখি করি”। 


সুরাসগী বিকৃত হাস্য হেসে বললেন, "পুরীর মধ্যে এই যে ধর্মচিন্তা, সেই বীজ তে বৌদ্ই ঢুকিয়েছিলেন ওর মধ্যে... আপনারাই 
বলুন, আমাদের মত পরিবারে আসব কি গুরুত্ব গেতে পারে?” ... দেবী ইরা, সেই কথাতে একটু লজ্জিত বোধ করলেন, যা বুঝিয়ে 
দিল বিবেক-বিচারকে যে তিনি নিজের দোষ স্বীকার করে নিয়েছেন । 


সমস্ত কিছু মিলিয়ে, এই পরিবার তাঁদের কাছে বেশ অত লাগে। ... সকলকেই জানা হলো, কেবল তরুণী ভঙ্গার সাথে তাঁদের 
আলাপ হলো না। ... কিছুদিন যাবত, সেই আলাপও হলো। ... বিবেক ও বিচারের কাছে বহ ধমকিথার সম্ভার আছে। তাই ভহ্হার খুব 
প্রিয় বহু হয়ে উঠলেন তাঁরা ছুই ভাতা। ... শুদ্ধ হদয়ের কন্যা, এই ভদরা। মনের মধ্যেয় কোন দ্েষ, ঈর্ষা, লোভ, আসক্তি কিছুই নেই। 
... এককথায় জনুদ্বীপের বক্ষে, এন অজানা অচেনা এক স্থানে, এমন দ্ব্যি এক কন্যার সাখ্যাত লাভ করে, বেশ ভালোই লাগছিল 
বিবেক-বিচারের। 


এইসমস্ত কিছুর মধ্যেই, একদিন বিবেক ভর্হাকে প্রথ করলেন, "তো তোমার এতো ধর্মচর্চা করার ইচ্ছা, তোমাকে সকলে বাঁধা দেয়, 
তোমার ৪$খ হয়না?” ... ভঙ্গ উত্তরে কিছুটা মোভ উগ্রে দিয়ে বললেন, "সকলে বাঁধা দেয়না তো! ... শৃধু ওই সঙ্গী সকলকে বাঁধা 
দেয়।... আমার পিতার কাছে ধষকিথার সম্ভার আছে। ... কিন্তু পিতা, মাতা, আর আমার দুই কাকা, সকলেই সঙ্গীকে বড় কেউ মনে 
করে, আর সকলে তার কথা শোনে । আর সঙ্গীও এমন হাবভাব করে যেন, ওই এই সংসারের জ্যেষ্ঠ” । 


বিচার বললেন, “কিন্তু ভঙা, ধয্থা তুমি কেন শুনতে চাও?” ... ভদ্র খানিক ভেবে বললেন, "সাধনা করবো বলে । ... সাধনা করে, 
যাতা সবান্কার সখী হবো আমি। ... আমার মাতারও সেই একই সাধ ছিল । ... তাঁর সাধ অপূর্ণ থেকে গেছে। কিভু আমারও সাধ 
তেমনই হবার কারণে আমি ঠিক করেছিলাম, মাতার অপূর্ণ সাধকে পুড়ন করবো” । ... বিবেক বললেন, “একটা কথা জানো ভা । 
..সাধনার সাধ যদি থাকে, তবে আমাদের বহু বাঁধা পেরিয়ে এগিয়ে যেতে হয়। ... কোন কিছুর প্রাতি মোগোভ রেখে কি হবে? সাধনা 
কি হবে তাতে? ... হবেনা তো!... তাহলে?” 


ভঙ্া চপ করে সেই কথা শুনে আনমনা হয়ে গেল, কিনতু সেই বিষয়ে আর অন্য কোন কথা বললো না। ... কিন্তু কিছুদিন পরে, বিবেক 
ও বিচার একটা পরিবর্তন দেখতে পেল, সমস্ত পরিবারের মধ্যে । ... দেখে যনে হলে। যেই, প্রাণখোলা, মনখোলা আবহাওয়া কটিরে 
ছিল, ত৷ আর নেই। ... কেমন যেন সকলেই সকলের থেকে কিছু গোপন করছে। ... বিষয়টা! বিবেক-বিচার উভয়েরই নজরে আসে । 
শুর করলো । 
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বেশ কিছুদিন এমন দেখার পর, তাঁরা আবিষ্কার করলো, ভদ্া লুকিয়ে লুকিয়ে, যখন সঙ্গী ক্টিরে থাকছে না, তখন কখনো মাতার 
থেকে, অথাগ দেবী ইরার থেকে, সেই জ্ঞান লাভ করছে যে কেমন করে মনকে কুষ্র ভাবনার থেকে মুক্ত করে দিতে হয়... তো 
কখনো লুকিয়ে লুকিয়ে যারুতের থেকে সেই সকল বিদ্যার আহরণ করছে, যা তাকে দেহসবর্ধ জ্ঞান থেকে মুক্ত করে দেয়ে। ... একই 
ভাবে লুকিয়ে লুকিয়ে পাবকের থেকে ভদ্া সেই বিদ্যা নিতে শুর করে, যা তাঁর গতিকে অদ্ম্য করতে করতে আতিজাগাতিক করে 
তুলতে পারে । আর পিতার থেকে ধমকিথা লুকিয়ে লুকিয়ে শোনেন । ... 


আর যজার বিষয় এই যে, কেউই জানেন না যে ভদ্র লুকিয়ে লুকিয়ে কেবল তাঁর থেকেই নয়, সকলের থেকেই কিছু না কিছু শিখছেন । 
আর সেই কারণে সকলেই এই তথ্যকে গোপন করতে চাইছেন অন্য সকলের থেকে যে তিনি গোপনে ভদ্গাকে কি শিক্ষা প্রদান 
করছেন। ... কিন্তু এঘন চলতে চলতে একদিন বিবেক প্রথম নজর করলেন, আর পরে বিচারকে সেই দিশায় নিয়ে এনে দেখালেন যে, 
ভঙ্গ, তাঁর পিতাকে সমস্ত কাকাদের থেকে এবং মাতার থেকে, কি কি শিখেছেন, তার বিবরণ দিচ্ছেন! 


গোপনে বিবেক ও বিচার পিতাপুবির কথা শুনতে আরহী হলে, তাঁরা বাসবকে বলতে শুনলেন, "পুতী, এমন কেন করেছ তামি? সঙ্গী 
যদি জানতে গেরে যেত!” ... উত্তরে, দেবী ভঙ্া নিভীক ভাবে ঝললেন, "এই পরিবারের জ্যেষ্ঠ তমি পিতা, আর সবাধিক অনুভবও 
তোমার! তবে কেন সবন্ষিণ তৃমি সঙ্গীর থেকে ভয়ে থাকো?” ... উত্তরে বাসব বললেন, "শুধু আমি নই পুত, সকলেই সঙ্গীকে ভয় 
করে|... আসলে, সকলে সঙ্গীর গুনা৩৭ও জানে, তাই না... সকলেই জানে, সঙ্গী কতটা শ্রেষ্ঠ । ... পুত্রী, শ্রেষ্ঠ জ্যেষ্ঠ কে, তার উপর 
নির্ভর করেনা, নির্ভর করে, কে আধিক যোগ্য তার উপর” । 


সেই কথার উত্তরে ভঙ্রা বললেন, "সঠিক কথা পিতা, ধোগ্যতা ঝয়স অনুসারে নিভর করেনা। ... কিতু আমি জানি আমার গিতাই 
শ্রেষ্ঠ। আর শুধু আমিই নই, সকলেই জানেন, তুমিই শ্রেষ্ঠ। ...পিতা, একবার বিচার করে দেখ, কেউ কিন্তু এই পরিবারে আটকে এই 
কারণে নেই যে, সঙ্গী এখানে থাকেন বলে । ... সকলে এখানে থাকেন আপনার ও খাতার ভরসায়। ... এমনকি মাতাও থাকেন 
কেবল আপনার ভরসাতেই। ... আর সকলে সঙ্গীকে মানে!... না পিতা, সঙ্গীকে কেউ মানেন] । সঙ্গীকে মানতে সকলে বাধ্য হয়, 
কারণ আপনি সঙ্গীকে মেনে চলেন বলে। ... দেখতে কি পানা, যখন সঙ্গী থাকেনা এইসানে, তখন ঝাতাবরণ কতটা অন্যরকথ 
থাকে! ... সকলে কত আনন্দে থাকে! .... 


পিতা, আমার কথাটা একবার শুনে দেখুন |... কিছুদিনের জন্য আপনি সঙ্গীকে প্রাধান্য না দিয়ে দেখুন |... আমি সমস্ত কিছু দেখেই 
বলছি পিতা, কিচ্ছ অসুবিধা হবেনা । ... সঙ্গী কিচ্ছ করেনা । ... সঙ্গী আপনাদের বিভান্ত করে |... আপনারা কতসুন্্র গোমাতা 
নিয়ে এসে গোদ্থী পান করে, স্বষ্টা ফলের সাহায্যেই জীবন কাটাচ্ছিলন |... কিন্তু দেখুন, সঙ্গী তাতে আপত্তি করলো। ... আসলে 
সঙ্গী এটা চায়ই না যে, এই সংসারকর্ম ছারাও আপনার কিছু করুন |... তাই যা কিছ আমাদেরকে সংসারের বাইরেও অথগতিসম্পম 
করতে পারে, সেই সমস্ত কিছুকে সঙ্গী বধ করে রেখেছে। ... 
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পিতা, আমার কথা একটিবার শুনে দেখুন । ... একবার সমস্ত কিছুর হাল আপনি ধরুন |... দেখবেন, সকলে কত সুন্দ্র সমস্ত কর্ম 
করে, তারপরেও, আপনার কাছে বসে ধর্ম্চা করছেন |... অঙগী যখন দেখবে যে সকলের সমস্ত কর্য হয়ে গেছে আর আপনার] বসে 
বসে ধর্য্চা করছেন, তখন সে আপনাদের বাঁধা দিতে আসবেই আসবে । ... তখন সকলের হয়ে আপনি তাকে একবার বলে দেখ যে, 
এখানে ধর্মচর্চা হবে। ... তারপর সঙ্গীকে দেখবে, ঠিক আপনার অনুসরণ করবে” । 


বিবেক ও বিচার, ভার কথনের বাঁধন দেখে আভিভত হয়ে গেলেন । আর দেখলেন, যেমন ভদ্গা বলেছিলেন, তেমনই বাসবকে 
করতে। ... এরই মধ্যে একটি মাসের জন্য সুরাসলী দক্ষিণে যাত্তা করতে চাইলেন । ... যারুতের থেকে বিবেক ও বিচার জেনেছেন, 
দৃষ্মিণে একটি স্থানে, সঙ্গীর একটি সজিনী থাকে। ... তার সাথে সঙ্গীর গভীর তনুসম্পর্ক, অথাৎ আমোদ্রমোদের সম্পর্ক। তাই সেই 
স্থানে মাঝে মধ্যে তিনি যান । ... সকলেই সেই কথা জানেন, কিনতু সঙ্গীর অবদান অসীম এই সংসারের প্রতি, তা এই সংসারের কতা, 
অরারগ তাঁদের দাদা, বাসব মনে করেন বলে, কেউ সঙ্গীকে কোনপ্রকার বাঁধা দেনন]। 


আর সেই একটি মাস, যেই কালে সুরাসজী বিহারে গেছিলেন, তারই মধ্যে, এই সম্পুর্ণ পরিবারে আমুল পরিবতন হয়ে গেল। ... 
গোমাতা এনে তাঁর সেবা করা হলো, গোসেবা করে তাঁর থেকে হুী পান, আর ফলাহারের মাধ্যমে সকলের উদ্র পৃর্তি হয়ে গেল, 
আর সেই উদ্রপুর্তির কর্ম অধেকি প্রহরেই সমাও হয়ে যায় । এবং সহায় সকলে একতে বসে, ধ্মর্ঠা করতে থাকলেন । ... সকল 
কিছু মিলিয়ে বাসব দেখলেন, ওই ছোট ভঙ্া যা বলেছিলেন, তা আন্মদরে অক্ষরে সত্য । ... 


অন্যদিকে একটি মাস পরে, সঙ্গী এসে সমস্ত কিছু পরিবতিত দেখে, অতিরিক্ত ক্ষিণ্ড হলেন । ... তিনি উন ভাবে তাঁর জ্যেষ্ঠ ভাতা, 
বাসবের সম্থুখে এসে বললেন, "এই সব হচ্ছে কি এই পরিবারে? আমি একটি যাস ছিলাম না, আর সমস্ত কিছু পরিবতন হয়ে গেল! 
..আবার তোমরা গোসেবা আরম্ভ করেছ! ... আবার রাত্ৰি হলেই সকলে একসাথে মিশে ধ্মচর্চা! ... এসবের মানে কি? আমাদের 
ভদ্্া এর থেকে কি শিখবে?” 


দেবী ইরা কুদ্ধ হয়ে উঠে বললেন, "ভাই সঙগী!... তোমার সমস্যাটা কি? আমরা ধর্মর্ঠা করি সেটি! ... আমরা তো পরিবারের কোন 
করি, তাতে আমরা আপরাধটা কি করোডি?” 


সঙ্গী এবারে উ হয়ে উঠে বললেন, "হ্যাঁ, আমার উপর কথা, তাও একজন যে আমাদের পরিবারের কেউ নয়!" ... মারুত এবং 
পাবক এবার ক্োধিত হয়ে গিয়ে বললেন, "তুই আমাদের সকল ভাতার মধ্যে সব থেকে কনিষ্ঠ। ... তোকে আমর! সকলে কষ্ট করে, 
লেখাপডা শিখিয়েছি। ... আর সেই লেখাপড়া করে এইরকম অশিশ্ষিত হয়েছিস তুই! ... বৌদি আমাদের এই পরিবারের কেউ নয়! ... 
বৌদি এই পরিঝারট৷কে ধরে আছেন বলে, এই পরিবারটি টিকে আছে। ... আর নিজের জ্যেষ্ঠভাতার পতীর সাথে এই ভাবে কথা 
বলিস তুই!... জ্যেষ্ঠভাতা পিতাসম, জ্যেষ্ঠভাতার পতী হলেন াতাসম। ... তুই াতাসমকে এই ভাবে আপমান করছিস!” 
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সঙ্গী উন হয়ে বললেন, "বেশ, আমাকে নিয়েই তো ধত সমস্যা! ... আমি আর এই পরিঝারেই থাকবো না!" ... বাসব কনিষ্ঠভ্বাতাকে 
শা করার উদ্দেশ্যে কিছু বলতে গেলে, মারুত ও পাবক একই সঙ্গে বলে উঠলেন, "ক্ষান্ত হও দাদা । ... যাক ও এই পরিবার ছেড়ে 
... কোথায় যাবে ও!... ওই অসভ্য কন্যাটির কাছে না, যে কেবল ততক্ষণই ওঁকে সহ্য করে, যতক্ষণ সে তার তনুকে সুখ দেয়। ... 
যাক... সেখানে গেলে, ও বুঝতে পারবে, এই পরিবার ছাঙা কোন গতি নেই ওর! ... আর যদি এখানে থাকতে হয়, তবে আমাদের 
জ্যেষ্ঠভ্রাতা এবং বৌদির শাসনেই স্থিত হয়ে থাকতে হবে”। 


সঙ্গী এরপর নিজের যস্তকে হাত ছিয়ে বসে পরলেন । ... আর ধীরে ধীরে, সে সেই পরিবারের ঘতই হয়ে ষেতে থাকলেন । ... সেই 
সমস্ত কিছু দেখে, বিচার বললেন, "অত লীলা না ভাতা!” ... বিবেক একটু চুপ করে ছিল। শিরা যাবার চেষ্টা করছিলেন তিনি, 
কিনতু নি আসছিল না তাঁর। ... বিচার বললেন, “কিছু কি ভাবছো ভ্রাতা!” ... বিবেক বললেন, “সমস্ত কিছু কেমন যেন জানা 
জানা মনে হলো না ভাতা!” 


বিচার হেসে বললেন, "এখানে আবার কি জানা জানা পেলে তুমি!” ... বিবেক চিন্তিত বেশে চুপ করে থাকলেন । খানিক পরে 
বিছানায় উঠে বসে পরলেন । বিচার বললেন, "কি হলো। ভ্রাতা! ... পেলে কি জানা, সেই সংব1দ1” ... বিবেক উদ্বি হয়ে বললেন, 
"ভ্রাতা, একবার সকলের নাষগুল স্মরণ করো... দেখ কিছু খুঁজে পাচ্ছ!” 


বিচার বিরক্তির সাথে হেসে বললেন, "নামে কি এসে ধায়!” ... বিবেক সমান ভাবে উত্তেজিত হয়ে বললেন, "ভাতা, বাসব মানে ইন্্ 
যানে আকাশততু বা যন; মারুত যানে পবন মানে প্রাণবাযু; পাবক যানে আহি, মানে উত্ভা; সুরাসলগী মানে জল মানে আমাদের 
বুদ্ধি; এবং ইরা যানে আমাদের দেবী বসুধা, মৃত্তিকাততু”। ... 


বিচার হাসযচ্ছলে বললেন, "আর ভদ্রা!... সেটাও বলো!” ... বিবেক বললেন, "আমাদের মা” । ... এই কথাতে বিচারও উঠে বসে 
পরলেন, আর চমকে গিয়ে বললেন, "যা! ... 


বিবেক বললেন, "মন অরথা? বাসব সমস্ত কিছুর আধিকারী, কিন্তু তাও তিনি আবহেলিত। ... তিনি সমস্ত ধ্মর্ভানের আধিকারী, কিন্তু 
তাঁকে ধর্ম্র্চা করতেই ছেওয়া হয়না, আর দ্য়েণা কে? বৃদ্ধি, নিজের বিকারে আবদ্ধ হয়ে, অর্থাঁ? জলতত। ... মনকে অধিকার করে 
বসে থাকে সে, আর স্থৃবির হয়ে, পায়ের উপর পা তুলে রেখে, সকলকে আবদ্ধ করে রেখে দেয় সে, কারকে উন্নীত হতে দেয়না, 
সকলকে আহার, নিষ্রা মৈথুনের মধ্যেই আবদ্ধ রাখে, আর সে নিজে স্থাবির অথার্গ ক্বিমূখ থেকে ুষিত হয়ে ওঠে। ... 


প্রাণবায়ু আমাদের সঙ্গে আস্তে যুক্ত হয়। আর তিনি করেন? তিনি জীবনকে ভৌতিক নিভরশীলতা থেকে মুক্ত করার বিদ্যা প্রদান 
করেন দেবী ভঙাকে, অর্থা প্রানায়মের শিক্ষা দেন, যাও পরনের কর্য |... আবার দেখ পাবককে । ... কি করে রহীনের ব্যবস্থা করে, 
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অরার্গ আহ্বি। ... আর কি শিমগ দন ভহাকে? ভদাকে তিনি গতির শিক্ষা দেন। আগ্রিততু আমাদের কি প্রান করে ভ্রাতা? গতি, তাই 
না? 


আর দেবী ইরা কি করেন? এই তনুই যে সবন্ক নয়, তার শিম্মগ দেন; ঠিক যেমন তনু সমস্ত চারভতকে অথাঁগ আকাশ বা যনকে, বরুণ 
বা বৃদ্ধিকে, মারুত বা গ্রাণবায়ুকে, আর আগ্রি বা প্রগতিকে বেধে রেখে দেন, তেখনই তিনি এই পরিঝারাটিকে বেধে রেখে দিয়েছেন । 


আবার পরিস্থিতি ধখন পালটে গেল, সেটা দেখ । ... সকলেই বুদ্ধির দাস হয়েছিলেন অ্থা? সলীর ছাস হয়েছিলেন; আর যেই মৃহূর্তে 
নিলো, আর সকলে দেবৌ ভদ্ার অথাৎ চেতনার সেবকে পরিণত হলো । আর যখন সকলে পরিঝতিত হয়ে গেল, তখন সঙ্গী অর্থ 
বুদ্ধিও বাধ্য হলো চেতনার অথাৎ মাতার দাস হয়ে যেতে। ... কিছু বুঁঝলে ভ্রাতা!” 


বিচার বললেন, “কিন্তু এই সমস্ত কেন? ... কি কারণে?” ... বিবেক উদাসীন ভাবে হেসে বললেন, "ওই আমরা যনে মনে কি 
ভেবছিলাম!... পঞ্চভতের কোন প্রয়োজন নেই। কি মনে পরেছে... তাই মাতা স্বয়ং পঞ্চভতকে নিয়ে লীলা করে আমাদেরকে 
দেখিয়ে দিলেন, কি ভাবে পঞ্চভত আমাদের কাছে প্রয়োজনীয় । ... তিনি দেখিয়ে দিলেন, কি ভাবে পঞ্চভত বুদ্ধির দাস হয়ে অবস্থান 
করে, আর এও দেখিয়োছিলেন থে সেই ভতদেরে ভবিষ্য কি। ... সাধককে নিজের চেতনার কাছে সমপ্পি্ত হতে হয়। তবেই চেতনা মন, 
প্রাণবায়, প্রগতি, এবং তনু, এই সমস্তকে নিজ নিজ সামখ্যের বলে উজ্জীবিত করে, বৃদ্ধিকে তাঁদের নিজদের বশ্যতায় স্থাপিত করো, 
আর তখনই এক সাধক উন্নতি করতে পারেন” । 


বিচার বললেন, "অর্থা? নিজের পঞ্চভত প্রথমে নিয়ন্ত্রিত না হলে, বিকার্রস্ত বৃদ্ধির দাস হয়ে বিরাজ করে সমস্ত পঞ্চভত, আর সেই 
পঞ্চভতকে নিজের সাষখ্রে স্থিত করেন, তখনই মন সকল কিছুর উপর অধিকার স্থাপন করে নেয়। ... আর যেহেতু মন আমাদের 
মাতার প্রতি সমপ্পি্ত, তাই তখন বুদ্ধির বিকারসমূহ কিচ্ছ করতে পারেনা, আর সাধকের সমভ্ত সাধন মা উন্মোচিত হয়ে যায়। ... 
আর আমরা মুখের খত পঞ্চভতকে কনো প্রয়োজন নেই বলে বিরক্ত হচ্ছিলাম, তাঁদের উপস্থিতিতে! ... ভাতা, আমাদের এক্ষণই দেবী 


বিবেক বললেন, “কিন্তু ভ্রাতা, একটি কথা আমার কাছে তো পরিষ্কার হলো না!” ... বিচার বললেন, “আবার কি ভ্রাতা!” ... বিবেক 
উত্তরে বললেন, "আচ্ছা ভ্রাতা, মনকে আমরা নিজের সামর্ের সাথে পরিচয় করাবো কি করে?” ... বিচার বললেন, "ভ্রাতা, 
আমরা মাতার লীলার ভেদ করে ফেলেছি। ... তাও সকলে শীঘ্বই অবলুপ্ত হয়ে ধাবেন। ... তার আগেই আমাদেরকে তাঁর সম্মুখে 
যেতে হবে|... তোমার এই প্রশ্নের উত্তর তো একমাত্র মাতাই প্রদান করতে পারেন । ... চলো তাঁর কাছে চলো। ... দেবী ভঙার কাছে 
চলো । ... ভাতা, মশালটা ভালো । ... এখনই যেতে হবে আমাদেরকে তাঁদের কাছে” । 
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বিবেক বললেন, "আমি আনছি ভাতা মশাল”... বিচার বললেন, "হ্যাঁ তৃমি মশাল আনো, আখি চকমকি পাথরগুলি ওই 
বাতায়নের কাছে রেখেছি। ... আমিও সেগুলি আনছি। ... বেশ কিছুম্ষণ হয়ে গেলে, বিবেক বললেন, "ভ্রাতা, যশালটি তো দেখতেই 
পাচ্ছিনা! ".... বিচার বললেন, "আমিও পাথরগুলি পাচ্ছিনা । ... কিন্তু ভাত! তমি এতো ছুরে চলে গেলে কেন!" ... বিবেক কোন 
শব করলেন না, আর কিছু্টণ পরে বললেন, "ভ্রাতা, সমস্তুই মায়া! ... তুমি উত্তরপুবের দিকে এসো, আমি দক্ষিণ পশ্চিমের দিকে 
যাচ্ছি।... আজ আমাবস্যা, কিচ্ছ দেখা যাচ্ছেনা । ... আন্দাজের বলেই আমরা একে অপরকে খুঁজে নেব” । 


ধেমন বিবেক বললেন, তেমন করে বেশ কিছুক্ষণ চলার পর, বিবেক ও বিচারের শরীরে ধারা লাগে | ... আহীকারের মধ্যেই বিবেক 
বললেন, "ভ্রাতা তুমি!" ... বিচার বললেন, "হ্যাঁ আমি অনুজ । ... কিন্তু অন্য কিচ্ছু খুঁজে পাচ্ছিনা যে!” ... বিবেক £$খের সাথে 
বললেন, “কিছু থাকবে, তবে তো খুঁজে পাবে! ... ভাতা যেই ক্লুটিরে আমরা উঠেছিলাম, জানে আমি প্রথম যখন এই দিকে 
তাকিয়েছিলাম, তখন এখানে কিচ্ছু ছিলনা । ... পরের মুহ্র্তেই দেখেছিলাম, এই ক্লাটিরটি ছিল । ... মায়া ভাতা, মহামায়ার মায়া । ... 
তাঁর মায়াতেই এই কুটিরকে আমরা স্থিত দেখেছিলাম । আর এতম্ণ তিনি আমাদের সাথে মায়া করে সমস্ত পঞ্চভতের ততুকে 
বুঝিয়ে দিলেন, এককথায় সমস্ত পুরাণের সারকথার শিক্ষা প্রদান করলেন আমাদেরকে” । 


সাথে দৃষ্টি মেলানোরও যোগ্য থাকছি না। ... নিজদ্রকে আর মাতা সবার পুত্র বলতেও লঙ্জা লাগছে। ... অনুজ, কাল প্রভাত 
হলে আমরা আবার পথ চলবো। ... কিভু আমরা আর নিজেদ্রে পরিচয় হিসাবে ঘাতার নাম বলব না। ... আমরা সেই যোগ্যতা 
হারিয়েছি। ... আবার যেদিন সেই ধোগ্যতা লাভ করবো, তখন মাত! আর দেবী ভঙ্রা হয়ে নয়, আমাদের সম্মুখে তিনি আমাদের 
খাতা হয়েই আসবেন নিশ্চয়” । 


নিজদ্রেকে মাতার পুত্র বলে পরিচয় দ্বার যোগ্যতা অর্শ করবো! ... আমরা এতটাই পতিত হয়েছি যে, মাতা আমাদেরকে 
একবার তাঁর রুপের দেখাও দিলেন ন1। ... আমরা পঞ্চভতের সত্য বুঝে! ধেতে, মাতা অবলুপ্ত হলেন! ... একটিবার, তাঁর দূশনিও 
পেলাম ন] ভাতা । ... আমরা অযোগ্য হয়ে গেছি। ... আমাদেরকে আবার সেই যোগ্যতা অর্শ করতে হবে ভ্রাতা” । 


গু্ী, এই সেই অমৃত কথা যেই কথার মাধ্যমে মাতা বিচার ও বিবেককে, পঞ্চভতের স্বাভাবিক অবস্থান কেমন হয়, এবং সেই 
ভতদের ভবিষ্যগ, সাধকদের জন্য কেমন হতে হয় তা বোঝালেন | ... কিন্তু যাত্রার তো এখানে সবেই শুরু পুতী. 1... খেয়াল করে 
দেখ। এই অধ্যায়ের থেকে, বিচার ও বিবেকের খধ্যে এই প্র জাগ্রত হয়েছে, কি ভাবে ঘনকে নিজসাযখ্ের পরিচয় প্রদান করতে 
হয়।... আর্থাও বুঝতেই পারছো, এবারে তাঁদের ধাতার উদ্দেশ্য, বা বলতে পারো, উদ্দেশ্যের অধ্যায় হবে, নকে কি ভাবে নিজের 
সামথ্ের সাথে পরিচয় করাতে হয়, সেই শিক্ষালাভ”। 
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প্রত বর্সিনাতন বলতে থাকলেন, "পুত্রী, সেই আমাবস্যার রাত্রে বিবেক ও বিচার একটি কদ্যও সম্মুখে থেতে পারলেন না। তাই 
তাঁদের প্রভাতের অরুণোদয়ের জন্য অপেন্মণ করতে হলো। অরুণকালে, তাঁরা পুনরায় উত্তর দিশায় চলতে থাকলেন ধু থ্রাস্র, 
সামান্য জনমানসও নেই, এমন বিস্তর স্থান অতিক্রম করার পর, বিবেক ও বিচার একটি রাজ্যের মুখ্যদার দেখতে পেলেন । রাজ্যে 
উপস্থিত হয়ে দেখলেন, দ্বার দেশে কোন প্রহরী নেই। ... 


সেই দেখে, ছুই ভ/তা একে অপরের মুখের দিকে তাকিয়ে, দ্বার দিয়ে প্রবেশ করলেন, এবং বেশ কিছুর যাত্রা করে দেখলেন, কিছুদ্ি 
পৃর্বেও, সেই স্থানে অনেকে বসবাস করতেন, সেই চিত রয়েছে, মানুষের পায়ের ছাপ ধুলার উপরে রয়েছে, হাটের স্থানে বিভিন্ন সবজীর 
ফেলে দেওয়া আশ তখনও সম্পূর্ণ ভাবে পচনের শিকার হয়ে যায়নি! ... কিন্তু যেইদিন তাঁর £ই ভ্রাতা গেছেন সেই স্থানে, সেইদিন 
একটি মানুষও নেই। ... একটি মানুষ তো বাদই থাক, একটি গৃহপালিত পশুও নেই। গৃহপালিত পশু থে ছিল, এবং কিছুদিন আগেও 
জাব হণ করেছে গোখাতারা, আহার হণ করেছে সারখেয়রা, তও দেখলেন বিবেক ও বিচার, এবং তা সম্বহৌঁ নিশ্চিন্ত হলেন, এই 
পশুদের বিষ্ঠা দেখে। কিন্তু আত কথা, আজ একটি জীবও নেই। 


দেখে যেন £ই ভাতার মনে হচ্ছিল, ঠিক ুইদিন আগে, এই রাজ্য যেন কোন এক বিশেষ কারণে আচস্বিক ভাবেই পরিত্যক্ত হয়ে 

যায়। ... ছুই দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে বিস্থিত ভাবে পথ চলছিলেন, ছুই ভাতা । আচমকা, তাঁদের এক বিশালাকায় ব্যভির সাথে ধারা 
লাগে! এই পরিত্যক্ত স্থানে, কারুর সাথে ধারা লেগে যাওয়ায়, একটু চমকিত হয়ে সতর্ক হলেন বিবেক ও বিচার | আর সতর্ক, তাঁদের 
থেকেও আধিক হলেন সেই সম্মুখে স্থিত দীর্ঘায়ু গুরুষটি। বিচার যুদ্ধ করতে অতিরিক্ত পছন্দ করেন । তিনি তো! এই দীর্ঘতনু রনংদোহি 
পুরুষের সাথে যুদ্ধ করার জন্য প্রস্ভুতও হয়ে গেলেন । 


বিবেক, পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের বাইরে যাচ্ছে দেখে বিরক্ত হয়ে বললেন, "আহা ভাতা! কি হচ্ছেটা কি? ... জান! নেই শোন? নেই, যুদ্ধ 
করতে শুরু হয়ে গেল!... এই মশাই, কে আপনি!আর এখানে কি করছেন!” 


বিচারের কণ্ঠস্বর শুনে সেই দীরঘ্দ্হী ব্যক্তির মনে হয় যেন এই ছুই যুবা ক্ষাতিকারক নন | ... তাই তিনি যুদ্ধের প্রস্তুতি ছেড়ে, সোজা হয়ে 
দঙায়মান হয়ে বললেন, "সেই প্রশ্ন তো আমারও!... আমি তো ভাবলাঘ, আপনার] ওই দুষ্ট রাজা, ঝারির চর” । ... 


বিবেক বললেন, "রাজা বারি... তাঁর রাজ্য এটা!” ... সেই যুঁবা ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলেন সেই কথা শুনে, আর ঝলে উঠলেন, "না... এটা 
আমাদের রাজ্য! ... বারি তই চেষ্টা করুক, আমাদের রাজ্যকে সে কিছুতেই হরণ করতে পারবে না” |... বিবেক বললেন, "আচ্ছা 
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এখানে কি কিছু হয়েছে! ... আচখকা যেন সমস্ত মানুষ পশু কোথাও চলে গেছে এই রাজ্যকে পরিত্যাগ করে। ... আর আপনি কে? 
আপনাকে দেখেও তো কোন রাজপুত্রই খনে হচ্ছে!” 


সেই যুঝা এবার শান্ত হয়ে বললেন, "আমি এই রাজ্যের চার রাজকৃমারের কনিষ্ঠ রাজকুমার | ...কিতু আপনারা কারা!” ... বিচার 
কিছু বলতে গেলে, বিবেক তাড়াতাড়ি করে বললেন, "আমরা কোন রাজকৃমার নই। ... ছায়াদ্বীরা ছিলেন ৭1... ওই দ্বারকাপুরী! ... 
উনাদের গুপ্তচর হয়ে কাজ করতাম, আমর! দুই ভ্রাতা, জীবন ও মরণ। ... আজ, তাঁর। নেই, তাই কর্ম হারিয়ে, এই রাজ্য থেকে ওই 
রাজ্য ঘুরে বেডাচ্ছি, যদি কোন রাজপরিবার আমাদেরকে, তাঁদের কোন কাজে বহাল করে। ... সেই সুত্রেই, এখানে আসা। ... 
আমাদেরকে কোন কাজ দিতে পারবেন যুবরাজ!” 


বিচারের কথা বলার ধরন এমনই ছিল যে, সেই যুঝরাজ মেনে নিলেন ধে এই ছুই ভাতা জীবন ও মরণ, সত্যই ঝলছেন। ... তাই তিনি 
এই ছুই ভ্রাতার উদ্দেশ্যে বললেন, "আসুন আপনারা... আমার সাথে আমার মাতার নিকট আসুন । ... কাজ একটা আছে। ... হ্যাঁ 
আপনাদেরকে, আপনাদের পুরর্থৎ পেশা অনুসারে কর্মে নিয়োগ করা যাবে। ... কিনতু তার পুর্বে, আপনাদেরকে একটি কাজ করে 
দিতে হবে। ... আসুন, মাতার সম্মুখে সেই কর্ম আমি আপনাদেরকে বলাছি”। 


এতো বলে, যুবরাজ, জীবন ও মরণকে নিয়ে গেলেন রাজদ্রবারে, যেখানে বৃদ্ধা রাজমাতা, মাথায় হাত ছিয়ে একাকী বসে ছিলেন । 

.- ফুবরাজ, রাজমাতার সাথে পরিচয় করিয়ে দিলেন জীবন ও মরণকে। তিনি বললেন, "মাতা, এই দেখ, ঈখ্বর আমাদের সহায়। ... 
আমরা কি করে রাজা ঝারির সম্ুখে ধাঝো, বৃঝে। পাচ্ছিলাম ন1। ... দেখ, উর এই ছুই যুবাকে আমাদের কাছে পাঠিয়ে দিয়েছেন” | 
... এবার জীবন ও যরণের দিকে তাকিয়ে বললেন, "আমাদের মাতা, এই রাজ্যের রাজমাতা, দেবী চেতা” |... জীবন ও যরণ, বিশ্বস্ত 
সেনার ন্যায়, রাজযাতার চরণ ছুয়ে প্রণাথ করলেন । 


রাজমাতা বললেন, "এদের কি করে পেলে, ঝাছা ধ্যান! "... জীবন ও মরণ বুঝলেন, এই যুবরাজের নাষ হলো ধ্যান । ... ধ্যান 
উত্তরে বললেন, "মাতা, এরা ছায়াদ্বৌদ্রে গুপ্তচর ছিল । ... ছায়াদ্বীদের নাশের পর, এর! কমহার। হয়ে রাজ্যে রাজ্যে কমের জন্য 
ঘুরে বেড়াচ্ছে”। ... সেই কথা শুনে রাজধাতা একটু বিরক্তই হলেন যেন । তিনি বললেন, "গুপ্তচর নিয়ে তৃমি কি করবে বাছা! ... 


জীবন ও মরণ বললেন, "আমরা যুদ্ধ করতে পারি। ... হ্যাঁ ছায়াদ্বী ও তাঁর পুত্ররা, নিজদ্রে অতিরিক্ত বলবান মনে করতেন, তাই 

আমাদের যুদ্ধ করতে দেন নি।... আর রাজমাতা, যুদ্ধ করতে পারি বলে কি স্বয়ং ভগবানের সাথে যুদ্ধ করবো! ... ভগবান আমাদের 
সমস্ত কিচু, আমাদের পিতামাতা তাঁরা, তাঁদের সাথে কি কেউ যুদ্ধ করে! "... দেবী চেতা বললেন, "সেই কথাটা ছায়াদেবী আর তাঁর 
সভানদের বলোনি কেন তোমরা!” 
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মরণ অথাৎ বিবেক বললেন, "মাতা, আপনার যনে হয়, আমরা সামান্য কর্মচারী হয়ে সেই কথা বললে, যেই ঝলনিয়ে যারা সবর্চিণ 
দাম্তিক, যারা স্বয়ং ভগবানকেও আক্রমণ করতে ছারে না, তারা আমাদেরকে জীবিত রাখতেন!... আমার নাম মরণ... আমার 
ভাতার নাখ জীবন রানিমা, আমার নাম তো ঘরণই থাকতো, আমার ভাতার নামও পালটে মরণ রাখতে হতো, এমন করলো” । 


রাজপুত্র ধ্যান বললেন, "বিচক্ষণ এরা মাতা। ... আর ঝঙ কথা এই যে, আমি বারিরাজ্যকে আক্রমণ করবো না। ... আমি এমন কিছু 
করবো, ধাতে আমার সকল ভ্রাতারা, আর সকল প্রজার! তাঁদের নিজদের রাজ্যে ফিরে আসে। ... তাই, যুদ্ধের চিন্তাও করবেন না। ... 


জীবন বললেন, "আচ্ছা যুঝরাজ, আমাদেরকে একটিঝার বলবেন, কি হয়েছিল এই রাজ্যে | ...ন1 আসলে, আমরা ছায়াদ্বীদের 
সাথে থাকার কারণে, তাঁদের বহু যোজনা দেখেছি। ... তাঁরা তো সবর্মণই কিছু না কিচু যোজনা নিমাঁণ করতেন । ... তাই আমাদের 
এই যোজনা নিমাঁণের ব্যাপারে বিশেষ অভিজ্ঞতা ও অনুভব আছে। ... তাই যদি পুরো কথা বলেন, তবে হয়তো, আমরাও কিছু 
যোগদান দিতে সম্মম হবো” । 


তেখনই হয়।... যোজনা! ... তবে হ্যাঁ, পুরো কথা তোমাদের শোন! প্রয়োজন আছে, তা না হলে, তোমরা আমার কর্ে সহযোগ করতে 
পারবে 7। ... তাই বলছি শোন । ... 


রাজা বারি আমাদের প্রতিবেশী রাজ্যের রাজা। ... হাকামুক সেই রাজার তিন পরী, দেবী যোজনা, দ্বৌ যাচনা এবং দেবী কলানা। 
এই তিন পড়ীর থেকে তিনি ছুটি ছুটি করে গু্রী লাভ করেন! দ্বৌ যোজনার থেকে লাভ করেন, নেত্রবালা এবং শ্রীনাখা; দেবী 
যাচনার থেকে তিনি লাভ করেন, তনুবালা এবং রসনা; এবং দ্বৌ কল্টানার থেকে তিনি লাভ করেন ধূমরা এবং শ্রবণাকে। ... রূপে 
গুনে, তাঁরা তিলোতুম। তো ননই, বরং বলতে পারেন, মলিন স্বভাব তাঁদের সবাঁজে দৃশ্যমান । তবে যেমন রাজা বারি ধূত, তেখন তাঁর 
পড়ীরা, এবং তেখনই তাঁর কনযারা। 


এই সমস্ত কন্যা ধখন হয়, তখন রাজা বারি, রাজা ছিলেন না, সামান্য বৈশ্য ছিলেন । হ্যাঁ, তিনি নিজে কাখাতুর এবং তাঁর পড়ীরাও 
সেই একই কামবাণে আবদ্ধ ছিলেন বলেই, তাঁরা উনার পী হয়েছিলেন। ... তবে, এই সমস্ত কিছুর হিসাব পালটে যায়, যখন তিনি 
এক গুতীকে যমুনা নদীর তিরে লাভ করেন। সেই কন্যার নামকরন উনি করেন ভমি। ... আর এই দেবী ভখি হন, অত্যন্ত বপবতী, 
এবং তার থেকেও বড় কথা, বারির জন্য তিনি হন বরছান। ... হ্যাঁ, এক কথায় যহারাজ বারি, এই দেবী ভূমির কথায় ওঠেন এবং 
বসেন। ... তবে, এখানে একটি গল্লী আছে। 


৮১ 


শ্রীী কৃতান্ত যহাসুত্র 


দ্বী ভমির সমস্ত কথাকে রাজ। বারি মানেন, কারণ তিনি বৈশ্য থেকে ধনকুবের হয়ে, রাজা হয়েই-ছেন এই ভমির জন্য । ... আর 
যেহেতু রাজা বারি এই ভমিকেই সবাঁধিক গুরুতু দেন, আর একই সঙ্গে যেহেতু ভমি, অত্যন্ত সরলমনা, তাই তিন রানি, যোজনা, যাতনা 
এবং কন্টীনা, তাঁদ্র ছয়কণ্যাকে ছিয়ে, ভমিকে সম্পূর্ণ ভাবে নিজদের বশে করে রাখেন | আর তাই এখন ভষি তাই বলেন, যা এরা 
বলান, আর রাজা বারি তাই করেন ধা এই ভূমি বলেশ। 


গুবেই বলেছি, এই ভমি অত্যন্ত বুপবতী। ... তাঁর রুপে আকৃষ্ট হন প্রথম আমার অগ্রজ ভাতা, অনল । ... কিন্তু যখন তিনি দেবী ভূমির 
নিকটে যাবার প্রচেষ্টা করলেন, তখন দেবী নেত্রধাল! এবং শ্রীনাখা তাঁকে বশীকরণ করে বিবাহ করে নেন । ... এবং আমার ভাতা 
তাঁদেরই কাষপাশে আবদ্ধ হয়ে আছেন । একই ভাবে, আমার দ্বিতীয় অগ্রজ ভাতা, বাতাসও যখন দ্বৌ ভমির প্রতি আকৃষ্ট হলেন, 
তখন দেবী তনুঝালা ও রসনা তাঁকে বশ করে রাখেন । আর আন্তে আমার জ্যেষ্ঠ ভাতা, আকাশকেও বশ করে নেয়, দেবী ধুখরা ও 
শ্রবণা। 


আর এই তিনজনই, সেই ঝারিরাজ্যেই স্থাপিত হয়ে ধান । কেন হন, তা আমি এখনও জানিন।। ... যেই স্ত্রীরা তাঁদের বশ করে নিয়েছেন, 
চলে যাবার পর, আমি ও মাতা প্রজাকে অনেকবার, হ্যাঁ মিথ্যাই সানা ছ্য়েছিলাম যে, তাঁকে ফিরিয়ে আনবে] । ... কিছু তিনাদ্নি 
নিয়ে।... আর আমি ও আমার খাতা, এখানে একাকী বসে আছি। ... না আছে আখাদের কোন প্রজা, আর না কোন সেন?” 


খরণ সমস্ত কথা খুনে বললেন, "বুঝেছি যুবরাজ। আপনার সমস্যা, বা কেবল আপনারই কেন বলবো, আপনার তিন অগ্রজ 
ভাতারও সমস্যা ছিল এই ধে, আপনারা এখানে স্থিত থেকে, ওদিকে কি হচ্ছে, তা ঠিক করে জানতে পাচ্ছেন না |... হ্যাঁ ধখন 
আপনার ভ্রাতাদ্রে অন্য কেউ বশ করে নিলো, তখন আপনারা সেই সংবাদ পেয়েছেন, কিন্তু কি করে বশ হলেন, কে করল বশ, সেই 
তথ্য আপনাদের কাছে নেই। আর তা নেই বলেই, আপনার অন্য জ্যেষ্ঠ ভাতারাও সেই জালে জরিয়ে গেছেন। এবং আপনিও কিছু 
করার পুর্বে সেই একই চিন্তন করছেন, আর্থাঁ9 না জেনে গেলে, আপনিও বন্দি হয়ে গিয়ে, আপনার মাতাকে আপনি একাকী করে 
দিতে পারেন”। 


জীবন বললেন, "কোন চিন্তা করবেন না যুবরাজ। ... আমর] £ই ভাতা বিভিন্ন প্রকার ছথবেশ ধারণ করতে সম্মম | ... আমরা 

যেকোনো ভাবে, আপনার তিন ভ্রাতার আন্তধাঁনের রহস্য উদ্ঘাটন করে নিয়েই আসবো। ... যুবরাজ, আমরাই তারা, যারা রাজা 
ভগুরামকে, সম্পূর্ণ শিবছেত্র এবং অষ্বাপুরের সংবাদ প্রদান করেছিলাম। তাই আপনি নিশ্চিন্তে থাকুন! যখন ভগবানের সংবাদ 
লাভ করে আনতে পারি, তবে ওই শয়তানের সংবাদ তো লাভ করে আনবোই”। 


৮২ 


শ্রীী কৃতান্ত যহাসুত্র 


রাজমাতা দেবী চেতা ও যুবরাজের শুভকামনা নিয়ে জীবন রণ এবার চললেন বারি রাজ্যে। সেখানে ধা দেখলেন, তা যুবরাজের 
ব্যাখ্যার সাথে সম্পূর্ণ মিলে গেলেও, এমন এক রহস্য ভেদ করলেন, যা সত্যই না জানলে, এই ছয় ঝারিকনঠার জালে পরতেই হবে! 
... সেই দেখে এসে, এবার তাঁর যুবরাজের কাছে বললেন, "বলেছিলাম আপনাকে, আপনাকে এমন তথ্য দেব, যে এই সমস্ত 
ভমিখণ্ডে অন্য কোন গুণ্ডচর দিতে পারবে না। ... 


যুবরাজ, বশীকরণ করে রেখেছেন, ঠিকই বলেছিলেন আপনি। ... কিছু বশীকরণ করে ছয় বারিকনযা রাখেন নি আপনার ভাতাদের 
রাজকন্যার সাথে যুক্ত আছেন । ... কিন্তু সত্য এই যে, সেই হ্টি ৪টি করে রাজকন্যা, আপনার ভাতাদ্র অত্যন্ত সম্মান ও মান্য 
করেন, এবং তাঁদ্রেকে নিজদ্রে পতি বলেই মানেন। কিনতু আপনার ভ্রাতাদের টিকে আকষণি করে রেখে দিয়েছেন, দেবী ভমি। 


তবে এখানে আসল কাণ্ডারি হলেন রাজা ঝারির তিন পড়ী। ... তাঁর তিন পড়ীই, রাজাকে বৃদ্ধি দিচ্ছেন ধাতে তিনি দেবী ভমিকে এই 
ভাবে বোঝান যাতে সে আপনার তিন ভ্রাতার কাছে ধরাই না দ্নে। ... এর ফলে, আপনার তিন ভ্রাতাও দেব ভামির মোহ ছেড়ে নির্গত 
হতে গারবেন না, আর তার ফলে, সমস্ত চেতারাজ্যের প্রজাও, ঝারিরাজার বশ হয়ে থাকবে। ... হে ফৃবরাজ, আপনি ধা বললেন, তাই 
মনে হবে বাহ্যিক দৃষ্টিতে যে, দেবী ভমির জন্যই রাজা বারি বৈশ্য থেকে রাজা হয়েছেন। ... 


কিনতু আসল সত্য এই যে, দেবী ভূমির অসাধারণ রূপকে ব্যবহার করে রাজা বারির তিন পড়ী বহ্‌ এমন যৃধরাজদের আকৃষ্ট করে, 
তাঁদের রাজ্যকে অপহরণ করে, সেই রাজ্যসমূহের রাজা করেছেন রাজা ঝারিকে। অর্থ? মৃধরাজ, আসল কাওারি এখানে রাজা বারি 
ও তাঁর তিন প়ীই। তাঁদের হয় কন্যাও শিশুর মত সরল, এবং দেবী ভখি অত্যন্ত বেধ্নাগ্রস্ত। ছয় রাজকন্যা, আপনার তিন ভ্রাতাকেই 
স্বামী মেনে বসে আছেন; অন্য দিকে দেবী ভমির জন্য এতো গুরুষ পাগল হবার পরেও, তাঁকে কোন পুরুষ পাগল করে দিতে পারেন 
নি বলে, তিনি উদাসীন । 


আর তার এই উদাসীনতাকে কাজে লাগিয়ে, তিন রানি, একের পর এক দেশের যুবরাজদের আকৃষ্ট করেন, আর তাঁদেরকে নিজদের 
রাজ্যে স্থাপন করে রাখেন। আর দেবী ভমি উদাসীন হবার কারণে, তাঁদ্র দিকে তাকানও না, আর তাঁদ্রেকে নিজের অভিপ্রায়ের 
কথা বলেনও না|... আর সেই কারণে, কোন দেশের কোন যুবরাজ এখনও দ্বৌ ভমির মোহ ত্যাগ করতে পারেন না। ... অন্য 
দিকে, যুবরাজ, আপনার তিন ভ্বাতার প্রতি, রাজা ঝারির ছয় কন্যা আকৃষ্ট হবার পর থেকে, তিন রানি, নিজের ছয় কনযাকেও এমন 
বুঝিয়েছেন যে, দেবী ভমির নিকটে যেন কোন পুরুষ পৌঁছাতে না পারে । যাদি পারে, তবে দেবী ভখি সেই পুরুষের প্রতি আকর্ষণ 
অনুভব করতে পারেন, আর যাদি তেমন হয়, তবে সকল রাজপুত্ের সাথে সাথে, এই তিন রাজপুত্র, অথার্গ আপনার ভ্রাতারাও চলে 
যাবেন, আর রাজা বারি, রাজার আসন থেকে পুনরায় চ্যত হয়ে যাবেন” । 


৮৩ 


শ্রীী কৃতান্ত যহাসুত্র 


যুবরাজ ধ্যান, এই সমস্ত কথা শুনে, উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করলেন, জীবন ও মরণের, এবং বললেন, "বেশ, এবার আমি ঝারিরাজ্যে 
গমন করবো । ... তোমরা আমাকে কিছু কিছু তথ্য সঠিক সঠিক করে এসে বলো। ... আমাকে বলো দেবী ভমি কখন কোথায় হানে 
যান, কখন কোথায় পূজা করতে যান, বা কখন কখন তিনি প্রাসাদের বাইরে যান, আর তাঁর সঙ্গে কে থাকে?” ... 


ঘরণ বললেন, "হুবরাজ, সেই সংবাদ নেবার জন্য আমাদের আলাদা করে যেতে হবেন | ... দ্বৌ ভমি, ্রভাতে এবং সুর্য অস্ত যাবার 
তিক পুর্বে, এই হইবার জানে যান, যমুনা নদীর তিরে, ভমিকা ঘাটে। সেই ঘাট থেকে নেমে, দ্বৌ ভমি, পুর্ণ অবগাহন করে, ঘগস্যের 
ন্যায় সাঁতার কেটে ম্লান করেন, একাকী এবং যহানন্দে। ... আর সেই সনের দৃশ্য দেখতে প্রায় ৩০টি যুবরাজ একত্রিত হণ । ... আর 
এই যুবরাজদের মধ্যে, আপনার ভাতারাও থাকেন, আর তাঁদ্রেকে বেন করে, ছয় ঝারিকন্যাও থাকেন |... আর এরপর দেবী ভমি 
মন্দিরের দৃশ্মিণদ্ধীরে ওঠেন, এবং মন্দিরের অন্তরে চলে যান। ... সেই মান্দিরে কন পুজারি থাকেন!। ... দেবী ভামি একাকী সেই 
মন্দিরে গমন করে, নিজের বস্তু পরিবতন করেন, এবং সেই মন্দিরে স্থাপিত মাতার মুতির কাছে নিজের পুজা নিবেদন করে, সেখান 
থেকে তিনি উত্তরের দ্রজা দিয়ে চলে যান। উত্তরের দরজায়, রাজ্যের সেনা থাকেন । তাঁরাই দ্বৌ ভমিকে প্রাসাদ পযন্ত নিয়ে যান। 


দেখতে না পাবার কারণে, ধখন দ্বৌ ভমি ভমিকাপারে বসে, নিজের ভালে মুলতনি ও হলাদি লেপন করেন, আর যখন তিনি 


যুবরাজ ধ্যান বললেন, "অসাধারণ জীবন মরণ, সত্যই তোমর] যোগ্য গুণ্ড চর” । ... (দেবী চেতার উদ্দেশ্যে) খাতা, আপনি চারটি 
থালের ব্যবস্থা করুন, আহি কিছিদিনের মধ্যেই ভ্রাতাদ্র নিয়ে আসছি। ... ভ্রাতাদ্রেকে সস্ত্রীক বরন করার জন্য বরনগালির ব্যবস্থা 
করুন”। ... (জীবন মরণের উদ্দেশ্যে) জীবনমরণ, তোমরা আমাকে সেখানে নিয়ে চলো, যেখান থেকে ভমিকাথাট এবং মাতার 
মন্দ্রিকে স্পট দেখা যাবে । ... 


একবার আমাকে সেটি দেখিয়ে দিয়ে, আমার বলে দেওয়া স্থানে অপেক্ষা করবে, রথ নিয়ে... যেই মুহূর্তে আমি সেই রথে উঠবো, সেই 
মুতে এমন বেগে রথ চালিয়ে এই রাজ্যে প্রবেশ করাবে, যেন কেউ তোমার নাগাল না পায় |... ঠিক আছে, পারবে তো? ... আর হ্যাঁ 
শোন, তোমাদের এই রাজ্যে আমি আজ এই মুহূর্ত হতে, প্রধান গুগ্ুচর রূপে নিয়োগ করলাম। ... মাতার থেকে শিলমোহর দেওয়া 
কষে যোগদানের সংশয়পত্র গ্রহণ করে নিও |... এক্ষণে আমাকে নিয়ে চলো, যেখন যেখন বললাম, তেখন তেখন কর” । 


ঠিক যেমন যেমন বলেছিলেন যুবরাজ ধ্যান, তেমন তেখনই করলেন জীবনমরণ। আর সেই থাট এবং মন্দির দেখে নেবার পর, 
জীবনমরণকে রথে স্থাপিত হয়ে রথকে সির রাখতে বলে, যুবরাজ এগিয়ে গেলেন, ভামিকাথাটের বিপরীতে জঙ্গলের দিকে। ... আর 
জীবনমরণ লুকিয়ে লুকিয়ে, ধ্যান কি করতে চাইছেন, সেই সমস্ত কীতিকে দেখতে চাইলেন, উ$সাহ ও কৌতুহলের বশবর্তী হয়ে । 
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তাঁরা দেখলেন, ক্রমে ক্রমে, দ্বী ভমির জানের সময় এবং মন্দিরে অবস্থান করার সময় ঝাঙতে থাকলো । ... আর যতই সেই সময় 
বাঙতে থাকলো, ততই দেবী ভমির উদাসীনতা হাস পেতে থাকে । তাঁর মনের মধ্যে এক গুলক খেলতে থাকে, আর সাথে সাথে একটা 
সন্দিহান ভাবও প্রকট হয়। সবর্চিণ যেন, কিসের একটা সহ|ান করে চললেন তিনি। ধেন এক অপরিচিত কারুর সহগীন করতে 
থাকলেন তিনি, কিনতু সেই সহান যেন তিনি আনমনা হয়েই করছেন । 


এই সথস্ত কিছু দেখে, জীবন মরণের মনের মধ্যে এক রহস্য জট পাকিয়ে যায়। ... এমন কি হচ্ছে দ্বৌ ভমির জানের সময়ে, বা যখন 
করেন, তখন তাঁরাও জলোর মধ্যে অবগাহন করতে থাকলেন ।...আর যা দেখলেন তাঁরা, তাতে তাঁরা হতচকিতই মন, যনে মনে 
নিজদ্রেকেই হুধতে থাকলেন । 


তাঁদের মনে হয়, কার সঙ দিচ্ছে তারা! ... এই ধ্যান যে অত্যন্ত নীচপ্রকৃতির একটি জীব! ... দ্বৌ ভামি যখন স্নান করেন, তখন 
জলতলে, তাঁর আগে রোষাঞ সৃষ্টি করেন এই নীচ নরাধম!... এতই নীচ সে যে এক ্ত্রীর সাথে এন অভব্যতা করে চলেছেন! ... 
এমন কিছু দিন দেখার পর, জীবন ও মরণ একটি সুরজকে আবিষ্কার করলেন । এবং সুরলের মধ্যে প্রবেশ করে যাত্রা করলে, তাঁরা 
তাঁদের মাতার সেই মান্দ্র, যাতে দ্বৌ ভমি ক্লানের উপরাততে যান, সেখানে ওঠেন । সেই সুরজ দেখে, তাঁরা হতবাক হলেন | এবং 
একদিন তাঁরা সেই সুরলের পথ ধরে, মন্দিরের মধ্যে প্রবেশ করে, একটি স্থানে নিজদেরকে আচ্ছাদিত করে রেখে দেন । 


সেই দন তাঁরা দেখেন, রানের উপরাতে, যখন দেবী ভখা সেই মন্দিরে প্রবেশ করেন, তখন ধ্যান সেই সুর হতে প্রবেশ করেন, এবং 
দেবী ভমিও যেন মান্দিরে প্রবেশ করে তাঁর আগমনের জন্য ব্যাকুল ভাবে অপেক্ষা করতে থাকেন। যখন তিনি উপস্থিত হন, তখন 
দেবী ভখি নিজ অপরপসুন্দর তনুকে ধ্যানের দীর্ঘদেহে আপণি করে দেন, এবং প্রতিদিন জানের শেষে, মান্দিরের মধ্যে, তাঁদের এই 
সঙ্গযক্রিয়া চলতে থাকে। 


প্রায় দীর্ঘ £ইমাস এমন চলতে থাকলে, জীবন ও মরণ ধ্যানের উপর বিরক্ত হয়ে ওঠেন । কিনতু সেইদিনেই দেবী ভমি ধ্যানের উদ্দেশ্যে 
বলেন, তিনি অভ্তঃসতা হয়েছেন । ধ্যান সেই কথাতে আত হলে, বললেন, “দেবী ওবার আমাদের ৪ইজনকে এখান থেকে পলায়ন 
করে, আমার মাতার আশীবাঁদ গ্রহণ করে, দাম্পত্যজীবন শূরু কর! উচিত” । 


দ্বৌ ভমি বলেন, "নাথ, আপনি আমার জীবনে এসে, আমার জীবনকে সম্পূর্ণ ভাবে সুন্দ্র করে দিয়েছেন. ।...আমার মধ্যের 
হতাশা, নিরাশা, সযস্ত কিছুর নাশ করে, আপনি আমাকে এক নবজন্ম দিয়ে দিয়েছেন প্রায়। ... প্রভ, আমি আপনার থেকে যেই 
প্রেঘরস লাভ করেছি, তাতে আপনার সাথে ছাম্পত্য জীবনে প্রবেশ করে, সত্য অর্থে আপনার সঙ্গিনী হয়ে উঠতে আমি নিজেও 
লালায়িত। কেবল দেহের সঙিনী নয়, এবার আখরা সাবিকি ভাবে একে অপরের সঙ্গী হয়ে উঠবে” । ... 
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“কিনতু নাথ, উত্তরের দ্বারে যে সেনা আপেম্গ করছে?” ... ধ্যান বললেন, "দেবী, আমরা দ্বার দিয়ে নয়, এই সুরজ দিয়ে যমুনায় 
উঠবো, আর তারপর নদী পার হয়ে, আমরা অন্যপারে যাবো । সেখানে আমার রথ অপেন্ষা করছে, যা আমাদেরকে আমাদের 
যাতার সম্মুখে নয়ে যাবে” । 


দেবী ভমি সেই কথায় সম্মত হলে, জীবন ও মরণ তড়িঘড়ি করে, সুরজ দিয়ে যমুনায়, এবং যমুনা পার করে, অন্যপারে উঠে, রথের 
রসি ধরে অপেন্ষা করলেন । ... তাঁরা সেখানে উপস্থিত হবার কিছুল্চণের মধ্যেই দেবী ভমিকে সঙ নিয়ে, সুবরাজ ধ্যান উপস্থিত 
হলেন। ... তাঁদ্র পশ্চাতে বহু যুবরাজ প্রাণপণে ছুটছিলেন, এবং উচ্চৈঃস্বরে প্রলাপ করছিলেন, “আমাদের ভমিকে অপহরণ করে 
নিলো... ওই ুষ্টকে হত্যা করে... ধরে। ওকে। ধরো” । 


সেই ভিঙের মধ্যে আকাশ, বাতাস ও অনল, অথাৎ ধ্যানের তিন ভাতাও ছিলেন । ... তাঁরাও পশ্চাগ্ধাবন করতে থাকেন ধ্যানের, 
এবং তাঁদ্রে পিছনে পিছনে, ছয় ঝারিকন্যাও পশ্চাগধাবন করেন । ... দীঘর্ছিণ পশ্চাগ্ধাবনের পরে, মরণ দেখলেন, তাঁদের পিছনে 
কেবলই ধ্যানের ভ্রাতারা, এবং ঝারিকন্যার! ছটছিলেন। ... অন্যাদিকে জীবন রথের গতি বহুল ভাবে বারিয়ে ছিলেন, ইতিমধ্যেই। ... 
সেই দেখে ধ্যান বললেন, "জীবন, রথের গতি কম করো । ... রথে আমার হবু পড়ী রয়েছেন, যিনি অভ্তঃসতা। আর রথের পশ্চাতে 
যারা আসছেন, তাঁরা এদিকে আসতে পারছেন কারণ তাঁরা এই পথ চেনেন, অথ আমার ভাতারা । ... তাই রথের গতি এন রাখো 
জীবন, যাতে ভাতার আমাদের নিকটে পৌছাতে না পারেন, কিন্তু আমাদ্রেকে দৃষ্টির সম্মুখ থেকে হারিয়েও না ফেলেন” । 


জীবন তেখনই করলে, ছুই দিনের মধ্যে তাঁর। দেবী চেতার নগরে প্রত্যাবর্তণ করলেন | ... প্রাসাদে এসে মাতার চরণ ছুয়ে প্রণাম 
করলেন ধ্যান, এবং ভাত৪পরে দেবী ভূমি প্রণাথ করতে গেলে, ধ্যান কিছু দেখালেন মাতাকে, তাই দ্বৌ চেতা বললেন, "থাক মা, ... 
এই আবস্থায় আধিক নিচু হতে নেই” | ... সেই বাক্যালাপ সমাপ্ত হতে হতে, সেখানে আকাশ, বাতাস ও আনল এসে উপস্থিত হন |... 

বহুপথ তাঁরা কেবল দৌঁড়ে এসেছেন বলে নিশ্বাসের গতি তাঁদের অত্যন্ত গতিমান হয়ে ওঠে। ... 


সামান্য প্রকৃতস্থ হলে, তাঁরা নিজদের অবস্থানের আশেপাশে দেখতে থাকলেন । যেন কি ভালো ভাবে চেনেন সেই স্থানকে। ... খানিক 
নিজদের স্থাপন করে, মাতার আলিজনের আনন্দ নিতে থাকলেন । ... বেশ কিছুক্ষণ পরে, তাঁদ্রে ইশ হয় যে, তাঁরা এতাদিন এই 
রাজ্যের থেকে হরে ছিলেন, আর এও দেখেন থে তাঁদের ভ্রাতা তাঁদেরকে উদ্ধার করে নিয়ে এসেছেন, দ্বৌ ভমিকে বিবাহ করে । 


সকল রাজপুত্রদ্র শিতা নিজের রাজ্যে নিয়ে আসতেন। ... ভমি সকলকেই বলতো যে, সে তাঁকেই বিবাহ করবে, যার স্গ লাভ করে, 
গে নিজেকেই ভুলে যাবে । ... সেই সাযর্য কেউ নিজের মধ্যে দেখতে না পারলে, সকলেই নিজরাজ্যে ফিরে যেতে চান, কিন্তু 
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আমাদের মাতারা, অরাঁ? দেবী যোজনা, যাচন। এবং কল্পনা, তাঁদেরকে আহার করার নাঘ করিয়ে এখন কিছু ওষধি প্রদান করেন, যে 
তাঁরা নেশাগ্রস্ত হয়ে, কেবলই ভষিকে দেখতে থাকেন। আর সেই সুযোগে আমাদের পিতা সেই রাজ্যকেই অধিগ্রহণ করে নিতেন। 


দণ্ড আমাদের দয়া করে দেবেন শা, আমাদেরকে ফিরিয়ে দেবেন না নাথ। ... প্রথ করে দেখুন, আপনার ভাতাকে, আমরা জানতাম 
যে তিনি মন্দিরের মধ্যে প্রতিদিন ভমির সাথে একাত্ম হতেন। ... আর এও জানতাঘ যে ভামি তাঁকে ত্যন্ত ভালোবাসে ... তাই 
আমরা সবধকার চেষ্টা করেছি, যাতে উনার আগমনের বাত পিতা বা আমাদের মাতাগণ না পান” । ... 


এবার ত্রমে সকল প্রজাও এসে উপস্থিত হন চেতারাজ্যে। ... যেখানে তাঁদের রাজা আকাশ উপস্থিত, সেখানেই তাঁরা উপাস্থিত। ... 
যাতা চেতা আনন্দিত হয়ে, বারি কন্যাদের সাথে নিজের তিন পুত্রেরও বিবাহ দিলেন । ... আর এই সমস্ত কিছুর পরে, সেখানে 
উপস্থিত হলেন সন্ত্রীক ঝারি। কিনতু তাঁকে রাজসভায় পদচারণ করে উপস্থিত হতে হলো না|... তাঁরা যে আসবেন, সেই কথা ধ্যান 
ভালো করেই জানতেন, তাই ভাঁদ্রেকে বন্দি করার জন্য মগস্যচাসের জাল ব্যবহার করেন । 


সেই যগস্যজালে আবদ্ধ হওয়া বারি রাজসভায় সন্ত্রীক উপস্থিত হলে, ধ্যান তাঁদের সম্মুখে টহল দিতে দিতে বললেন, “কি মহারাজ 
বারি!... মগস্যদ্র এই ভাবে ধরে, তাদের নিয়ে বাণিজ্য করতেন না আপনি! ... তা পোষাল না, তাই না!... তিন পড়ীর বৃদ্ধিতে লোভ 
জন্মে গেল।... আর নার জনক কর্ম করতে আরম করলেন! ... সকল রাজপুত, যাদেরকে আপনি বন্দি করে রেখেছিলেন, 

আপনার স্ত্রীদের দ্বারা, তাদেরকে মুক্ত করা হয়ে গেছে। ... আর তো আপনার রাজডও মেই। ... 


বলুন এবার কি করবেন, আমাদের কারাগারে বন্দি হয়ে থাকলে আপনি অন্য রাজাদের থেকে সুরম্সিত থাকবেন, আর যদি তা না 
মিলে আপনার হত্যা করবে” । 


বারি করজোড়ে রাজমাত। চেতার সম্মুখে পতিত হয়ে বললেন, "আথাকে কারাগারে নিক্ষেপ করুন রাজমাত]। ... আমি যে আমার 
এই কনঠা, ভমিকে অত্যন্ত স্নেহ করি। ... তাঁর মুখখানি একটিবার না দেখলে, আমার যে জীবনই বৃথা হয়ে যায়। ... রাজমাতা, 
আথাকে কারাগারে নিক্ষেপ করুণ”। ... 


রাজমাতা চেতা৷ গম্ভীর নিশ্বাস নিয়ে বললেন, "বারি, তুমি আমাদের রাজ্যে থেকে, যগস্যচাষ করে জীবিকা নির্বাহ করতে গারো, 
কিন্তু তোমার এই তিন স্ত্রীকে তোষায় পরিত্যাগ করতে হবে । ... তাঁদেরকে এই রাজ্যের সীমারেখার মধ্যে দেখা গেলেও, রাজ্যের 
সেনা তাঁদের হত্যা করবে ।... যদি রাজি হও, তবে, তাঁদেরকে ত্যাগ করে, এখানে থেকে মগস্য চাষ করে, তোমার সকল পুরীদেরকেই 
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থেকে লঙ্ক সন্তানের জন্ম দেন, এবং রাজমাতা তাঁর নাম দেন সমাধি । 


এই সমস্ত কিছু দেখে, জীবন ও মরণ নিজদের যধ্যে বললেন, "ভাতা এবার আমাদের নিজদের পরিচয় প্রদান কর! উচিত”। ... এতো 
ভেবে তাঁর যখন রাজমাতাকে সমস্ত কথা বলতে গেলেন, তখন তাঁরা দেখলেন সম্মুখে কিচ্ছ নেই। ... কেবল রাজমাতা ক্রমশ তাঁদের 
যাতার রুপ হয়ে, ক্রমে ত্রমে অবলুপ্ত হলেন । ... পুণরায় তাঁরা সেই ধুধু ময়দানেই দ্ডায়মান রইলেন, কেবল পুবের বারে, সময়টি ছিল 
আমাবস্যার রাত্রি, আর আজকে সখয়টা হলো ছিনের বেলা । 


বিচার এবার হতাশ হয়ে বসে পরলেন, আর নিরাশ হয়ে বলতে থাকলেন, "কেন আমাদের সাথে এমন ঝারবার হচ্ছে ভাতা!” .. 
বিবেকও বিমর্শ। সেই বিষর্শ মুখেই সে বলল, আমাদের অজ্ঞানতার কারণে । মাতার থেকে আমরা সরে এসেছি, কিনতু ঘাতা আমাদের 
থেকে সরে গেলে, আমাদের অভ্তিতই যে অবলুপ্ত হয়ে ধেত। ... দেখো ভাতা, তিনি ঠিকই আমাদের সঙ্গে আছেন । ... তমি যেমন 
বলেছিলে, জগন্মাতা ও জগগপিতা হয়ে আমাদের সঙ্গে থাকবেন, তেখন ভাবেই তিনি আমাদের সঙ্গে আছেন |... কিনতু আমরাই ঠিক 
করেছিলাম না, পিতাখাতা করে তাঁছ্র সহায়তা নেবে না, তাই আমাদের মাতা হয়ে তিনি কখনোই সম্মুখে আসছেন না । কিন্তু 
জগজ্জননী হয়ে আমাদের মনের সমস্ত ঘ্বধীকে সমানে মিটিয়ে যাচ্ছেন তিনি”। 


বিচার বললেন, "পুবের বারে না বুঝলাম, পঞ্চভুতের সম্বহ আমরা সন্দ্হান ছিলাম, আমাদেরকে মা পঞ্চভুতের গুরুত, এবং 
পঞ্চভতকে কি উপায়ে আমাদের নিজদের সাধনে উপযোগী করতে হয়, তা দেখালেন এবং শেখালেন। ... কিন্তু এবার এই মায়ার অর্থ 
কি?” 


বিবেক বললেন, "আমাদের প্রথ ছিল, ঘনকে কি ভাবে নিজের সামর্থ স্মরণ করতে হয় ।.... ঘা আমাদের সেই উপায়ই দেখালেন। 
আর সাথে সাথে এও দেখালেন যে, আমর আমাদের কমেরিই ফল পাই, যেমন রাজা বারি পেলেন, আবার তাঁর পত়ীরাও পেলেন” । 


বিচার বললেন, "আমাকে একটু বুঝিয়ে বলবে অনুজ, কিসের ভিত্তি তে তুমি এই কথা বলছে?” ... বিবেক বললেন, "আকাশ 
অধর আকাশতত বা ঘন, বাতাস অথাঁগ পবন, আনল অর আগ্ঠি। বুদ্ধি নিজের সাআজ্য বিস্তার করে যোজনা, ধাচনা, এবং 
কল্পনার মাধ্যমে, অর্থা? বিকারের বলে । আর এদের থেকে নিষ্পাপ, ছয় ইন্দিয় রচিত হয়, কি এদের নিকৃষ্ট কমের কারণে নিষ্পাপ 
হয়েও তাঁরা পাপকমের শিকার হয়ে ধান । তাঁরা কিচু করেন না, কিনতু সকলে তাঁদেরকেই দোষ দিতে থাকেন, যেমন ধ্যান, প্রথমে 
এদ্রেকেই দোষ দিচ্ছিলেন । 
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এই সযস্ত ইন্দ্রিয় এবং বৃদ্ধির দ্বারা দেহের নিখাঁণ হয়, অরথা্গ ভমি বা মৃত্তিকাতত্, আর সেই ভমির প্রতি বুদ্ধি আসক হন । একই ভাবে 
ভমি বা দেহের প্রাতি আসক্ত ঘন তথা সকল ভতই হয়ে থাকেন। আর এই আসক্তির কারণে, তাঁরা ইন্দিয়দের সাথে যুক্ত হয়ে ধান, ঠিক 
যেমন বারিকন্যাদের সাথে যুক্ত হয়ে থাকেশ সযত্ত ভতর]। ... 


কিনতু ওখানে পথ দেখায় ধ্যান, খিনি চেতনার অথাৎ আমাদের মাতার, বা রাজমাতা চেতার প্রত্যক্ষ প্রভাবে থাকেন। ... এই ধ্যান, 
তনুর ধ্যে হিল্লোল প্রদান করেন । তনু সেই হিল্লোলে আসক হতে শুরু করে, এবং ধ্যানের মধ্যে তনু স্থাপিত হয়ে যায়, অথাৎ সম 
হয় ধ্যান ও ভমির। 


এরপর, ভমি যখন সম্পূর্ণ ভাবে ধ্যানের সাথে যুক্ত হয়ে ধায়, তখন ধ্যান ভমিকে, অর্থ? সম্পূর্ণ দেহকে নিজের আধিকারে রাখেন। ... 
আর সেই অধিকারের কারণে, সমস্ত ভত, সমস্ত পঞ্চভত এবং ইন্দিয়রাও যুক্ত হতে বাধ্য হয় ধ্যানের সাথে, এবং ধ্যান তাঁদের 
সকলকে নিয়ে এসে স্থাপিত করেন মাতার কাছে, অর্থা? চেতনার সকাশে। এবং এই প্রভাবে বৃদ্ধি নিজকে সমপর্ণ করতে বাধ্য হয়, 
আর যন নিজের সামধ্যকে ফিরে পেয়ে চেতনার পাদদেশে স্থাপিত হয়ে, সমস্ত ভতকে শাসন করেন। 


ভ্রাতা, এর আর্থ এই যে, ধ্যানই সেই উপায়, যার মাধ্যমে মনকে নিজের সামখ্রের বোধ করিয়ে, বুদ্ধির উপর মনকে স্থাপিত করা যায়। 
... একমাত্র ধ্যানই তা, যা আমাদের বুদ্ধিকে দেহসবর্ক ঝোধ থেকে মুক্ত করে, বৃদ্ধির সযত্ত বিকার অথা্ যাচনা, কল্পানা, বা যোজনার 
নাশ করে দেয়, এবং যনকে বৃদ্ধির নিয়ন্ত্রণ বা বশ্যতার থেকে মুক্ত করে”! 


বিচার বললেন, "এর আর্থ এই যে, যোজন] খানে বিভিন পরিকলীন।, যাচন] মানে বিভিন্ন কামনা, এবং কল্পানা খানে সমস্ত ইচ্ছার 
দ্বারাই বৃদ্ধি মনকে তথা ইন্জিয় এবং দেহকেও নিজের বশ করে রাখেন। ধ্যান দেহকে নিজের নিয়ন্ত্রণে নিয়ে এসে, বৃদ্ধির সমস্ত 
যোজনাকে, ধাচনাকে আর ইচ্ছাসমূহকে নাশ করে সমস্ত ইন্দিয়সহ ঘনকে উদ্ধার করে, এবং বৃদ্ধিকে ঘনের কাছে পরাভত করে!” 


বিবেক এবার বিমর্ষ বদনে বললেন, "হ্যা হাতা। ... আচ্ছা বলো তো ভ্রাতা, আমরা এতদিন মাতা ও পিতার সম্তুখে থেকে, কি 
শিখলাম! ... কিচ্ছ শিখিনী। ... খালি আমার মা জগত্জননী, এই বলে অহংকার করে এসেছি। ... আর কিছ্ছ শিখিনী বলে, আজ 
মাকে এই কঠোর পরিশ্রম করতে হচ্ছে আমাদের জন্য । ... আমর! তাঁকে মাতারুপে না করে, জগন্াতা রুপে কামনা করোছি; তাই 
তিনি আমাদের সম্মুখে এসে মায়ার রচনা করে, আমাদেরকে একের পর এক শিলা ছয়ে যাচ্ছেন, কিন্তু আমাদের অলীকারের জন্য 
আমাদেরকে একটিবারও দেখা দিতে পারছেন না, আলিজ্‌নও প্রদান করতে পারছেন না!... কি অপরিসীম বেদনার ঘধ্যে তিনি 
রয়েছেন, তাই 71... শুধুই আমাদের নিরৃর্ধিতার কারণে! 


বিচার বিমর্ষ হয়ে বললেন, “কিনু ভ্রাতা, আমরা তো মনে মনে ভেবেছিলাম সেই কথা, ... সেই অনুসারে কোন কর্ম তো করিনি । ... 
যেই কর্ম আমরা করিনি, তার ফল আমর! পাচ্ছি কেন?” ... বিবেক বললেন, "হ্যাঁ আমারও সেই একই প্রশ্ন, কিন্তু (নেত্র অশ্রু 


৮৯ 
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মুছে) এবারেও কি মা আমাদের কাছে এসেও না দেখা দিয়ে, কেবলই তাঁর মায়ার দার] কিছু ততুকে স্থাপন করে চলে যাবেন । ... 
ভ্রাতা আমি আর পারছিনা, মাতার স্পর্শ পেতে মন ব্যাকুল হচ্ছে |... খাতার অঙের সুগহ্ নেবার জন্য মন ছটফট করছে। ... আর 
পারছি না ভ্রাতা । ... এই মায়াততের ক্রীঙা কেন ভাতা! ... শুধ ততুই তো থাকতে পারতো, আবার মায়ার কি প্রয়োজন ছিল তাতে?” 


বিচার বললেন, "প্রস্তুত হও অনুজ, আমরা শীঘ্রই পরবর্তী মায়ার মধ্যে প্রবেশ করতে চলেছি, এবার মাহা কি, ও ক্ফলের বিত্ঞান 
বুঝতে হবে আমাদেরকে ।... প্রস্তুত হয়ে যাও অনুজ”... বিবেক ক্ষোভ উদ্থে দিয়ে বললেন, "তুমি তো এমনই চেয়েছিলে। ... খাতার 
থেকে ছ্ররে স্থিত হয়ে, মাতাকে জানা ও চেন1।... তাই তোমার তো খুশি হওয়া উচিত!” ... বিচার বললেন, "মাতার থেকে হরে স্থিত 
হবার জন্য যে জীবনটাই বৃথা লাগবে, এমন কি ভেবেছিলাম অনুজ । ... কিন্তু মা তো আমাদের কষ্টটা দেখতে পাচ্ছেন! তবুও কেন 
আসছেন ন11” 


বিবেক বললেন, "আমরা আমাদের কমের ফলে বাঁধা, আর তাই তিনিও সেই একই কমের ফলে বাঁধা পরে গেছেন” |... বিচার 
বললেন, "আমি তো সেটাই বুঝ/তে পারছিনা! কিসের কর্মফল... ধখন আমর! শুধুই কিছু চিন্তা করলাম, কোন কর্ম করলাম না, তবে 
ক্ফল কেন? ... বলে, ষে যার কমের ফল ভোগ করেন, ... কিনতু আমাদের মাতা কি কর্থ করলেন, যে তার কমের ফল তাঁকেও এখন 
ভোগ করতে হচ্ছে? ... আমর যতট। কষ্ট পাচ্ছি তাঁকে স্পর্শ না করার জন্য, তিনি তার দুইগুণ কষ্ট পাচ্ছেন” 


বিবেক বললেন, "হ্যা ভাতা, প্রথম তো আখাদের সাথে সাখ্যাত না করতে পেরে, দ্বিতীয়ত আমাদের ঘনে যেই পীঙা হচ্ছে, সেই 


কৃতথায়া অধ্যায় 


প্রত বর্ীসনাতন দেবী দিব্যশ্রীকে এবার বিচার ও বিবেকের তৃতীয় কাহানী বলতে থাকলেন, "পুত্রী, সন্তানদের এমন ব্যাকুল 
আহ্বানকে খাতা কি করে অদেখা করতে পারেন। বিবেক ও বিচার ব্যথিত চিন্তে পথ চলতে থাকলে, এবার একটি সাখানয গাষে 
তাঁরা প্রবেশ করলেন । তাঁরা উভয়েই জানতেন এবারে যে সেই গ্রামও নিশ্চয় তাঁদের মাতারই মায়া হবে। তাই জেনে, এবার তাঁরা প্রন্তুত 
থাকলেন যে, এক নৃতন মায়া জগতের নিমাঁণ হতে চলেছে, যাতে তাঁরা পাতিত হতে চলেছেন! 


সেই প্রস্তুতি নিয়েই বহ্ছুর যাতা করলেন তাঁর! সেই গ্রাষ ব্যাপী, কিন্ত এবারের মায়ার ধারা ভি্ন। কেউ তাঁদের কাছে আসেনও না, 
আর এবার তাঁরা কারুর কাছে যানও ৭11 এরই মধ্যে, তাঁরা এক স্ত্রীকে দেখলেন হত্তদৃত্ত হয়ে এদিক সেদিক ঘুরে বেডাচ্ছেন। ... 
ভ্রমহিলার বয়স এই ৪৫ কি তার থেকে সামান্য আধিক হবে । তবে তাঁর রুপের বহর তখনও প্রত্যক্ষ তাঁর সমস্ত দ্হেমান্দিরে। ... তাঁর 
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অলের গোলাপি রং এখন একটু ফ্যাকাসে হয়েছে ঝয়সের কারণে, কিনতু তাঁর তৈলাক্ত চমের ভাব এটা স্পষ্ট বলে ধেয় যে, তিনি তাঁর 
যুবতি কালে অসামান্য সুন্দ্রী ছিলেন । 


মুখের গড়ন তাঁর অনেকটা তাঁদ্র মাতার ন্যায়; নেত্র, নাসিকা ওষ্ঠ, সমস্ত কিছুই অত্যন্ত নিখুঁত, যার কারণে এক স্ত্রীকে পরযাসুন্্রী 
বলা হয়।... বয়সের জন্য তাঁর কেশে পরুতা প্রকাশ পেয়েছে, কিন্তু ততটাও পক্ক হয়নি কেশ, তাই কেবলই বয়সের চিত রেখে গেছেন 
সেই পরতার দ্বারা ... হত্তদৃস্ত হয়ে এদ্কি সেদিক সহগান করার পরে, যখন তিনি ধা খুঁজছিলেন, তা খুঁজে পেলেন না, তখন তিনি 
সেখান থেকে চলে গেলেন । 


যখন বেশ কিছু ছুরে চলে গেলেন তিনি, তখন বিবেক ও বিচার দেখলেন, যেই বৃক্ষটির চারিপাশে সেই বিঝাহিত মহিলাটি 
ঘোরাফেরা করছিলেন, সেই বৃক্ষ থেকে এক পুরুষ নেমে এলেন। ... এই পুরুষটিকেও আ্ডুত দেখতে। ... সুঁচাম চেহারা বলে দেয় যে, 
যখন তিনি যৃঝা ছিলেন, তখন কতটা বলশালী ও সুদ্শনি ছিলেন |... অঙের রং তাঁর গোর, এবং দেহের ভাব এমন ধে অতিকায় 
পরিশ্রমী তিনি নন, কিতু সবধ্মিণ কিছু না কিছু কর্ম তিনি করে চলেন । ইনার বয়স এই ৬০ বা তার থেকে সামান্য আধিক হবে, কারণ 
ইনারও কেশে পাক ধরেছে। 


ইনি এবার বৃষ থেকে নেমে, যেই দিকে সেই মহিলাটি গমন করলেন, ঠিক তার বিপরীত ছ্শায়, অরা্গ যেদিকে বিবেক ও বিচার 
দণ্ডায়মান হয়ে সমস্ত ক্রীঙা দেখছিলেন, সেই ছিকে আসতে থাকলেন । বিবেক ও বিচার এবারে নিশ্চয় করেছেন যে তাঁর) কোন 

কারুর সাথে আলাপ করে, নূতন করে মায়ার প্রসার করবেন না... তাই তাঁদের মনে এই পুরুষটি কেন বৃক্ষের আঙালে লুকিয়ে 
ছিলেন, ত৷ জানার কৌতুহল থাকলেও, তাঁরা কেবলই দর্শকের স্থানে নিজদের রেখে, যা সম্মুখে হচ্ছে, তা দেখতে থাকলেন । 


সেই প্রাণুবয়সের ব্যক্তি তাঁদের পাশ দিয়ে, তাঁদের দিকে না তাকিয়েই হত্তদ্ত হয়ে চলে যাচ্ছিলেন, যেন তিনি পলায়নের চিন্তা 
করছেন। ... সেই দেখে বিবেক ও বিচার সম্মুখের পথের অনুসহ্ান করলেন । ... কিনতু সামান্য সময়ের মধ্যেই, তাঁদের নাম ধরে 
কেউ ডাকলেন, এখন মনে হলো। তাঁদ্রে। ... তাঁরা, এই মে তাঁদ্রেকে কেউ চেনেন কিন, তার সহান করার জন্য পিছনে ফিরতে 
দেখলেন, সেই ধাঁ বয়সের ব্যক্তিটিই তাঁদের দিকে এগিয়ে এসে বললেন, "আমার কি সৌভাগ্য, সাখ্যাত খাতার পুত্রদের দেখছি 
এখানে । ... কিনতু হে বরেণ্য, আপনারা এইখানে, মহাস্বর্গ থেকে ওতো ছুরে কেন?” 


বিবেক বললেন, "আপনি আমাদের কি ভাবে চিনলেন?” ... সেই প্রাপ্ত বয়স্ক বললেন, “আপনাদের আমি দ্বারকাপুরীতে প্রবেশ 
করতে দেখেছিলাম । ... আমি ও আমার স্ত্রী সেই সময়ে, দ্বারকাগুরী থেকে বিতাড়িত হয়ে, প্রস্থান করছিলাম । ... আর সেই কালে 


৯১ 
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প্রাণ বয়স্ক ব্যক্তি বললেন, "প্রভরা, অধীর রাজ্যে ধাখিকিকে তো বিতাড়িতই করা হবে । ... মাতার আরাধনা করতাম আমরা । না 
কিছু চাইতাম না, কারণ আমরা মনে করিন তাঁর থেকে কিছু লাভ করার যোগ্য আমরা, এমন কি তাঁর দন লাভ করারও যোগ্য 
আরা নই। ... কিতু তিনি সত্য। ... সত্য যে অব্যক্ত। সেই অব্যা্ত বর্ম, ব্যক্ত রু'প ধারণ করে, আমাদের সকলের উপর কৃপা বর্ষণ 
করতে এসেছেন । তাই তাঁর স্মরণ করতাম। ... 


আমাদের ন্যায় আরে ছয়সাতটি পরিবার দারকাপুরীতে ছিল । ... কিভু সেখানের শাসক, অধা্গ ছায়াদেবীদের মনে হয় যে, 
আমাদের আবাহনেই মাতা স্বয়ং প্রকাশিত হয়ে, দ্বারকাপুরীকে নষ্ট করে দেবেন । ... তাই আমাদের সকলকেই সেই রাজ্য থেকে 
বিতাড়িত করে দেন। ... জানিনা, আমাদের পরেও কারুকে বিতাড়িত করেছেন কিনা. ।...কিন্তু আমরা সপ্তম দম্পতি ছিলাম, 


(হেসে) আখার পরী আতি গোপনেই আরাধন। করতেন মাতার । সব আমারই কমের ফল ।...মাতার চহিনি রৃপাদি, আবার 
পরানিয়তি রুপ প্রকাশ পাবার সাথে সাথে, হৃদয় এতো ভারি হয়ে ওঠে যে, আমর! তাঁর কথা জানতে পেরেছি, সেই ভাবকেই সৌভাগ্য 
যনে হয় আমাদের, আর আমরা একটা ছোট করে মাতার আরাধনা করার চেষ্টা করি। ... প্রভরা, ছায়াদ্বীর গুগ্ুচর সেই তথ্য জেনে 
হচ্ছিলাম, সেইদিন আপনারও দ্বারকাপুরীতে প্রবেশ করেন । ... 


আপনারা ছুই ভাতা কি যায়াভেদের কথা বলছিলেন। ... তা আপনাদের নৈকট্য লাভ করতে গেলে, আমাদের থেকেও আধিক বিপদ 

আপনাদের হতো। তাই আমার ইচ্ছা থাকলেও, আমার স্ত্রী আমাকে আটকে দেন । সেই থেকেই আপনাদের অবয়বকে চিনি |... কিন্তু 
প্রভ, আপনারা এই ওতোঙ্রে! কিছুর সহন করছেন? কিছু ভাবে কি আপনাদের সাহাষ্য করতে পারি?... আপনাদের পরিচয় সকলে 

জেনে গেলে, এমনিই সাহায্য করবে আপনাদ্রেকে। ... দার্ডান, আখি সকলকে লে দিচ্ছি”! 


বিবেক সেই প্রাপ্ডের প্রস্তুতিকে গুরুত না দিয়ে প্রথ করলেন, "আপনার নাম কি? ... আর আপনি এমন বৃক্ষের আঙালে লুকিয়ে 
ছিলেন কেন?” ... সেই প্রাণ্ড করজোঙ করে থললেন, "আজ্ঞে এই আধমের মাম সোম। ... আমি আমার স্ত্রীর থেকে পলায়ন করতে 
চাই। আর সেই কারণেই এই বৃন্মের উপরে আশ্রয় নিয়ে ছিলাম । ... বৃন্মের নিতে আমার স্ত্রী, দরগা আনেকন্ণ আমার সহনান করেন । 
.কিন্তু যখন শেষে আমাদ্‌কে খুঁজে পাননা, তখন তিনিও চলো যান”। 


বিচার বললেন, “কিনতু কেন পালাচ্ছেন, আপনার স্ত্রীর থেকে? ... আপনি কি কোন অপরাধ করেছেন?” ... সোম বললেন, "না না 
প্রভ,... অপরাধের জন্য নয়। ... আর বলবেন না, সারাদিন আমার সেবা করতে থাকেন আমার স্ত্ী। ... আর এরাম সেবা পেলে কি 
আর ঈখারে মণ যায়! ... এবার আমার বয়স হয়েছে। তাই এবার আর ঈশ্বরকে এক হাতে ধরে অন্য হাতে কর্ম করলে হবেনা । ওরকম 
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করতে গেলে, এবার আমাদের মানব জন্মই বৃথা হয়ে যাবে। ... আমার গিথিকে সেই কথা বলতে, তিনি বলেন, আপানি সাধন করুন, 
আমি আপনার সেবিকার বেশে সাধনসঙ্গিনী হবো । ... 


তাঁর এই যায়৷ আমাকে বিরক্তি করে দিচ্ছিল, আমাকে সাধনের পথ থেকে অপসারিত করে দিচ্ছিল। ... তাই আখি ভর করি, আমি 
গৃহত্যাগী হয়ে, সাধন করে, মাতার আশীবাঁদ লাভ করে তবে প্রত্যাব্তন করবো গৃহে। ... কি বলি প্রভ, আমার স্ত্রীর কাছে যেন 
আমার সেই কথার কোন গুরুতুই নেই! ... সে আখাকে বলে কিনা, সংসারে থেকেই সাধন হবে। ... কোথাও যাবার দরকার নেই। ... 
আনেক বোঝানোর চেষ্টা করেছি, শেষে দেখলাম না সকল বোঝ1নোর চেষ্টা বৃথা । ... তাই দৃষ্টির আডাল হতেই, আমি পলায়ন 
করেছি। ... 


মায়া, বুঝলেন মায়া... ধা! সত্য নয়, তাকেই সত্য বলে স্থাপিত করে, সত্যের পথ থেকে ভরমিত করে দেওয়া ... সব মায়া। ... পলায়ন 
না করলে না, ওই মায়ার থেকে কিছুতেই ছাড়া পেতাম না। ... দেখুন না নাথ, উনি আমার পশ্তাগধাবণও করেছেন । ... তাই তো সেই 
মায়ার থেকে বাঁচার জন্য, এই বৃষ্ষে উঠে, আছুগোপন করি”। ... 


বিবেক বললেন, "আমরাও সেইগ্রকার এক কারণেই পলায়ন করেছি |... আমরাও মাতাকে জানতে চাই।... কিনতু মাতা আমাদের 
বিবাহ দিতে চান। ... তাই আমরা একপ্রকার পলায়নই করেছি। ... আর আপনার নযায়ই আমরাও চাই যে, পুর্বে ঝাতাকে জেনে, 
তবেই আমরা প্রত্যাবতন করবে] । ... মায়াকে না জেনে, মায়ায় প্রবেশের যানে কি বলুন তো! নিজদের সমস্ত জীবনকে মায়ার দাস 
করে রেখে দেওয়]। ... তাই সেই মায়াকেই জানতে বেড়িয়েছি বলতে পারেন” । 


সোম বললেন, "তাহলে তো আপনাদের পরিচয় কারুকে বলা যাবেনা । ... বেশ বেশ, ... (খানিক থেমে) আচ্ছা গ্রভ, যাদি অভয় 
দেন, ... মানে জানি, আমি আপনাদের সহগামী কিছুতেই হতে পারিনা, তাও ওই বলে না, একই পথে চলা গুরু ও শিষ্যও সখা হন; 
তাই অনধিকারই বলছি, নাথ, আপনারা এই স্থানে নতুন । ... এই স্থানকে আমি ভালোকরেই জানি। ... আমার জন্মাভিটা এটি। ... তাই 
আপনাদেরকে পথ দেখিয়ে নিয়ে খাবার অনুমতি দেবেন নাথ?” 


বিবেক বললেন, "এতো অতি উত্তঘ কথা । ... কি সোম, আমার যনে একটি প্রথ্থ আছে । ... বেশ পথ চলতে চলতেই সেই প্র করছি 
তোমাকে ।... চলো এগিয়ে চলো।। ... এবার কোন দিশায় যাবো আমর?” 


সোম বললেন, "প্র, সেই দিকেই, যেই দিকে আমি অথসর হচ্ছিলাম। ... এই ছিশায় একটি বন আছে। ... সেখানে আমরা আশ্রয় 
অনুজ, তৃমি কি প্রখর কথা ঝলছিলে?” 
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বিবেক বললেন, "আসলে সোমকে আমার এই প্রথ করার যে, আপনি যে সাধন করার কথা বলছেন, তো সাধন করার জন্য কিছু 
পুঁজি লাগে । সেই পুঁজি আপনার কাছে আছে?” ... সোষ বললেন, "সত্য বলেছেন প্রভ, মটরদানা সঙ্গে থাকবে, তবে না মটরদানা 
চবর্ণ করার টিভা করবো। ... প্রভ, আমি যখন যুঝা বয়সে সেনের কর্য করতাম, তখন অন্ধা নাষের এক ছোট কিশোরী, মাতারই 
কোন বেশ হবে, তিনি এসে আমাকে কমবিজ্ঞান বৃঝিয়েছিলেন। ... নাথ, তারপর তো এই বিবাহ-আদি কর্মে নিযুক্ত হয়ে গেলাম, আর 
সেই কথার যহনও করা হয়নি । ... সেই মটরদানা আমারকাছে রয়ে গেছে। ... এবার চলুন, আপাদের সাথে সেই মটরদানা ভাগ করে 
নিয়ে, একসাথে চবি করে পুষ্টি হণ করি” । 


বিচার বললেন, "এতো বড় উত্তধ কথা। ... চলো! সোম, বনের পথেই যাওয়া যাক। ... সেখানেই বসে বসে সেই মটরদান। চরণ করা 
যাবে”... সোথ বললেন, "গ্রভ, আমাদের তবে বনে প্রবেশ করার আগে, একটু গ্রামটি পরিদ্শণি করতে হবে । ... আসলে, যটরদানা 
তো! একট লবণ মশলা না হলে, চবর্ণ করলে কোন স্বাদ পাওয়া যায়না। ... চলুন, গ্রামের ভমণ করতে করতে সেই মটরদানার জন্য 
লবণমশলা নিয়ে নিই”। 


বিবেক বললেন, "এক কাজ করলে হয়ন1!... আমরা বনে গিয়ে, সম্যাসের বেশ ধারণ করে, লবণযশলার সহগান করলো কেমন হয়। 
...না আসলে সম্যাসীর তো৷ ভিক্ষা করতেই হয়! সেই ভিম্ষা করার কালেই না হয় লবগমশলার যোগার করা হবে”। ... বিচার 
বললেন, "আচ্ছা ভাত এই লবণঘশলাটি ঠিক কি?” ... বিবেক হেসে বললেন, "ভ্রাতা, কমরিভ্ঞান যদি ঘটরদানা হয়, তবে 
লবণমশলা হল সেই কর্মগুলি, যাদেরকে দেখে কমবিজ্ঞানকে ঝোঝ। সম্ভব হবে, আর এই ছুই মিলে সাধনের পুঁজি” । 


বিচার সে কথা শুনে মূ হাসলেন । হাসলেন নিজের নিরুর্ধিতার জন্য, আর নিজের অনুজের খুরধর বুদ্ধির জন্য । ... আর এবার ছুই 
ভাতা সোমের সাথে গেরুয়। বস্তা, ভিক্ষার মালসা, ও ভিক্ষার থলে ত্রয় করে, বনের মধ্যে যেতে থাকলেন। ... বনের মধ্যে গযন 
করে, গেরুয়া বন্ধ ধারণ করে, ছুই ভাতা সোমের সাথে ভিম্ষার ঝুলি ও খালসা নিয়ে নিগর্ত হলেন ভিন্ন ও লবণমশলা লাভের 
উদ্দেশ্যে । 


পথ চলতে চলতে একটি শ্রমিকের দিকে তাঁদের দৃষ্টি গেল । তাঁরা দেখলেন, শ্রমিকটি হস্তদৃত্ হয়ে, জলাশয়ের দিকে গমন করলেন, 
এবং অনেকন্টণ ধরে জলগান করলেন |... জলপান করে শান হয়ে পুনরায় নিজের কায়িক শ্রমে রত হলেন |... সেই দেখে, বিচার 
বললেন, "আমরা ইনাকে কেন দেখেছি অনুজ!” ... সোম বললেন, "সেই কিশোরী আমাকে ষেটা বলেছিলেন, তা অনুসারে ,যা কিছু 
ইঞ্ছিয়ের সম্মুখে আসছে, তাকে গ্রহণ করতে হয়, বিনা কোন কারণে । কোন দৃশ্য, কোন অনুভব কি কর্মে লাগবে, আমরা কেউ 
জানিনা । কোন দৃশ্যের মাধ্যমে, কি শিক্ষা আমাদেরকে, আমাদের মাতা, প্রকৃতি ও সময় বেশে প্রদান করছেন, তা আমরা কেউ 
জানিনা । তাই সমস্ত কিছুকে নিরপেক্ষ দৃষ্টি দিয়ে অবলোকন করতে হয়, এবং সময় আসার পুর্বে, তার মন্থন করে, তার থেকে অর্থ 
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নিষ্কাসনের প্রচেষ্টাও করতে নেই, কারণ সময়ের পূর্বে তা করলে, অসমাপ্ত সিদ্ধান্তকেই সম্পূর্ণ সিদ্ধান্ত ভেবে আমরা ভমিত হই 1... 
তাই যা কিছু মাতা সম্মুখে এনে দেখাচ্ছেন, তা দেখে নিন, নাথ”। 


বিচার একটু বিরক্ত হয়েই তা দেখলেন। ... বেশ কিছুক্ষণ তা দ্খে, যখন দেখলেন, সেই শ্রমিক মনোযোগ সহকারে কর্ে লিপ্ত হয়ে 
গেছেন, তখন তাঁদের বামদিকে একটি কিশোরকে গুরুর সাথে পথ চলতে দেখলেন । ... গুরুটি সেই শিষ্যকে কিছু শিক্ষা দিতে 
চাইছেন, আর শিষ্যটির মনোযোগ অন্য কিছুতে, বা বল! যেতে গারে কোন কিচুতেই নেই । ... প্রতিটি গৃহে যাতা! করে গুরু শিষ্যকে 
নিয়ে ভিক্ষালাভের আশা করেন, আর শিষ্যটি সেই গ্রৃহিণীর থেকে পানিয় জলের আশা করেন। ... নিজরা ভিন্ষা গ্রহণ করে সেই 
গুরুশিষ্যের পিছনে পিছনে গমন করে বিচার, বিবেক ও সোম দেখলেন, সেই শিষ্যাটি পরবর্তী গৃহ থেকে ভিক্ষা ্ুহণের কালো, 
গুরুকে বলেন, তাঁর মল ত্যাগ করা আবশ্যক, আর মল ত্যাগ করতে গমন করেন। ... 


ঠিক এই ভাবে একটি গৃহের থেকে শিষ্যটি ভিন্ষা গ্রহণের সময় জলপান করে, আর পরের ভিন্ষা ্হণের কালে, সে পত্র করতে 
গমন করে|... আর সেই ঘটন। বারবার চলতে থাকার কারণে, গুরুটি কোধিত হয়ে গিয়ে, শিষ্যটিকে বিশ্ীভাবে ভরুর্সনা করেন । 
... সেই দৃশ্য দেখে, সকলের খুব হাস্য আসে |... আর সোম বলেন, "চলুন নাথ, আজকের মত ভি্গি লাভ করাও হয়ে গেছে, আর 
লবণযশল1ও ল।ভ কর] হয়ে গেছে” । 


ই ভাতা, সোমের সাথে প্রত্যাবতন তো করেণ। ... কিন্তু প্রত্যাবর্তনের কালে, তাঁরা চিন করেন যে, তাঁরা অমন তো গ্রহণ করলেন, 
কিনতু সেই অন্নকে তারা রছীঁন করবেন কি উপায়ে? ... তাঁরা তো সম্ধ্যাসবেশ ধারণ করে নিয়েছেন, এবার তো৷ তাঁরা হাতে যুদ্াও নিতে 
পারবেন না!... এখন উপায়!... সোমও সেই একই বিষয়ে বিচলিত থাকেন ... কিন্তু ধখন বনে নিজদের সামত্রী যেখানে 
রেখেছিলেন, সেখানে উপস্থিত হন, তখন দেখেন, সমস্ত সামগ্রীর সাথে সাথে আহরিসম্পাতের জন্য চকমকি পাথর, শুকনো কাষ্ঠ, 
এবং সঙ্গে সঙ্গে রহনের হাড়িও সেখানে রাখা রয়েছে। ... 


সেই দেখে সকলেই বিচলিত হলেন, কে সেই হিতৈষী, যিনি তাঁদের যা যা প্রয়োজন সমস্ত কিছু দিয়ে গেছেন? ... এদ্কি সেদিক 
অনেক দেখাদেখিও করলেন, কেউ সেখানে উপস্থিত কিনা! ... কিন্তু কারুকে দ্খেতে না পেয়ে, নিজদের ভিন্গার আমকে রছীনি করে 
আহার গ্রহণ করলেন সকলে । ... অতওপরে বিএম নেঝার কালে, বিবেক প্রন করলেন, "আমার কাছে ছুটি জিনিস পরিষ্কার নয়। ... 
সোম, আপনি বললেন, প্রকৃতি ও সময় বেশে মাতা যা প্রদান করেন, তাকে গ্রহণ করে নিতে হয়, আর তাও নিরপেক্ষ ভাবে । ... এর 
অর্থও ধেমন বুঝলাম না, তেখনই আপনি বললেন, আজকের জন্য প্রয়োজনীয় লবণমশলা গ্রহণ করা হয়ে গেছে। ... এরই বা আর্থ 
কি?” 


সোথ বললেন, "সেই ঝালিকা অস্কা, আমাকে যা বলেছিলেন, সেই নিরিখেই বলি আপনাদের নাথ। ... তিনি বলেছিলেন, জগন্মাতা, 
আরা আমাদের মা, সবন্চিণ আমাদের সেই সময় ও প্রকৃতি বেশে থাকেন। ... আমাদের সকলের লন্ম্যও একটিই, আর তা হলো 
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তার কাছে ফিরে যাওয়া। ... আমরা তাঁর থেকে পৃথক হয়ে যাবার কারণেই ভ্রমিত, আর আমাদের ভ্রম তখনই নাশ হয়, যখন আমরা 


কিনতু নাথ, আমর! চাইলেই, তাঁর কাছে প্রত্যাবর্তন করতে পারিনা, আর তিনিও আমাদেরকে, আমাদের এই অবস্থাতেই, অরাঁ? ভামিত 
অবস্থাতেই ডেকে নিতে পারেন না। ... যেন ওই গুরুকে আর শিষ্যকে দেখলেন । ... গুরু শিষ্যকে ভিন্মগ গ্রহণ শেখাতে এসেছেন, 
কিনতু শিষ্যটি ভ্রমিত, আর তাই সে গুরুর দেওয়া শিল্মই গ্রহণ করতে ইচ্ছক নয়। ... তেমনই আমরাও ভ্রমিত হবার কারণে, মাতার 
কাছে কেন প্রত্যাবতন করা আবশ্যক, তা বুঝে পাইনা । ... আর বৃঝে পাইনা বলেই, কখনো আমাদের মনে হয়, |াতার কাছে তো 
যাঝো, তার পুর্বে এই কটি করেনি, ওই সুখটা ভোগ করেনি, ইত্যাদি ইত্যাছি। ... 


আর ঠিক সেই কারণেই, প্রথম মাতার দায় হলো আমাদেরকে এটি বোঝানো যে তাঁর কাছে যাবার থেকে গুরুতপূর্ণ আর কোন কর্ম 

নেই আমাদের সম্মুখে । তিনি ওটা বোঝান আমাদেরকে যে সমস্ত কর্ আমরা করতে চাই, সমস্ত সুখ আমরা ভোগ করতে চাই, সমস্ত 
£৪খ থেকে আখরা মুক্ত হতে চাই, একটিই উদ্দেশ্যে, অথাৎ তাঁর কাছে প্রত্যাবর্তনের উপায়ের সহ্গান করতে। ঠিক কেমন বলুন তো? 

আমাদের এই ভি্গ করতে যাবার যতশ। ... 


আমাদের ভিক্ষা করার কোন প্রয়োজন নেই, কিন্তু যেহেতু আমাদের এই তনুকে না রাখলে আমরা সাধন করতে পারবো না, আর 
যেহেতু অন্য কোন কর্মে লিপ্ত হলে, সাধনের পরিবর্তে আমরা সেই কেই যুক্ত হয়ে ভ্রমিত হয়ে যাবো, সেই উদ্দেশ্যেই আমাদের এই 
ভিন্গীবৃত্তি। ... সেই কিশোর শিষ্যটি কিনতু ভিন্ষার প্রয়োজন এখনও বোঝেন নি, কারণ সে তো সাধনের প্রয়োজনই এখনো বোঝেন 
নি।... আর ঝোঝেননি বলেই, গুরুটি তাঁর সঙ্গে উপস্থিত হয়ে, তাঁকে ভিম্মগ গ্রহণ করাচ্ছেন। 


অর্থাগ নাথ, আমর! মাতার কাছে প্রত্যাবর্তনের কারণ বুঝিনা, জানিনা, আর তাই বিভিন্ন কর্মে নিজদেরকে নিযুক্ত করে নিই, আর 
সেই ক্রিয়া করে, আমরা যে নিজদ্রেকে রমিত করে ছিচ্ছি, সেই কারণেই মাতাকেও সেই গুরুর ঘত, আমাদের অথাঁ? নিজের 
শিষ্যদ্র হাত ধরে থাকতে হয়, আর তা তিনি ধরে থাকেন প্রকৃতি ও সময়ের বেশে । অর্থ? নাথ, সময় ও প্রকাতির বেশে, তিনি 
আমাদের হাতটি সবর্ষিণ ধরে থেকে, আমাদেরকে সদাসবার্া যাগ্গ দূশনি করছেন, ধাতে আমরা ভ্রমকে ভ্রথ ঝলে আবিহিত করে, সেই 
ভ্রম থেকে যুক্ত হঝার পথকে অবলম্বন করি! 


এই সময় ও প্রকৃতিকে গুথক পুথক ভাববেন না যেন, আর এও যেন ভাববেন না যে এদের উপস্থিতি আপনার বাহ্যে। ... এরা 
সম্মুখে সময় বা প্রকৃতি বেশে প্রকাশ পায়। ... আখাদের ভ্রম ঝা সত্যচিন্ত সকলই আমাদের অন্তরে স্থিত, আর সেই অভতরে স্থিত রম 
বা সত্যচিন্তাই সময় বা প্রকৃতি বেশে আমাদের সম্মুখে প্রকাশ পায়। ... 
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নাথ, এই কথার উপাদান, আমাদের আজকের লঙ্কা লবণমশলার মধ্যেই রয়েছে দেখুন । ... আমর! কি দেখলাম যে একটি শ্রথিক 
অত্যন্ত বান ও তৃষ্ণা হয়ে নিজের পিপাসাকে মেটানোর জন্য জলপান করলেন, এবং অতঙপরে তিনি মন৪সংযোগ করে কর্ম 
করতে থাকলেন। ... অন্যদিকে আমরা দেখলাম যে একটি কিশোর, তাঁর গুরুর প্রদ্ত শিল্ষার থেকে নিষ্কৃতি পাঝার জন্য, জলপান 
করছেন, আর পত্রাব করতে থাকছেন । ... এর থেকে কি বুঝলাম আমরা নাথ? ... আমরা এই বুঝলাম, যেই কর্ম আমরা এই কারণে 
করি যে সেই কর্ম আমাদের সম্মুখে এসে উপস্থিত হয়েছে, তখন সেই কমের ফল আমর ভোগ করিনা । 


যেমন দেখুন এরমিকটি কিনতু বিপুল পরিমান জলপান করেন, কিছু তাঁর গতাব লাগেনা। ... অন্যদিকে দেখুন কিশোরটি একটু একটু 
করে জলপান করছেন, আর তার পাব ঝারেবারে লাগছে। অ্থা্গ যেই কর্ম আমাদের সম্ুখে আসেনি, কি আমরা সেই কার্ট 
যানবোধকে ভগ করার চেষ্টা করছিলেন, আর কিশোরটি নিজের যান ভল্গ হতে দেবেন না, তাই কেবল জলই চাইছিলেন। ... কিন্তু 
সেই জল, কিশোরের উদ্রপুর্তি করতে পারেনা; বারে বারে পাব লাগে আর সেই জল নিওসৃত হয়ে যায় । 


আর্থ নাথ, আমরা যা কর্ম করি, তার ফল পাইনা । যেই কর্ম আমাদের সম্মুখে এসে আমাদের অবদানের কামনা করে, যখন আমরা 
সেই কর্ম করি, তখন আমরা সেই কমের থেকে কোন ফল লাভ করিনা, বা বল! ধেতে পারে, আমর! সেই কমের থেকে তৃপ্তি লাভ 
করি, যেমনটি শ্রমিকটি জলপান করে তৃপ্তি লাভ করেছিলেন। ... অন্যদিকে, যেই কর্ম আমাদের সম্মুখে আসেনা, অথচ কেবলই 
নিজদের বুদ্ধিকে ব্যবহার করে, সেই কর্ম করি আমরা, তখন সেই কমের ফল আমাদের অবশ্যই ভোগ করতে হয়, ঠিক যেখন 
কিশোরটির জলপিপাসা না পেতেও জলগান করার জন্য, তাকে বারে বারে পা করতে যেতে হয়। 


এই হলে! কমের বিজ্ঞান নাথ, ধা কিশোরী অন্কা আমাকে শিখিয়েছিল, ... অর্থ? আমরা কমের ফল লাভ করিনা, উপরভু আমরা 
কর্ম নিয়ে যেই চিন্তন করি, তার ফল আমরা ভোগ করি। ... এবার লবণমশলা দ্বারা আমরা কি দেখলাম দেখুন নাথ । কিশোরাটি 
জলপান করছেন, আর পত্রাবে যাচ্ছিলেন । ... এই ছুইয়ের মধ্যে, যে ব্যবধান, সেটি কি?” 


জলপান করলেন, তারপর কর্মে পুনরায় যোগদান করলেন, সেই ব্যবধানও তো কর্ম করার আর ক্মফল অথাৎ পুনরায় এরম করার 
বল একতীকরণের ব্যবধান” । 


সোম বললেন, "সঠিক নাথ। ... অা? সময় কি? সময় হলো আমাদের কর্ম করার ও কর্মফল ভোগ করার ব্যবধান। ... আর 
প্রকৃতি? ... ষেটি আপনি বললেন, শ্রমিকটি জলপানের পর বললাভ করে, পুনরায় কমে যোগদান করলেন, সেই বল তিনি কোথা 
থেকে পেলেন? তাঁর প্রকীতির থেকেই না |... অর্থাগ দেখুন নাথ, প্রকৃতিকেও তিনিই প্রস্তুত করছেন, আর সথয়কেও |... আরা? সথয় 


৯৭ 


শ্রীী কৃতান্ত যহাসুত্র 


ও প্রকৃতি উভয়ই প্রকাশিত হচ্ছে, কমের কারণেই, আর তা প্রকাশ করছেন ব্যক্তি য়ং। কিন্তু সেই সময় বা প্রকৃতির বিস্তার হচ্ছে কি 
করে? 


শ্রমিকটিকে দিলেন সেই ব্যক্তির আন্তরের চেতনাই তো, আর তাই তো শ্রামিকটি অনুভব করলেন যে তাঁর পরিশ্রম করার বল তিনি 
পুনরায় লাভ করে ফেলেছেন আর তা বুঝে পুনরায় কর্মে যোগ দিলেন |... আর্থাঁগ, চেতনাই তাঁকে সেই বল প্রদান করলেন, আবার 
সেই বল তিনি একটি ব্যবধানের পর লাভ করেছেন, সেই বারা প্রদান করলেন । অথার্? সময় ও প্রকতি, £ইই আমাদের কমের কারণে 
উপস্থিত হয়, আর ছইই ঘাতার অর্থাৎ পরাচেতনার প্রভাবে আমাদের সম্মুখে লন্ক হয়। ... কিনতু মাতা যে সেই চেতনা আমাদেরকে 
কেন প্রাদান করেন, তা আমরা এখনো উপলাহি করিনি । 


দেখুন নাথ, সেই গুরুটি তাঁর শিষ্য যে কি করছিলেন, জলপান করে ও বারে বারে পাব করতে গিয়ে, তা তিনি দেখছিলেন, কিন্তু 
একটি সময় পযন্ত কিছু প্রতিবাদ করলেন না|... আর যখন তিনি প্রতিবাদ করে কিশোরকে তিরস্কার করেন, তখন আর তিনি তাঁকে 
ভিন্ষা করতে দেন না। ... এরপর কি হলো, তা দেখার জন্য, চলুন নাথ, আমরা সে গুরুর বৃচটিরে যাই”। 


চলুন সেইদিকে যাওয়া যাক” । ... আবার সকলে পথ চলতে থাকলে, বিবেক বললেন, “আচ্ছা নাথ, আপনি প্রথমে একটি কথা 
বলেছিলেন যে, যা সম্মুখে আসছে, তাকে দেখে যেতে নিরপেক্ষ ভাবে । কিনতু যেই সমস্ত কিছু আমার সাথে যুভই নয়, আমি তা 
দেখবো কেন?” 


গোম বললেন, "নাথ, যদি আমার আন্তরে স্থিত মাতা, অর্থ? চেতনাই আমার সময় ও প্রকৃতি হন, তবে আমার সম্মুখে তা কি করে 
আসতে গারে, যা আমার সাথে যুক্ত নয় যা আমার সাথে যুক্ত নয়, তা আমার সম্মুখেই আসবে না, কারণ আমার সময় বা প্রকৃতি, 
সেই সমূহকে আমার কাছে আসতেই দেবেন না। ... অন্যাদিকে নাথ, আমরা তার প্রাতিই আকর্ষণ অনুভব করি, ধা সময় বা প্রকীতি 

আমাদের সম্মুখে আনেনই নি । আর তার একটিই কারণ, আমর! বিঝারগরস্ত হয়ে ভমিত। আমর] রমিত বলেই, যা কিছু আমাদের 
সাথে যুক্ত নয়, আমরা সেই সমূহ কিছুর প্রতি আকৃষ্ট হই, আর যা কিছু আমাদের সাথে যুক্ত, সেই সমূহকে অগ্রাহ্য করি। 


আর এই কারণেই তো নাথ, আমরা আমাদের লক্ষ্য অথাৎ মাতার কাছে প্রত্যাবর্তন করার থেকে চ্যত, বা ভ্রমিত। ... আমরা যাদি 
আমাদের সম্মুখে যা উপস্থিত হচ্ছে, তাই আমাদের সাথে যুক্ত, এই জ্ঞানে তাকে গ্রহণ করি, তবে তার মনন করতে করতে, আমরা ঠিকই 
আমাদের লক্ষে উপনীত হতে পারি । ... কিনতু আমরা তা না করার জন্য, আমাদের লক্ষ্য থেকে ভ্রমিত হয়ে যাই। ঠিক যেমন 
ভিক্ষার প্রতি নি€গসাহ, এবং পহাবের নাম করে, এদিক সোদিক অহেতুক ভ্রমণের প্রাতি আকৃষ্ট” 


৯৮ 


শ্রীতী কৃতান্ত যহাসুত্র 


বিবেক প্রথ করলেন, "কিনতু নিরপেক্ষ দৃষ্টি কেন রাখবো, সেটা তো বললেন না সোম!” ... সোম হেসে বললেন, "নাথ, 
আমাদেরকেই দেখুন না, আমরা আমাদের সম্নযাসীর জীবন ব্যতীত করার জন্য নিরপেক্ষ দৃষ্টি রাখতে পারিনি । সেই কারণে আমরা 
সম্্যাসীর বন্ধ, ঝুলি এবং মালসা তো নিয়েছি যা আমাদের ধারণা ছিল সন্নযাসীর লাগে, কিন্তু রন করার সামগ্রী একত্রীকরণই 
করিনি, কারণ অন্নযাসীদের আমর কেবলই দেখেছি, কিন তাঁদের নিরপেম্ট ভাবে দেখিনি, তাই তাঁদের জীবনধারাও আমর জানিনা | 
.. আথার্ি নাথ, যখন আমরা আমাদের সময় ও প্রকৃতির দ্বারা দেখানো ঘটনাকে নিরপেক্ষ দৃষ্টি্ারা দেখি, তখন আমরা সেই 
দুশ্যকে সম্পূর্ণ ভাবে দেখতে সম্ষম হই। ... আবার ধখন আমরা, আমাদের সময় ও প্রকৃতির দেখানো দৃশ্যকে নিরপেন্ট দৃষ্টি দারা 
দেখিনা, তখন আমরা কিছু দেখি আর কিছু দেখতে পাইনা । 


আরা, আমরা যখন কোন কিছুর প্রাতি নিরপেক্ষ দৃষ্টি দ্বারা দেখি, তখন আমাদের ইন্জিয় তো তা দেখে, কিনতু আমাদের বুদ্ধি নিক্টরিয় 
থাকে, আর এর ফলে, আমরা জানতেও পারিনা যে কোনটি আমরা গ্রহণ করবে, আর কোনটি বরর্শ করবো । ... আর তাই 
সম্পূর্ণটিই আমরা দেখি। ... আবার যখন আমরা নিরপেন্ট দৃষ্টি রেখে নিরীক্ষণ করি না, তখন আমাদের বুদ্ধি সন্তিয় থাকে | আর 
বুদ্ধি সন্তিয় থাকার কারণে, আমাদের মধ্যে একটি নিবাঁচন পক্িয়া চলমান থাকে, যা আমাদের বলতে থাকে, এটিই আমাদের গ্রহণ 
করতে হবে, আর এটি আমাদের বর্শ করতে হবে । আর এর ফলে, যা হণ করতে হবে, তাই আমর] দেখি, আর যা বর্ন করতে হবে, 
তা আমরা দেখিই না। 


যেমন দেখুন না নাথ, নিরপেক্ষ দৃষ্টি রেখেছিলেন বলেই না, আপনি সেই গুরুর আশ্রম কোন স্থানে, তা দেখেছিলেন । না হলে, তাঁর 

আশ্রথ কোথায়, আমরা জেনে কি করতাম । কিছু দেখুন, এক্ষণে আমরা সেখানেই যাচ্ছি, অথাঁ? আমাদের কাজেরই জিনিস সেটি। 
... আথাগ নাথ, নিরপেক্ষ দৃষ্টি থাকলে, যা সম্মুখে সময় ও প্রকৃতি আনেন, তাকে আমর সম্পূর্ণ ভাবেই গ্রহণ করি, আর সঠিক সময়ে 
আমরা বুঝতে পারি যে কোনটি গহণের জন্য প্রয়োজন, আর কোনটি গ্রহণের জন্য প্রয়োজন নেই। ... কিন্তু, ধখন আমর] নিরপেন্ট 
দুটি রাখি না, তখন আমরা প্রায়শই এমন করি যে, যা অপ্রয়োজনীয়, তাকেই আমরা গ্রহণ করি, আর যা প্রয়োজনীয়, তাকে আমরা 

বন করি” । 


বিচার বললেন, “কিন্তু আমরা এখন করি কেন? যা প্রয়োজনীয় তাকে আমরা বর্ন করিই বা কেন, আর যা আমাদের প্রয়োজনীয় 
নয়, তাই বা আমরা গ্রহণ করি কেন?” ... সোম বললেন, “বিকারগ্রত্ত-বৃদ্ধির দাস হয়ে, আমরা আমাদের সমস্ত রিপু ও পাশের 
অনুরাগী হয়ে, আবেগকে ধারণ করি, আর এই আবেগই আমাদেরকে তাই গুহণ করতে বলে, যা আমাদের এই মিথ্য। সভা, অর্থা? এই 
'আমি'র পরিচয়কে গোরবাঘিত করে, আর সেই আবেগই এই 'আমি'র পরিচয়কে ধা কিছু গৌরবািত করেনা, সেই সকল কিছুকে 
বর্জন করায়।... অরথাগ, যেই সমস্ত কিছু আমাদের এই 'আমি রুপ পরিচয়কে তিরস্কার করে, ঝা পুরত্বৃত করে, আমরা তাই গ্রহণ করি, 
আর যেই সমস্ত কিছ আমাদের এই 'আমি'র সাথে সংশ্লিষ্ট নয়, আর সেই 'আমি'কে পুরস্কার বা তিরস্কার কিছুই করেনা, তাই আমরা 
বর্ন কারি”। 


৯৯ 
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বিচার বিউবিঙ বললেন, "এর অর্থ, আমরা যা দেখেছিলাম, অরাঁ বিকারত্তরৃদ্ধির দাস হয়ে যখন মন থাকে, তখনই আমরা সমূহ 
বিপদকে আমন্ত্রণ করি, সেটিই সত্য” |... সোম, বিচারের সেই অস্ফুট কথাকে উদ্ধার করতে না পারলে বললেন, “কিছু বললেন 
নাথ?” ... বিবেক বললেন, "তেমন কিছু নয়, আাতা আমাদেরকে তাঁর মায়াবেশে কিছু শিক্ষা দিয়েছিলেন, যেখানে তিনি এই একই 
জিনিস দেখিয়েছিলেন, অথাঁগ বিকারপ্রত্তবৃদ্ির দাসতু করলেই, সেই বিকারে আবদ্ধ বৃদ্ধির বলে জীবন চালনা করলেই, আমরা 
রহেরিহে ভমের পাশে আবদ্ধ হই, আর সত্য থেকে বিমুখ হই, সেই কথাই ভাতা বলাছিলেন”। 


বিবেক পুনরায় বললেন, "এর আর্থ, আপনার থেকে ধা শিল্ষা গ্রহণ করলাম আমরা, তা হলো এই যে, আমাদের গন্তব্য স্থল হলো 
খাতার কাছে, কিভু আমরা সকলে সেই পথ থেকে ভ্রমিত । সেই পথ থেকে আমরা ভুমিত কারণ আমরা সেই বুদ্ধির প্রয়োগ করি 
বলে, যা আমিতের হলাহলে স্নান করে আবেগপ্রবণ ও বিকারগরস্ত। আমাদের এই ভরমকে নিবারণের চেষ্টা মা সমানে করতে 
থাকেন, আর সেই ভ্রম নিবারণের জন্য, তিনি আমাদের অন্তরে চেতনা রূপে বিরাজ করে, সেই চেতনার বিস্তার করেন আমাদের 
সম্মুখে। আর সেই বিস্তার তিনি করেশ সময় ও প্রকৃতি বেশে। সেই সযয় ও প্রকৃতি, যা £ুই নয়, যা একেরই প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ 
প্রকাশ, যেখানে কখনে। সময় প্রত্যক্ষ ভাবে প্রকাশিত হয়, আবার কখনো প্রকৃতি প্রত্যক্ষ ভাবে প্রকাশিত হয়। 


কিতু এখানেও আমাদের বৃদ্ধি, আমিতে জরিয়ে বিকারগ্স্ত ও আবেগপ্রথণ হবার কারণে, আমাদের পুনরায় রমিত করে । যা কিছু 
আমাদের সম্মুখে আসে, সেই সমস্তুই আমাদের মাতা অথাৎ চেতনা আমাদেরকে আমাদেরই সময় বা প্রকৃতির প্রকাশ রূপে প্রকাশিত 
করেন, কিনতু আমাদের আফিতবেষ্টিত-ৃদ্ধি রিপুপাশে জর্জরিত হওয়ার ফলে, আবেগে তরাহিত থাকে, আর সেই কারণে সেই সমস্ত 
প্রকৃতি বা সময়ের প্রকাশকেই গ্রহণ করে, ধা আমাদের ভ্রমকে ছুর করে না, উপরন্ত আমাদের ভ্রমকেই শক্তিশালী করে । ... আবার 
কখনো কখনো, আবেগতরাহিত-বুদ্ধি আমাদের সেই সমূহ বস্তু বা ঘটনার প্রতিও আকৃষ্ট করে, যা আদপে আমাদের মাতা আমাদের 
সম্মুখে সময় বা প্রকৃতি বেশে নিয়েই আসেন না, অর্থ? যা আমাদের সম্মুখে আসেনি, কিভু আমাদের বুদ্ধি, যোজনা, যাচনা ও 
কল্পনা, এই তিনবিকারের মধ্যে আবদ্ধ হয়ে, সময় বা প্রকৃতির দ্বারা যা! প্রকাশিত নয়, তাকে সম্মুখে নিয়ে এসে আমাদেরকে ভ্রমিত 


করে। 


কিনতু এই বৃদ্ধি আমাদেরকে ভরমিত করে কেন? ভ্রমিত করার কারণ হলো আধিপত্য বিস্তার |... বৃদ্ধি আমাদের উপর আধিপত্য 
বিস্তার করে রাখতে আগ্রহী বিকারের কারণে, আর সেই আধিপত্য সে ততদিনই বিস্তার করে আমাদেরকে তার দাশ করে, আমাদের 
যনকে তার দাস করে রেখে দিতে সম্ষম, যতদিন আমরা রমিত থেকে, মাতার থেকে ছুরে অবস্থান করবো । ... আর তাই সে সমানে 
আমাদের ভ্রমকে চিরস্থায়ী করার জন্য ব্যস্ত থাকে। 


আর এই ব্যস্ততার মধ্যে, সে বহু কর্ম করে, আর সেই কমের ফল সে ভোগ করে। ... কিন্তু এটিও সম্পূর্ণ সত্য নয়। কর্ম সে করেনা, 
আর কর্ম সে করতেও পারেনা । ... সে কেবলই চিন্তা করে, ভরমের মধ্যে স্থিত থাকার চিন্তন করে, আর সেই ভ্রমের মধ্যে আবদ্ধ 
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থাকার চিন্তার কারণেই সে ক্ফল ভোগ করে। ... অন্যদিকে, সময় ও প্রকাতির মাধ্যমে মাতা বিভিন্ন এমন কর্ম করান আমাদেরকে, 
যা আমাদের করণীয়। ধখন সেই কর্ম আমরা করি, তখন তার থেকে কোন কর্মফল লাভ করিনা আমরা বা এককথায় বলতে গেলে, 
আমরা কর্মচক্রের থেকে যুক্ত হয়ে, ভর থেকে যুক্ত হবার পথ দেখতে পাই আর তাই তপ্ত হই । ...কিনু আমরা সেই কর্ম করতে চাইনা, 
কারণ আমাদের বুদ্ধি তা করতে দেয়না, বরং আমাদের বৃদ্ধি বিকারে আবদ্ধ আর সেই বিকারের কারণ হলো আমাদেরই আমিতৃ- 
বোধ। ... বিপরীতে আমাদের বুদ্ধি আমাদ্রেকে সেই কর্ম করায়, যা আমাদের সম্ুখে আমাদের মাতার দ্বারা বা চেতনার দ্বারা 
অর্থা সময় ও প্রকৃতি বহন করে আনেনি । ... আর সেই সকল কমের থেকেই আমরা কমের ফল ভোগ করি, যাও স্বাভাবিক ভাবেই 
আমাদের সম্মুখে আসে”। 


সোম বললেন, "না নাথ, স্বাভাবিক ভাবে আমাদের সম্মুখে তা আসেনা। ... আপনারা মাতার ষঙ্ভজা রুপ দেখেছিলেন, সেখানে 
জেনেছিলেন, কোন কমের ফল আমাদের কাছে কখন আসবে, তা নিধারিণ করেন স্বয়ং নিয়াতি, অর্থাও মাতা স্বয়ং, আর তা তিনি এই 
ভাবেই সাজান, যাতে আমর। সেই কের ফল ভোগ করে, উপলব্ধি করতে পারি যে আমাদের করনিয় কি ছিল, আর ক্রযে সেই 
করনিয় কমের দিকেই মনযোগী হয়ে, আমরা সমস্ত ভ্রমের থেকে যুক্ত হই। ... এই দেখুন না নাথ, আমরা সেই গুরুর আশ্রমের সম্মুখে 
উপস্থিত... সেই গুরুর মাধ্যমে মাতা কি কর্মফল সেই শিষ্যটিকে দিচ্ছেন দেখুন ।... এই কর্মফল কিন্তু তাগক্ষানিক ভাবে 
কিশোরটিকে মাতা দেননি, কারণ তা তখন প্রদান করলে, কিশোরটি নিজের ভ্রমের ফলকে, নিজের বৃদ্ধির অপকর্মকে বৃঝতে 
পারতেন না। ... দেখুন নাথ”। 


ন্যায় কিছুই যে নেই!... শিষ্যটি প্রাতিবার সেই কথা শুনছেন, গুরুর কুটির থেকে বেড়িয়ে আসছেন, আর কুধার ভ্বালায়, দাঁড়িয়ে 
থাকতে না পেরে, ভমিতে পরে যাচ্ছেন । ... 


বিচার সেই দেখে, ব্যথিত চিত্তে, সেই কিশোরকে কিছু আহার প্রান করতে অগ্রসর হলে, সোম বললেন, "না শাথ, এখন করবেন 
না|... যেই কর্ম আপনার আন্তরে ছিত চেতনা, আপনার সম্মুখে আনেননি, সেই কমে যোগদান করবেন না|... আমরা এখানে 
কেবলই দর্শক হয়ে এসেছি। ... আমরা এখানে উপস্থিত থেকেও উপস্থিত নেই। ... আর আপনি কেবল শরীরের খাতনাটাই দেখছেন 
ওই কিশোরটির, কিতু সেই যাতনার কারণটিকে দেখতে পাচ্ছেন 71... সেই যাতনার কারণ, তাঁর নিজেরই বৃদ্ধির প্রয়োগ । ... বুদ্ধি 
প্রয়োগ করার কারণে, কিশোরটি তখন গুরুর আত্তাকে অবহেলা করে, ভিন্মগবৃত্তি করেন নি।... আর এখন যেই ফল তাঁর কাছে 
আসছে, তা সেই কমেরিই ফল, আর এই ফল তাঁর ভ্রষের থেকে তাঁকেই নিত করবে”। 
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বিচার বললেন, "এর অর্থ, আমাদের জীবনে মাতার নিকট যাত্রা করা ছাঙা, অন্য কোন উদ্দেশ্যে স্থাপিত থাকাই ভ্রম । আর 
আমাদের বুদ্ধি সবর্চিণ আমাদেরকে সেই ভ্রম সমৃহতেই আটকে রাখছে! ... অর্থাৎ সেটিই সেবা যা, সকলকে নিজের নিজের ভ্রম 
থেকেই মুক্ত করে, জন্য সমূহ সেবা করার কালে,আমাদের সবর্ষণ বিচার করা উচিত যে, সেই সেবা আমি যাকে প্রদান করাছি, সেই 
ব্যক্তির ভ্রম এই সেবা লাভ করে পৃবের থেকে অধিক শক্তিশালী হয়ে যাবেনা তো!” ... 


সোম হেসে বললেন, “সঠিক নাথ। ... দেখুন এবার গুরু কি করেন, শিষ্যটির উদ্দেশ্যে” । ... সকলে দেখলেন, শিষ্যটি এবার ব্রন্দ্ন 
করতে আরম্ত করলেন, ক্ুধার জ্যালায়। ... সেই ব্রন্দ্ন শুনে গুরু নুটির থেকে বেড়িয়ে এলে, কিশোরটি গুরুর চরণে পতিত হয়ে 
ক্ন্দ্ন করে বলতে থাকলেন, "আর এখন ভুল করবো ন| গুরুদ্বে |... আপনি যেখন যেঘন বলবেন, তেখন তেখন করবো। ... আমি 
ভি্গা করবো। ... আমি বুঝে গেছি গুরুদ্বে, ভিক্ষা করা আমার লক্ষ্য নয়। কিন্তু এই ভিন্মাবৃত্তিই সেই উপায়, যার ফলে, আমাকে 
কোন অন্য কর্মে লিপ না হতে হয়ে, আমি নিবির়ে আপনার থেকে শিম্গা লাভ করতে পারবো। ... আমায় কিছু আহার দিন গুরুদ্বে, 
আমি দুধার জ্বালায় আর দাঁড়িয়ে থাকতেও পারছিনা” । 


গুরুদেব হেসে বললেন, "দাঁডাও পুত, আমার ঝেোলায় এই £ুইটি ফল আছে। তা হণ করতে পারে৷ তামি” । ... কিশোরটি সেই ফল 
নিয়ে প্রচণ্ড গতির সাথে ভক্ষণ করতে শুরু করলেন । ... সেই দেখে, বিবেক বললেন, "চলুন সোম, এবার ফেরা যাক। ... আমাদের 
লবণমশলা সংগ্রহ সমাণ্ড হলো। ... মাতা আমাদের সবর্চিণ আমাদের অন্তরে চেতন! হয়ে বিরাজ করে, আমাদেরই প্রসারিত সময় 
ও প্রকৃতির মাধ্যমে আমাদের ভ্রমকে হুর করার চেষ্টা করছেন। ... আমরাই কেবল, মিথযা মিথযা নিজকে কতা জ্ঞান করে, মায়াতে 
উবে থাকি, আর নিজেকে ভ্রমিত করি” । 


নিজদের সাধনশিবিরে প্রত্যাবর্তনের কালে, বিচারের সেই কথার উত্তরে সোম বললেন, "না গ্রভ, মায়া নয় ... মায়ার বিস্তার তো 
মাতাই করেন। ... প্রভ, বাস্তবে তো কিছুই নেই, না মন আছে, আর ন! বুদ্ধি আছে; না ভ্রম আছে আর না চেতনা আছে। ... কিন্তু 
আমরা আমাদের বৃদ্ধির বলে, আমাদের ভূমকে সম্বল করে বিরাজ করি |... সেই ভ্রমকে, সেই বুদ্ধির দেখানো ভ্রমমাগর্কে আমরা 
বলি ভ্রমজাল। তাকে আমরা কখনোই মায়া বলিনা। ... কিন্তু আমাদেরকে মাতা মন ও চেতনার মাধ্যমে যেই অবস্থার মধ্যে 
ফেলেন, তাও যে বাস্তবে নেই। অর্থা? সেও একটা ভ্রম, তবে সেই ভুম আমাদেরকে আমাদের নিজভ্রম থেকে উদ্ধার করার জন্যই 
প্রস্তুত করা হয়। ... প্রভু, সেই ভ্রষ, যা আমাদেরকে আখাদের ভম থেকে উদ্ধার করে, তাকেই আমর! খায় বলি, আর সেই মায়ার 
বিস্তার মাতা স্বয়ং করেন, তাই মাতার নাম মহামায়া । 


অর্থ প্র, আমাদের বুদ্ধি আমাদের কখনোই মায়ার কবলে ফেলেন, সে আমাদেরকে ভ্রমের কবলে ফেলে । আর আমাদের চেতনা 
আমাদের অভ্ঞানতাকে হর করেন। ... প্রভ আপনি একটু আগে বলছিলেন না, আপনাদের মাতা একটি মায়ার দ্বারা আপনাদের কিছু 
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শিক্ষণ প্রদান করেছেন! ... দেখলেন, যেই মুহৃর্তে তাঁর শিক্ষার থেকে আপনারা, আপনাদের ভ্রম থেকে উদ্ধীর পেলেন, সেই মুহ্র্তে 
আপনার] সেই ঝাতাবরণকে কি বললেন মায়া, অথাৎ যার অস্তিত নেই, অথচ তা আপনাদেরকে যথাথের শিক্ষা প্রদান করে”। 


বিবেক বললেন, "এর অর্থ, মায়ার থেকে আঘরা পালাতে পারিনা, আর পালানোর চেষ্টা মুখামি ব্যতীত অন্য কিছুই নয়! ... মায়ার 
থেকে যুক্ত হয়ে গেছি, এই অনুভব একটা ভ্রম ব্যতীত কিছুই নয় |... অাগ এই মুহর্তেও আমরা একটি মায়ার মধ্যেই রয়েছি! ... আর 
মায়া আমাদের সদা সত্যের মাগই দেখায়! ... ভরমিত আমাদের বিকারে আবদ্ধ বৃদ্ধি করে, ধা বলে যে মায়ার থেকে আমাদের নিত 
হতে হবে!... অর ভমকেও আমরা মায়া বলি, আবার মায়াকেও মায় ধলি, আর এই হইয়ের ক্ষেত্রে একই শব্দ প্রয়োগ করে, 
আখাদের বৃদ্ধি আমাদেরকে ভমিত করে!” 


খানিক থেমে থেকে, পুনরায় বিবেক বললেন, "হ্যাঁ তাই তো।, ঈর্বরীয় প্রেমকেও আমরা প্রেম বলি, আবার শরীরের প্রতি শরীরের 
আকষরণকেও আমরা থ্রেম বলি, আর এই দুই ক্ষেত্রেই বুদ্ধি একই শব্দ প্রয়োগ করে, আমাদেরকে ভমিত করে। ... একই ভাবে 
আসক্তি, বিরক্তি উভয়ের থেকে মুক্তিকেও বৈরাগ্য বলি, আবার বুদ্ধি কেবল বিরক্তকেও বৈরাগ্য বলে, আর এই ভাবে ভ্রমের রচনা 
করে। ... অনুরূপ ভাবে, যেই বিশ্বাসে কোন প্রকার অবিশ্বাস নেই, তাকেও আমরা বিশ্বাস বলি; আবার যেই বিশ্বাসের যধ্যে 
অবিশ্বাসই পরিপূর্ণ, তাকেও আমাদের বৃদ্ধি বিশ্বাস বলে, আর এই ভাবে আমাদেরকে ভুমিত করে; ... আবার যেই ভক্তিতে কোন 
কাষনা নেই, তাকেও ভক্তি বলি, আবার যেই ভক্তিতে কামনা পরিপূর্ণ, তাকেও বুদ্ধি ভক্তি বলে, আর এই ভাবে আমরা ভ্রমিত হই। ... 


কিন্তু বাস্তবে, মায়া তাই যা আমাদেরকে ভ্রথ থেকে উদ্ধার করে; প্রেম তাই, যেখানে 'আমি' বোধের নাশ হয়, এবৎ 'আমি' বা 
'আমার' কোন অভ্তিতই থাকেনা; ভক্তি তাই যাতে কোন প্রকার কামনা নেই; বিশ্বাস তাই, যাতে কোন প্রকার অবিশ্বাস নেই; সমপণি 
তাই, যাতে কোন প্রকার কতা বোধ নেই; বৈরাগয তাই খাতে আসক্তি বিরক্তি উভয়ই নেই। ... আর অন্য সকল কিছু ধাকে আমরা 
প্রেম বলি, তা মোহ; যাকে মায়া বলি তা ভ্রম; যাকে ভক্তি বলি, তা কামনার তাড়না মাত্র; যাকে বিশ্বাস বলি, তা কেবলই নিজকে 
নিজে ছলনা করা। ... কিনতু সোম, এতো শিক্ষা প্রদান করলে যখন আমাদেরকে, এবার একটি কথা আমাদ্রেকে বলো, বিবাহ করা 
কি মায়াকে আমন্ণ কর! না ভ্রমকে?” 


সোম হেসে বললেন, "এই দেখুন নাথ, আমাদের কাছে শয়ন করার কোন স্থান ছিলনা; নিত যাবার চেষ্টা করলে, মশক আর 
শৈতপ্রঝাহ আমাদেরকে নি থেতেই ছিতো না, তাই দেখুন আমাদের জন্য এই বিস্তরা প্রস্তুত করা রয়েছে”। ... বিচার বললেন, 
“কিনতু এই বিস্তরা এখানে এলো কি করে? আমরা তো এর ব্যবস্থা করিই নি!" ... হাস্যবশে সোম বললেন, "প্রভাতেও তো আমরা 
রহনের ব্যবস্থা করিনি, কি সেও তো আমাদের সম্মুখে উপস্থিত ছিল, তাই না!” 
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বিবেক ও বিচার, উভয়েই একত্রে বললেন, “কিনতু এই সমস্ত চমগকার হচ্ছে কি করে?”... সোম হেসে বললেন, "কোন চমগকার নেই 
প্রভুরা, আর কোন চখগকার সম্ভবও নয়, কারণ সত্য বলতে গেলে, যেই ব্র্ধাণ্ডের কোন অভ্তিতই নেই, আর অভ্তিত সম্ভবই নয়, সেই 
ব্র্মীগুকে আমরা সত্য যানছি, এর থেকে অধিক বড চমগকার আর কিই বা হতে পারে? ... 


চমগকারের মধ্যে চমগকার কি করে হতে পারে নাথ? ... কোন চমগকার হয়ই না। ... যেই ঘটনার ব্যাখ্যা আমাদের কাছে থাকেনা, 
সেই ঘটনাকেই আমরা চমগকার বলি । আসলে চমগকার হলো আমাদের অজ্ঞানতার ফল। ... হ্যা প্রভ, ধিনি ধত আধিক অজ্ঞান, 
তিনি তত আধিক চখগকারের আশা করেন । ... আর তত আধিক ভাবে নিজকে ভখিত করেন । এই সমস্ত আমার স্ত্রীর কর্ম । যেই হাড়ি 
প্রভাতে দেখেছিলাম, তাও আমাদের গ্ুহে, আমার গিমির ব্যবহার করা হাড়ি, আর এখন যেই কম্বল দ্বারা বিস্তরা প্রসভৃত করা আছে, 
সেই কম্বল ও কাঁথা আমার স্ত্রীর নিজের হাতে বোনা কাঁথা”। 


বিচার বললেন, “কিন্তু, তিনি তো আপনাকে খুঁজে না পেয়ে চলে গেছিলেন” |... সোমের স্ত্রী, দেবী উর্গা সম্মুখে এসে বললেন, 
“কিন্তু আমি তো কোন ভ্রম নই নাথ। ... আমি কি করে আমার নাথকে একাকী ছেড়ে চলে যাই । ...নাথ, আমি যদি কোন ভ্রম হতাম, 
তবে আমার স্বামী যখন সত্যের পথে যাত্রা করছেন, তাঁকে ছেড়ে চলে যেতাখ । ... তাই না!” 


বিচার ও বিবেক একই সুরে বললেন, "এর আর্থ, সেই স্ত্রীর থেকেই ছরে স্থাপিত থাকতে হয়, ধিনি ভমের বিস্তারকে প্রশ্রয় দেন! আর 
সেইভ্ত্রী আমাদের কাছে মাতারই অবদান, যিনি আমাদেরকে সত্যপথে যাতা করার প্রেরণা প্রদান করেন বা সহায়তা প্রদান করেন?” 
..বনের আড়াল থেকে এঝার দুর্গা নির্গত হলে, সোম ও দুর্গা উভয়েই সেই কথায় হাস্য প্রদান করে সম্থাতি জানালে, বিবেক ও বিচার, 
একে অপরের মুখ দেখলেন, এবং নিজদের নেত্রের ভাষায় বললেন, তাঁরা দেবী শ্র। ও শ্বেতার থেকে হরে চলে এসে, নিজদ্রেকে 
কিছুর মধ্যে কেন যেন জরাজীর্ণ হয়ে যাচ্ছেন, কিন্তু কোন কিছুর থেকেই কোন পথ খুঁজে পাচ্ছেন না মাতাকে জানার | 


যেন যাতাকে জানার জন্যই তাঁর অগ্রসর হচ্ছেন, কিন্তু তাও কোন এক ভাবে মাতাকে জানার থেকেই তাঁরা ছুরে সরে আসছেন |... 
তাঁদের চোখেচোখে যেই বাতালাপ হয়, তাতে প্রত্যক্ষ থাকে এই কথা ষে, দেবী শ্রী ও দেবী হোতা তো যাতারই প্রকাশ । তাঁদের 
সামিধ্য লাভ করলে তো খাতাকেই অন্য ও অনন্য ভাবে সঙ্গে পেতেন, আর তারফলে মাতাকে আধিক ভাবে জানতেও পারতেন তাঁরা । 
..-এই ভাবনার পর. তাঁদ্র দুইজনেরই নেত্র নিজদের কৃতকমের কারণে লত্জিত হয়ে নি্নগামী হয়ে যায়। 


গরমুহ্্তে প্রভাত হবে হবে দেখে, সোম বললেন, "নাথ, এবার আমাকে যেতে হবে। ... আমি যেই ভমের মধ্যে নিজকে স্থাপন 
করেছিলাম, অথাৎ আমি যে ভেবেছিলাম, আমার স্ত্রীর থেকে হরে থাকলেই, আমি সাধন করতে পারবে, সেই ভ্রম আমার ভেঙে 
গরেছে। ... আসলে আমার স্ত্রী আমাকে সাধন করার জন্য সত্য অথে কনোছিন কনো বাঁধা তো দ্নইনি। ... কিনতু, আমার 
বিকারগ্রত্তুদ্ধি, তেমন কথাই সব্ত শৃনতে শুনতে, বিনা বিচারেই এমন ধারণা করে নিয়েছিল যে, স্ত্রীর কারণেই আমার সাধন 
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হচ্ছেন|। ... প্রকৃত অর্থে তো আমার স্ত্রী, আমাকে সবর্চিণ সাধনার ছিকে অগ্রসরই করেন । ... আমার আহার, নি, সমস্ত কিছুর 

খেয়াল রাখেন তিনি। আর আমাকে মায়ার যধ্যে স্থাপিত করে রেখে সবব্য়োজনীয় সামধ্রী প্রধান করে, আমাকে সাধন করার 

জন্য অগ্রসর করেন । ... যদি তিনি আমাকে সাধনার পথে বাঁধা দিতেন, তখন আমি যা করছিলাম, তাই সঠিক কর্ম হতো। কিন্তু তা 
তো নয়”। 


বিবেক ও বিচার একত্রই বললেন, "আপনি কে আমরা জানিনা, তবে আমর] নিশ্চিত, আপনি সত্যই মাতার ভক্ত! মাতা তো তাঁর 
ভক্তদের মধ্য দিয়েই প্রকাশিত হন! ... আর সেই কারণেই তো আপনার মাধ্যমে, আপনার স্ত্রীর মাধ্যমেও, আমাদের বহু শি্ষগ 
প্রদান করলেন |... সোষ, আপনি ও আপনার স্ত্রী, আমাদের এইন্টণে, আজকের দিনটির জন্য, আমাদের গুরু ও গুরুম। হয়ে বিরাজ 
করলেন, তাই আমরা আপনাদেরকে একটিবার প্রণাম করতে চাই, আপনার! বিদায় গ্রহণ করার আগে” । 


সোম ও গাঁ, সেই কথাতে সম্থাত হলে, বিবেক ও বিচার নতযত্তক হয়ে, সোখ ও দ্গার্র চরণস্পর্শ করে প্রগাথ করতে গেলেন । ... 
কিনতু এই চরণ তাঁর! চেনেন। ... তাঁরা এবার তড়িঘড়ি করে, নিজেদের নতকরা শিরকে উন্নত করলেন, আর দেখলেন, তাঁদের রাম ও 
তাঁদের মাতাকে, আর রাম যুহর্তের যধ্যে এবার অখণ্ড হয়ে গেলেন |... আাঁৎ সোম অন্য কেউই নন, পিতা, আর ঘু্গাঁ, তাঁদের মাতা 
ছিলেন |... তাঁদ্র মা দূশণি করার জন্যই, এতোলীল। করলেন তাঁর!” 


যাতা এবার বললেন, "পুত্ররা, তোমাদের শ্পিতারই এক অবতার হলেন রাম, যিনি তোমাদের গুরু, আর সেই আমার বাহন, সোম | 
কিতু তোখার পিতা হয়ৎ এই কল্পে, আমার বাহন হতে প্রস্তুত । তাই তিনি এই প্রথম প্রকাশ করলেন যে তিনিই সোখ বা সোমনান্দি 
এবং তিনিই সদাশিব বা মহেহীর”। 


যণের প্রন আর করতে হলো না, বিবেক ও বিচারকে। মাতা নিজেই উত্তর দিলেন, "তোমরা আমাদের পিতামাতারুপ সজ গ্রহণ না 
করে, কেবল জগন্মাতার সাহায্যে ধাতা করবে বলেছিলে । তাই আমি তোমাদ্রেকে মায়ার মধ্যে স্থাপিত করে শিক্ষা প্রদান 
করছিলাম |... কিন্তু দেবী চেতা ও ধ্যানের শিক্ষার পর, তোমরা ব্যাকুল হয়ে, আমাদের সঙ্গ কানা করেছিলে । তাই আমরা স্বয়ং 
এসে তোমাদের যাগদিশনি করেছি পুরা । ... তোখরা এবার বিথাহ করতে আথুহী জেনে, আমার প্রথম চরণের শিল্ষা প্রদান করা হয়ে 
গেছে, এখন অনুভব করে তোমাদ্র সম্মুখে নিজকে প্রকট করলাম” । 


বিবেক ও বিচার বললেন, "ক্ষমা মা, আমাদের মুখামির জন্য ক্ষমা; তোমার মনে ব্যাথা দ্বোর জন্য ক্ষমা; আর মা, দেবী শ্রী ও 
দেবী হোতার মনেও বেদনার সার করার জন্য ষা। ... আমরা বিবাহ করার জন্য প্রস্তুত" । 


১০৫ 


শ্রী্ী কৃতান্ত যহাসুত্র 


প্রভ বন্মাসনাতন বললেন, "পু, এই ভাবে, মায়ার দ্বারা মাতা সবার্বা বিচার ও বিবেককে, মায়ার সত্যতা কি, তাও জানালেন, এবং 
কর্মফলবিভ্ঞানের আভাসও প্রদান করলেন । ... আর এবার বিবেক ও বিচার, নিজদের পুর্ণতার উদ্দেশ্যে যাত্রা করার জন্য, বিবাহ 


করতে প্রস্তুত হলেশ”। 


প্র ব্রি্মীসনাতন দেবী দিব্যশ্রীর উদ্দেশ্যে বললেন, "পুরী, আগের তিনটি কথা শৃমলে, যেখানে আমার বিচার ও বিবেককে মাতা 
যাগদ্শিণি করেছিলেন, আর সত্য বলতে আমার পঞ্চভতকেও মাগদিশণি করেছিলেন । সেই মাগদিশশি লাভ করার পর, আমার ভান্তরের 
পুরুষতত সম্পূর্ণ ভাবে নিজের অহংকার ত্যাগের জন্য মরিয়া হয়ে ওঠে, আর তাই প্রকৃতিতত্রে প্রকাশিত হয়ে ওঠে। কিন সম্পূর্ণ ভাবে 
প্রকৃতিতত্রতে আমার পুরুষ প্রকাশিত হতে তখনও পারেননি, কারণ তাঁর যধ্যে একটি নিভনতার ভাব, এবং একটি সমাজভীরুতা 
কাজ করছিল । 


পুরী, সেই একাকীতৃতার ভাব থেকে আমার মধ্যে একটি সখীরপের জন্ম হয়, এবং সমাজভীরুতার থেকে জন্ম নেয় একটি এমন সততা, 
যা নিজেকে আমার আরাধ্য মাতা সবা্থার ঘনিষ্ঠ বলে দাবি করতো, এবং আমার পুরুষ যা প্রকৃতিতে পরিণত হতে ব্যস্ত, তাকে 
শাসন করার প্রয়াস করতো। মাত! সববা্ধা তাই এই স্তরে আমার পুরুষ যা প্রকৃতিরূপে পরিণত হয়ে ওঠার তাগিদে শ্যাম বেশে 
স্থাপিত হয়েছিল তাকে, তথা আমার সখীভাবকে, এবং আমার সযাজভীরুতা ধা অনুাহী বেশে স্থাপিত হয়েছিলেন, তাঁকে একত্রে 
কিছু শিক্ষা দ্বোর জন্য এক মহালীলার অবতরণ করেন । 


এবার আমি তোমাকে সেই একটিই অবিচ্ছিন্ন কথা যা মাতারই যহালীলা, তাকে বিভিন্ন অধ্যায়ে বিভ্রন করে ব্যাখ্যা করছি শ্রবণ 
করো। যেমন ভর্ডুত সেই কথা, তেখনই বিচিত্র, এবং তেখনই অনবদ্য সত্যশিক্ষা সংগৃহীত এই কথা। তাই, মনোযোগ সহকারে তা 
শ্রবণ করো” । 


আখটাত আধ।য় 


দ্বৌ অনুগ্রাহী মাতা সবা্থার একজন সেই প্রকার ভক্ত, যিনি নিজেকে মাতার শ্রেষ্ঠ ভক্ত ুপেই দাবি করেন । একাদিন তিনি মাতার 
নামে, অনাহারে, অনিঙায় ভজন করতে করতে মুছিত হন । যেই স্থানে মৃিতা হয়ে শায়িত ছিলেন, সেই পথ দিয়ে বেশ কিছু স্ত্রী নদী 
থেকে কলসে জল ভরতে খাচ্ছিলেন । পথে এমন উদ্রা্ত বেশে পরমা সুন্দ্রী এক স্ত্রীকে অচৈতন্য অবস্থায় পরে যেতে দেখে, তাঁরা 


১০৬ 


শ্রীী কৃতান্ত যহাসুত্র 


তাঁকে তুলে একটি বৃ্তলে স্থাপন করে, মুখেচোখে ঝারিপ্রলেগ দিতে, তিনি সংজ্ঞা লাভ করে ঝলে উঠলেন, "মা কই!মা ...”" তারি 
এই প্রলাপ শুনে এক স্ত্রী বললেন, "মা! ... তৃমি কি পথ হারিয়ে ফেলেছ বাছা! ... কে তোখার মা, কোথায় তোমার ধাম!” 


দেবী অনুগ্াহী আহ্াদে আটখানা হয়ে উঠে উত্তর ছিলেন, “আমার মা গো... মা সবা্া... আমি যে তাঁরই মেয়ে, তাঁর আ্‌”। ... অন্য 
একন্ত্রী বললেন, "অণু!... মানে অনুাহী!... যাতা সবা্বার কনা”... দ্বৌ অনুগ্াহী আনন্দের সাথে বললেন, "হ্যাঁ গো হ্যাঁ... তাঁর 
আু...”।... সেই স্ত্রী বললেন, “তা বাপু অণু, অণ করার কি হয়েছে! ... এই জন্বদ্ীপে একটিই অনুথাহী আছে। তা বললেই হয় তৃষি 
অনুষ্থাহী”। 


দেবী অনুগ্রাহী লত্জিত হয়ে বললেন, "ওই পুরো নাষটা আর ভালো লাগেনা । ঘা যে আমায় অণু বলেই ডাকেন । শুধূ অণু বলতেও 
আর ভালো লাগে না, কেমন ধেন ছন্নছাঙা ছমনছাড়া ভাব | মায়ের অণু বললে, যনে হয় যেন আমি তাঁর থেকে আলাদা হইনি, তাঁর 
সাথেই মিশে আছি। ... নিজের অন্তিতই সকল হু্শার কেন্দ্রবিন্দু বুঝলে গো বউ, আমার আমিই সব ভালার সারকথা ।” 


সেই স্ত্রীর সাথে অন্য যেই রমণীরা ছিলেন, তাঁর এবার নিজেদের কাজে গেলেন । কেবল অনুগাহীর সেই বউই সেখানে রইলেন । সেই 
স্ত্রী এবার বললেন, “কিন্তু মেয়ে, তুমি ভাই পথ হারিয়েছ। ... মাতা সবাঁার ক্ষেত্র এখান থেকে সহ যোজন ভর । তুমি তোসম্পূর্ণ 
উল্টো দিশায় চলে এসেছ। ... যাই হোক, মাতার কন্যাকে যখন পেয়েছি, তখন কিছাদিন তাঁরই সেবা করি। ... তাঁরই তো পবিত্র 
অবতারতনুর অংশ, তাই তাঁর দ্ব্যতা তোমার মধ্যেও তো রয়েছে। সেই উত্ভ্ার সেবা করেই না হয় মাতার সেবা! করার ইচ্ছাকে 
পসখিত করি আপাতত”। 


দেবী অনুাহী হেসে বললেন, "পথ ভুল করিনি গো বউ। যদি পথ ভুল করতামই তবে কি আর আমার মাধ্যমে মায়ের সেবা করতে 
চাইতে!... তমি আমার মাধ্যমে যায়ের সেবা করতে চাইছ, এর মানেই হলো আমি ভূল পথে আসিনি। ... আর বউ, আমি যার 
উদ্দেশ্যে পথ চলছি, তাঁর কি কনে নিদিষ্ট ধাথ আছে! ... সকল ধাম যে তাঁরই ধাম | নিজের আমিতে ঘজে থেকে আমরা আমার 
ধাষ, ওর ধাম করি” । ... 


এই কথা বলে হেসে আবার বললেন অণ্‌, "পথ কি আর আমি চলছি গো বউ, পথ তিনি চালাচ্ছেন প্রেম তিনি জাগিয়েছেন, এবার 
প্রেমকে থন করবেনও তিনিই!... পাগল হলে কি আর তাঁতে যেশ। ধায় গো, উন্মাদ হতে হয়, উন্মাদ... নদীকে দেখনা । কেখন 
উন্াদের যত সাগরে যাত্রা করে। ... তাই আমাকে একটু দৌড করাচ্ছে গো। ... ঘৌতে দোঁডতে ধত হাঁপিয়ে উঠবো, তত যে উন্মাদ 
হয়ে উঠবো। ... 


যখন উন্মাদ হতে হতে মোহন! হয়ে যাবো, তখন সাগরে মিশে যাবো... মিশে যাবো গো বউ... মিশে যাব”. । সেই স্ত্রী, যাকে দেবী 
অনুগ্রাহী বউ বলে সম্বোধন করছিলেন, তিনি এবার হাস্যমুখে বললেন, "বেশ বৃঝেছি, তামি পাগল হয়েছ, আমারই ভালো হলো, শুধু 


শ্রীতী কৃতান্ত যহাসুত্র 


যাতার কন্যার সেবা করলে হয়তো একটু অহংকার হতো, এবার তাঁর পাগল মেয়ের সেবা করতে গিয়ে, আমিও যি একটু পাগল 
হতে পারি”। 


এই বলে ক্লান্ত দেবী অনুগাহীকে ধরে ধরে নিজের কৃচটিরে নিয়ে ধাঝার চেষ্টা করলেন সেই স্ত্রী, আর পথে যেতে যেতে বললেন, "এই 
মেয়ে, আমার এক সখী আছে, সেও এক পাগল ভক্ত কন্যার সেবা করবে বলে দিন কতক ধরে স্কগন দেখছে। ... আমি বরং তাকেও 
ঙেকে নিই। যেই দিব্য সেবা করার সুযোগ আমি পাবো, সেই সুযোগ আমার সই কেন পাবে না!... এই মেয়ে, তোমার আপত্তি নেই 
তো!” 


অনুাহী সামান্য অভিমান করেই বললেন, " দেখ বউ, আমার সাথে একসাথে সহবাসে থাকবে, ও বেশ ভালো, আমারও ভালো 
লাগবে, সকলে খিলেমিশে থাকবো! ... তবে ওই সেবা কেন!... সেবা ভগবানের করার ইচ্ছা থাকা উচিত, আমি কি ভগবান!” ... 
সেই বউ এবার বিধোহী সুরে বললেন, "ও মা, মেয়ের কথা শোনে! ... তোমার ম| কি বলেন জানো! ... তিনি বলেন, ভক্তই হলেন 
সাকার ভগবান । ভক্তের সেবাই হলো ভগবানের সেবা। ... 


আর দেখনা, ভগবানের সেবা কি করা যায় গো! ... তিনিই তো সমস্ত কিছু হয়ে আছেন। ... উনিই তো সমস্ত সেবা করছেন। তাঁর 
সেবা করতে গেলে, উল্টে দেখি কি, তিনিই বেশি বেশি করে সেবা করছেন আমার । ... তখন বড লত্জা লেগে যায় |... আর নে মনে 
নিজেকে অপরাধীও মনে হয়। ... কেনই বা সেবা করবে৷ ভাবলাম, আর কেনই ঝ1 তাঁকে বেশি বেশি করে পরিএাম করালাম, এই ভাব 
আসে। ... তুমি যে ভক্ত; ভক্তরুপী ভগবান! তোমার সেবা করতে পারলে যে মনে খুব আনন্দ হবে গো”। 


দেবী অনুথাহী এবার বিরত হয়ে বললেন, "তবে আমি তোমার সাথে যাবে না বউ। ... আমার সেবা নিতে একদম ভালো লাগেনা । 
... কেমন যেন একটা অহংকার হয়”। ... এবার সেই বউ হেসে বললেন, "বুঝেছি, মাতা সবান্থার ভগিনী, সংস্কারও তো তাঁর মতই 
হবে ।... বেশ তোমার যখন সই বেশেই আমাদের সেবা পেতে ইচ্ছা, তখন সই হয়েই না হয় সেবা করবো। ... এবার তো খুশী!” 


দেবী অনুাহী হেসে বললেন, "আর তোমার ওই সই, ওকে কি নামে ভাকো তুমি!” ... সেই বউ বললেন, "ওকে আমি সই বলেই 
ডাকি। ... আসলে আখাদের কনে] নিদি নাথ নেই। ... এখানে মাখকরণ সংস্কারের বেলাই নেই গে মেয়ে। ... যার যাকে যেই নামে 
ডাকতে ইচ্ছা, সেই নামেই ডাকে | এই আমাকেই দেখনা, কেউ আখার গায়ের রঙের জন্য শাম! বলে ডাকে, আবার কেউ কাজলা 
ঝলে ডাকে। ... আবার আমার সই আমাকে সই বলেই ঙাকে, আর তুমি বউ বলে ভাকো”। 


অনু্রাহী এবার প্র করলেন, "আর তোমার পতি!... তোষার পতি আমাকে তোমাদের ঘরে থাকতে দেবে! আপত্তি করবেন না 
উনি?” ... বউ বললেন, "আমার পতিদেৰ সেই কবে যে আমার উপর রাগ করে থর ছেঙে চলে গেছিলেন, আর তো ফিরলেনই না। 
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জানো যেয়ে, আমার এই দশা দেখে, আমার সই তো বলেই দিয়েছে, সেও বিয়া করবে না। ... তৃখি ওকে বৃঝিও কেষন, সবার ভাগ্য 
কি এক ধারার হয়, তুমিই বলো” । 


অনুগ্াহী ওবার চিন্তিত বেশে বললেন, “কিনতু তোমাকে তোমার স্বামী ছেড়ে গেলেন কেন? কি করেছিলে গো তুমি! ... দেখতে তো 
তোমাকে ভারি মিষ্টি, অলের লঘুশযামা রও, কিন্তু সে তো আরো সুন্দ্র করে তুলেছে তোষাকে, স্বভাবও তো তোমার কট্বচনির ন্যায় 
নয়, তবে!” ... বউ বললেন, "আর বলো না গে মেয়ে, আমার ভক্ত সেবা করার খুব ইচ্ছা | সেই তিন চার বছর বয়স থেকে, যখন 
থেকে বোধ হয় । আমি তো লেখাপড়া জানিনা, খুব নিচু জাতের, তাই ভগবানকে তে। আর পাবে না |... ভক্তের সেবা করে যাদি 
ভগবানের সামিধ্য লাভের আনন্দ একটু পেতে পারি... এই আর কি। ... 


কিনতু আমার গতির আবার তা পছন্দ নয়। ... উনার কথা এই যে, ছোট জাতের মেয়ের ছোট ভাবনাই থাক! উচিত। ... আমি চেষ্টাও 
করেছিলাম জানো মেয়ে, পতির আদেশের পালন করার । কিন্তু কোথাও ভক্ত এসেছে শুনলেই, কেমন যেন উদ্বীপনা জেগে যায় |... 
আখার এই সই, সেও আখার মতই। সে-ই এসে আমাকে কোথায় ভক্ত এসেছেন, সেই খবর ছিত। তাই আমার পতি তাকেও আমাদের 
গ্ুহে আসতে বারণ করে দেন। ... কিনতু তারপরেও একদিন...” 


অনুগ্থাহী বললেন, "একদিন কি!” ... বউ বললেন, "একদিন, এক ভক্ত আমাদের গৃহের সম্মুখে যে রাস্তা, তা দিয়ে গান করতে করতে 
যাচ্ছিল, তা শুনে যেন সমস্ত কিছু ভূল হয়ে গেল আমার ... ভলেই গেলাম, আমার পাতি বলেও কেউ আছে । ... একবস্ত্রে সেই ভক্তের 
পিছনে পিছনে বেড়িয়ে পরি । ... যখন ইশ হয়, ফিরে আসি, তখন দেখি আমার পতি আর গৃহে নেই। আমার সই, তাঁকে পথে হস্তদত্ত 
হয়ে যেতে দেখে, প্রথ করেছিল । ... 


তিনি তাঁকে বলেছিলেন, আমি ফিরলে ধেন আমাকে বলে দেয় সে, আমার মাথা থেকে ভক্তির ভূত ছাড়লে, তবেই উনি ফিরবেন । ... 
আমার সই তাঁর চরণও ধরেছিল জানে] যেয়ে | আমার জন্য কেঁদে কেটে সে আমার গতিকে আটকাঝার চেষ্টা করেছিল ... পরে 
অবশ্য আমার কাছে সে শ্ষেদ করে বলেছিল যে, অযন না করলেই ধেন ভালো হত। ... হয়তো তাঁর রাগ কমে গেলে ফিরে আসতেন, 
কিন্তু তাঁর অনুনয়ের ফলে তিনি রেগে গিয়ে বলেন, আর কনোদিন তিনি ফিরবেন ন1”। 


অনুগ্রাহী এবার ব্যাথিত কণ্ঠে বললেন, "তো তুমি আরো একটা বিয়ে করলে না কেন? নাকি তোমাদের সমাজ দ্বিতীয় বিয়েকে 
সমথণি করেন!” ... বউ এবার সেই কথার উত্তরে বললেন, "না না সমথণি করে। ... অনেকের পতি এখন ছেড়ে চলে গেছে বোলে, 
স্ত্রীরা আবার বিয়ে করে। ... কিনতু আমার মন ন৷ ভক্তের সেবায় মজে থাকে, গতির সেবায় নয়। ... হয়তো আমি আবার বিয়ে করলো, 
সেই পতির সেবাও না করে, আবার তাঁকে আপমান করে ফেলবো । ... তাই ...” 
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অনুাহী এবার হেসে বললেন, "তা বেশ করেছ। কিন্তু তি যে মাথায় সির পরে রয়েছ!” ... বউ বললেন, "আমাকে সই বলেছে এই 
সির পরে থাকতে |... কাকভোরে আখার পতি থর ছেড়ে চলে গেছিলেন, তাঁকে বেড়িয়ে যেতে কেউ দেখেনি । ... যখন আমি 
বললাম আমি আর দ্বিতীয় বিয়ে করবো না, তখন সই বলল, যেন আখি এই সিথির সিঁুর ৭ মুছি। সির মুছে ফেললেই, অন্য 
পুরুষেরা বিয়ে করতে প্রস্তাব দেবে। ... সিঁট্র থাকলে, কেউ আর এদিকে থেষবে না|... এখন আর আসুবিধা নেই, তবে ...” 


অনুাহী হেসে বললেন, "তবে কি!” ... বউ হেসে ঝললেন, "সই বলে, ভগবানের সেবা কি আর আলুথালু ভাবে করা যায়! ... যেমন 
পতির সাখনে স্ত্রী সেজেগুজে থাকলে, পতির হরষ হয়, তেখন ভগবানের কাছেও ভক্ত সেজেগুজে থাকলে, ভগবানের হরষ হয়। ... ও 
বলো, এই সিঁদুর পরে থাকলে নাকি আমাকে দেখে ভগবানের হরষ হবে |... তা আমার প্রাণেখরীর যাছি আনন্দ হয়, তবে তা করবোনা 
কেন বলো!” 


অনুগাহী হেসে বললেন, "বেশ বললে তো বউ। ... অনেক প্রকার ভক্ত দেখেছি আমি, মায়ের কাছে আসতে, কিনতু তোমার ন্যায় সহজ 
ভক্ত আমি সত্যিই দেখিনি গো। ... তা হ্যাঁগে। বউ, তুমি যে এই ভক্তদ্রে সেবা করার জন্য এতো উচাটন থাকে, তো এই সেবা করে 
তুমি কি পাও, মানে কি পেতে চাও ভগবানের থেকে?” ... বউ উত্তরে বললেন, "পাওয়ার কি আছে গো মেয়ে! পেতে তো তাঁকেই চাই, 
তোমার মাকে। ... কিন্তু ভক্ত সেবার উদ্দেশ্য অন্য থাকে আমার”। 


অনুগাহী ভুকুটি কৃথ্চিত করে বললেন, "অন্য উদ্দেশ্য, সেটা কি আবার!” ... শ্যামাবউ বললেন, "ওরে মেয়ে, তোমার মা, মানে 
আমার আরাধ্য থে সবসময়ে ভক্তদের নিয়ে চিন্তায় থাকেন । ... কত ছোটাছুটি করেন উনি এদিক সেদিক, ভক্তদ্রে সেবা করার 
জন্য।... এই সেবাগুলোও তিনিই করেন, আমার মাধ্যমে, কিনতু তাঁকে ছুট্ছেটে তো আর আসতে হয়না । ... তাঁর একটু পরিশ্র কমে, 
তাই করি গো”। ... 


শ্যামাবউয়ের এমন ঈহ্বারীকে আপন করে ভাবার ভাব দ্খে বিস্মিত হয়ে দ্বৌ অনুগাহী আবার প্র করলেন, "আর এই ভাবে তুমি 

খায়ের সেব। করো, তাই না! ... তে৷ এই সেবার বিনিময়ে কি চাও তম!” ... শ্যামাবউ এবার বিরক্ত হয়ে উঠে বললেন, "আচ্ছা মেয়ে, 
তোমার আমায় দেখে কি ব্যাপারী যনে হয়! খালি কি চাও, কি চাও, করে ফেরো!... তোমার মা, আমার সমস্ত কিছু, আমার প্রেম, 

আযার মা, আমার সমত্ত কিছু তিনিই। তাঁর পরিশ্রম কমবে, তাই জন্য করি... এখানে আবার চাওয়ার কি আছে! ... চাওয়ার একটাই 
আছে, তাঁর যেন পরিএখ কম হয়" । 


দেবী অনুাহীর হৃদ্য় যেন সেই কথা শৃনে হাহাকার করে উঠলো। কি আ্ভুত নিওসকার্ ভাব! ... যেন আজাতেই এই কন্যা নিও, যেন 
এই কন্যা পবিত্রতার পরাকাষ্ঠা!... মনে যনে বললেন, "মা, আমি নই, এই কন্যা যদি তোমাকে না পায়, তবে আখি তোমাকে লাভ 
করার যোগ্যই নই। ... হ্যাঁ, হয়তো এ যোগ জানেনা, রিগু জানেনা, পাশ জানেনা, সুন্ধা, কারণ কিছ্ছুই জানে ন1। ... কি ওযা জানে, 
ত৷ যে কেউ জানেনা । ... এ ধে সত্যি করে তোমাকে ভালোবাসতে জানে!” 
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দেবী সর্বা্থা অন্যাদিকে নিজের থেকে এক পুরুষের সঞ্চার করলেন এবং তাঁর উদ্দেশ্যে বললেন, "আপনি খাবেন পিতা আমার 
সাথে!” ... সেই পুরুষ, পিতার সম্বোধন শুনে উত্তরে বললেন, “দেবী আখি তো এটাই বুঝতে পারছি না যে, আপনি কেন যাচ্ছেন! ... 
অণু আপনার মেয়ে বলে নিজেকে দাবি করে, সে আপনার কাছে আজ নয়ত কাল ফিরে আসবেই... তবে এই উচাটনতার কিই বা 
আথ!” ... দেবী সবাঁসা এবার হেসে বললেন, "পিতা, আমি যে আমার কন্যার কাছে যাচ্ছি 71... আমি যে আমার প্রেমিকের কাছে 
যাচ্ছি। ... আমাকে থে তাঁর কাছে ধেতেই হবে... না হলে যে তাঁর থ্েষের অপমান করা হয়...” 


সেই পুরুষ হেসে বললেন, "দেবী, আমার অভ্তিতই তো আপনার কারণে । আমার আপনাকে বলার কিছু থাকতেই পারে না। ... 
আপনি যেন আদেশ করেছেন, তেখনই হবে” । এই বলে সেই পুরুষ বৃদ্ধ পিতা যুবতি সবাঁস্ার সাথে, যেই গ্রাযাঞ্জলে দেবী অনুগাহী 
অবস্থান করছিলেন, ঠিক তার পাশের গ্রাথাঞ্চলের উদ্দেশ্যে রওনা দিলেন । 


অন্যদিকে শ্যামাবউ দেবী অনুথাহীকে নিয়ে নিজের ছোট কুটিরে উঠলে, সেখানে কিছুম্মণ পরে উপস্থিত হলেন তাঁর সই। সই 
আসতে, তাঁকে গৃহমধ্যে নিয়ে আসেন শযামাবউ ও মহোগসাহে মাত! সবা্থার কন্যার সাথে আলাপ করালেন । সাখ্যাত জগভ্জননীর 
ভগিনীকে লাভ করে, সইয়ের এমনই আনন্দ হয় যে ঝারে বারে সে শযামাবউকে উত্তেজনাবশে আলিজন করতে থাকে। দেবী 
অনুষ্াহীর সেই দৃশ্য দেখে এক আ্ভুত ভাবনার উদ্বেগ হয়। 


তিনি মনে যনে ভাবেন, ভক্তের স্বভাব নিজের ভক্তির ভাগ না দেওয়া, ভক্তি ভাগের প্রসঙ্গ উঠলেই সে স্কাথপির হয়ে ওঠে । তবে কি এরা 
ভক্ত নন!... যদি ভক্তই হতেন, তবে এই ভাবে নিজেদের ভক্তিকে বণ্টন করে নিতে তাঁদের কনো প্রকার আপত্তি তো নেইই, উপরভু যেন 
ভক্তির ভাগ দিতে পেরে অধিক আনন্দ লাভ করছেন এরা। ... এরা কি প্রকারের ভক্ত!... বউয়ের ভাবও যেন অত! ধেন মা তাঁর 
একান্ত আপন । এমনই আপন যেন মায়ের কষ্ট তাঁরই কষ্ট। ... 


এমন ভক্ত তো দেখিওনি শুণিওনি!ও কেমন ভক্ত যে নিজের ভক্তির ফল নিয়ে চিভিতই নয়, কেবলই নিজের আরাধ্যার সুখশাততি- 

আনন্দ এই সমস্ত নিয়ে চিন্তিত! কেমন যেন এক অর্ভুত ভাব! যেন কনো সেবক নয়, কনে ভ্তই নয়, এক সতী স্ত্রী যেমন সবন্ষিণ তাঁর 
গতির পরিশ্রম কি করে কম হয়, তাঁর গতির সুনাম কি করে স্ফীত হয়, তাঁর পতির যান কি ভাবে অনু থাকে, সেই চিন্তায় থাকেন, 
এর ভাবও ঠিক তেমন। 


ভগুকে, তথাপি শনিদেবকেও দেখেছি, যারা মাতা ও পিতার প্রযুখ ভক্ত সকল, তাঁদের সকলকেই দেখেছি মাতার কাছে আসতে। 
তাঁদের ভাবকেও স্পষ্ট করে দেখেছি। কিনতু এমন ভাব তো কারুর মধ্যে দেখিনি! সকলেই আসেন, কি করলে খাতা তুষ্ট হবেন সেই 
ভাব নিয়ে, সকলেই মাতাকে ধেন সধাতুষ্ট রাখতে আগ্রহী। ... 
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কিনতু এই বউয়ের ভাব যেন সম্পৃণই ভিন্ন! 1 কিসে তুষ্ট হলেন, সেই নিয়ে এর বিন্দ্বিস্গ চিন্তা নেই, এর চিন্তা কেবল মায়ের কিসে 
শ্রম কথ হয়, কিসে মান অক্ষর থাকে, কিসে খায়ের কর্মে সুবিধ। হয়। কিতু এই সমস্ত করে লাভ কি! এই সমস্ত করে তো আর মায়ের 
চরণ লাভ হয়না! ব্যক্তিগত জীবনে বা জীবনের কর্মধারাতেও সুফল আসে না!সত্য বলতে মায়ের কাছে এই বউ যে নিজকে রাখতেই 
চায়না যেন; সকল সময়ে যেন মাতার দৃষ্টির অগোচরে থেকে মাতার জন্য শুভকামনা করে ফেরেন এই বউ! ... 


এই ভাব সত্যই বড় বিচিত্র |... এক ভক্তের অন্তত ভগবানের চরণ তো লাভের ইচ্ছা থাকেই। ... উম... একট পরখ করে দেখতে 
হবে। হতে পারে যে এর কনে! গ্রভীর অভিস্ধি আছে, আর সেই অভিস্থিকে লুকিয়ে রাখার জন্য, ও এক ভুত খায়ার রচন! করে 
রেখেছে। ... হুমম, তবে তার আগে এর সইয়ের ভাবটাও দেখতে হবে, আর ওর সই ওকে কি ভাবে চেনে, সেটাও দেখতে হবে । 


ভাবানুরাগ অধ্যায় 


এই সযত্ত তিতা করে অনু্রাহী এবার সইয়ের সাথে আলাপ করলেন। সইকেও দেখতে বড় মিষ্টি । তার গায়ের রও শ্যামাবউয়ের 
থেকে সামান্য উজ্ভ্বল, তবে রুপ শ্যামাবউয়ের শারীরিক ও আননগত, ইভাবেই আধিক । সই আর অনুষ্াহীকে কথা বলতে দেখে, 
শযামাবউ বললেন, "সই তুই উনার সাথে কথা বল, আমি কিচু ফল করিয়ে আনি বুঝলি... উনি বহুদিন ধরে পথ চলছেন, আহার 
নি কিচ্ছু নেই। ... উনার আহারের ব্যবস্থা করি বরং কিছু”। 


সইকে একা পেয়ে সোজাসুজি নিজের প্রের উত্তর লাভ করার উদ্দেশ্যেই প্র্থ করলেন আনুগাহী। তিনি বললেন, “সই, তোমার এই 
সই, মানে বউটি ভারি মিষ্টি ভাবের না... আচ্ছা, ওর পতি ওকে ছেঙে দিলে কেন!” ... সই হেসে বললেন, “ঈত্থীরে মাতাল যে, তাঁর 
কাছে কিআর সংসারে যজে থাকা ব্যক্তি বেশিদিন থাকতে পারে সই! ... আমার সই যে ঈশ্বরে যাতাল। ... ভক্তের সেবা করতে 
ঈশ্বরী প্রাণপণে ছুটে ফেরেন, তাই ওর একটাই কথা... ধত পারবে ও ভক্তের সেবা করবে, ধাতে জগন্থাতাকে হন্যে হয়ে ছুটতে না 


হয়”। 


অনুগাহী কৌতুহলী হয়ে প্রথ করলেন, “কিনতু এই সেবা করে ওর কি লাভ! ... ভগবানের সেবার ইচ্ছায় ভগবান প্রকট হন, দন দেন, 
বরদানও প্রদান করেন । কিন্তু ভক্তের সেবায় কি লাভ!... ভন্তগনের কাছে কিই বা থাকে যে ওকে দেবে?” ... সই উত্তরে হেসে 
বললেন, “কিছু তো চায়ন! ও... শুধুই বলে, মা আমার সবর্ষিণ ছুটে বেডায়... সবাই কিছু না কিছু চেয়ে বেড়ায়, আর উনি তা গুঙন 
করার জন্য ছুটে ফেরেন । ... আরে! কত কি বলতে থাকে ও সবর্ষিণ। ... 


ফেরেন; আবার কখনো কারুকে সম্পদ প্রদান করে ফেরেন; এছাডাও তো সকলের ইচ্ছার সাথে যুক্ত হতে হয় তাঁকে, নাহলে ইচ্ছা 
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ইচ্ছাশক্তিতে পরিণত হয়ন1। ... ও বলে, কেবল ভন্তই মায়ের থেকে কেবল থাকেই চায়, মায়ের থেকে অন্য কিছু চায়না । ... তাই ঘা 
এই ভক্তদ্রে যাতে কনো কিছুর অভাব না হয়, তার দিকে খেয়াল রাখেন। ... 


কি বলে জানো সই আমায়! ... ও বলে, ও তে কারুকে বিদ্যা, সম্পদা, শক্তি প্রান করতে পারবে না... কিন্তু ভক্তের যা প্রয়োজন, তা 
তো যগসামান্য। যদি সেটি পুঙন করতে পারে, তবে ও বলে ওর মাকে একটু কম ছোটাচুটি করতে হয়। ... এই ভাবেই ও সকল সময়ে 
যাতাল। ভক্ত দেখলেই, ভক্তের কথা শুনলেই, তাঁর সেবা করতে ছুটে যায়. | ...বলে যদি আমি একটু ছোটাচুটি করে মায়ের 
পরিখরমকে কমাতে পারি... এই সব”। 


দেবী অনুগ্রাহী পুনরায় কৌতুহলী হয়ে প্রশ্থ করলেন, "আর তুমি! তুমি কি ওর সাথে সব সময়ে থাকে??” সই বললেন, "হ্যা দিদি, 
আমাকে সবসময়ে ওর সাথে থাকতে হয়। ... আসলে ও নিজের কনো খেয়াল রাখতে পারেনা। ... সবর্ষণ খালি ভক্ত দেখলেই ছুটে 
ছটে চলেযায়। ... আগে তো ভক্ত ভণ্ডের ভেদও বুঁঝ/তো। না... যেখানে সেখানে চলে যায়। ... আমি যদি সেই সময়ে ওর সাথে না 
থাকতাম, তবে ওর মত পবিত্রতমা নারীর, পবিত্রতাকে কবেই ওই ভণ্র! নস্যা? করে ছিত। ... 


তাই যে ওর সাথে সবর্টণ থাকলেই ভালো হয়। ... তবে সত্য বলতে কি দিদি, আমার ওর সাথে থাকতে ভালোও লাগে । ঈশ্বরীর 
প্রাতি ওর ভাব আমাকে খুব আকৃষ্ট করে । কি সুন্দর ঈশ্বরীকে ও নিজের কাছের জন মনে করে, তাঁর আধিক শ্রম, তাঁর মানসম্মান, তাঁর 
কষ্টলাগ! এই সবের খেয়াল রাখে, আর এই খেয়াল রেখেই যেন ওর আনন্ব। ... কনে! চাওয়া নেই, কনে! কিছু পাওয়ার ইচ্ছা নেই... 
খুব ভালো লাগে দিদি... 


আসলে দিদি, আমি ওর সাথে সবর্চণ লেপটে থাকি তো, তাই ওর সুবাদে অনেক ভক্তের দশনি করেছি, কিনতু আমার কি মনে হয় 
জানেন, ও নিজেকে ভক্ত তো বলে না... আমি যদি ভক্ত বলি ওকে, ও ঝলে ওরাম ঝলিসনা, আমি ছোট জাতের, আমি ভক্তি করছি 
জানলে, আমাকে আর ওরা ভক্তদ্রে সেবা করতে দেবে না... যায়ের যেটুকু খাটনি কষছে, আবার তা বেডে যাবে । ... কি দিদি 
আমার মন বলে, ও ধাদ্রেকে ভক্ত বলে তাঁদের সেবা করতে যায়, তাঁদের একজনও ওর খত ভক্ত নয় ... 


অশুদ্ধ ভক্ত দেখেছি, ধারা নিজেদেরকে ভক্ত বলে দাবি করে বলেই সংসার তাদেরকে ভক্ত বলে । তারা তো কেবল এটা চাই ওটা চাই 
করে ফেরে। আবার শুদ্ধ ভ্তও দেখেছি। তাঁরা অন্যকিছু তো চাননা, কিন্তু মায়ের চরণটা, বা মায়ের সামিধ্যটা চায়। ... কিনতু আমার 
সই! ওতো কিছু চায়ন1। ... দশণিও চায়না জানেন দিদি । দূশর্নের জন্য কামনা করতে আমি যাঝে মাঝে বলি ওকে। আমি বলি, তুই 
এতো মা মা করিস, একবার মায়ের দশনি কামনা করতে পারিস তো... দেখবি মা তোকে ঠিক দশনি দিতে আসবেনা |... 


(ঈষগ হেসে) ও কি বলে জানেন! ও বলে, কেন সই তুই, যার পরিশ্াম হবে ধলে আমি সবর্চণ ভক্তদের সেবা করে ফিরি, আমিই 
তাঁকে আবার খাটাব! তাঁকে দশণি দ্বার জন্য ছোটা করাবো!... না না সই, আমি তাঁর সাখান্য প্রেমী, আর প্রেমীর ধর্ম কি জানিস! 
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শুধুই প্রেম করে যাওয়া |... আরো কি সব বলে, আমার মাথায় ঢোকে ৭11 ... বলে, প্রেমীর স্ব কি হয় জানিস! প্রেমী নিজেকে 
নিজের প্রেমের কাছে হারিয়ে দিতে চায়, নিজেকে হারিয়ে ফেলতে পারলেই প্রেমের সাথকিতা। ... আমি যেন আমার প্রেমের কাছে 
নিজেকে একদিন হারিয়ে ফেলতে পারি... আমার আমি যেন সম্পূর্ণ ভাবে ঘুচে যায়। তবে না আমি প্রেম করতে পারলাম । ... তার 
আগে আবার প্রেম কি করলাম! ... 


ও বলে, প্রেম কি ভাবে করতে হয়, তাঁর থেকে শিখতে হয় সই, দেখিসনা, তিনি কেখন ছুটে ছুটে আসেন ভন্তদ্রে যাতে কনো আসুবিধা 
না হয়। প্রেমের সেই উতকৃষ্ট রুপ দেখতে কি পাসনা সই! ... দ্খে না, তিনি সাখযাত মহামায়া, কিন্ত তিনি সেই মায়াকে অনায়াসে 
ত্যাগ করে কি ভাবে সেবিকার ন্যায় ছটে আসেন | ... আর বলে, আমায় দেখ, এখনো আমার আমি গেল না... ভক্তের সেবা কে 
করে! আমার মধ্যে দিয়ে তিনিই তে। করেন । কিনতু দেখ আমাকে, সেই আমি সেবা করি, আমি সেবা করি এখন করতে থাকি. 1... 
প্রেম করতে পারলাম কই রে সই, পারলাম আর কই!” 


দেবী অনুগ্রাহী যেন এক অভ্ভুত জগতে প্রবেশ করে গেছেন । যেন সমস্ত কিছুই আজান! তাঁর এই জগতে। তিনি আনেক কিছুই জানছেন, 
কিনতু ধেন কিছুই মানতে পারছেন ৭1 তিনি আবার বললেন, "মা তো সশরীরে রয়েছেন, তুমি তোমার সইকে নিয়ে উনার কাছে গেলে 
না কেন!” ... সই উত্তরে হতাশ হয়ে বললেন, "বলেছিলাম, কিন্তু ও বলল, না রে আমি ছোট জাত। মায়ের কাছে ছোট বড কিছু নেই 
জানি।... কিন্তু সযাজ!সমাজ যে ঝড নিষ্ঠুর রে সই, সমাজ বর নিষ্ঠুর |... 


ও বলো, আখি যদি তাঁর কাছে যাই, সমাজ ঝলবে, ওই ছোট জাতের মেয়েটা জগজ্জননীকে আপবিত্র করে দিয়েছে। ... এই সমাজ 
এমনই দন্তে মেতে থাকে যে ওরা ভাবে কেউ জগভ্জননীকেও অপবিত্র করে দিতে পারে । ... কিনতু ধাই হোক, আমার জন্য যাকে এমন 
এই সব বলে ও সবর্ষণ”। 


অনুগ্রাহী ধেন এক গভীর চিন্তার সাগরে উবে যাচ্ছিলেন । এ কেমন ভক্ত, এখন ভক্তের সাথে তো তাঁর কনোছিনও সাখ্যাত হয়নি । 
নিশ্চয়ই এই ভক্ত এক বিশেষ ভক্ত, হয়তো প্রচুর ধ্যানধারণা করে । তার কারণেই ... না... কতই আর ধ্যান ধারণা করবে!নন্দী 
মহারাজ, যহষি মারদ্র থেকেও অধিক ধ্যান ধারণা করেন! ... না একবার এর ক্রিয়াসকলের বিষয়ে প্রথ করে দেখেই নিই ন]। 


অনুাহী শ্যাষাবউয়ের সমভ্ত কথা শুনে বিস্মিত হলেও, একটু পরীক্ষা করার ভাগিতে বললেন, "পুজা আছি, ধ্যান ধারণা করে বোধ 
হয় বউ, তাই ৭11”... সই বললেন, "ন ছিিদি। ... একবার এক ভক্ত ওর ভক্তি দেখে, একটি যন্ত্র লিখে দিয়েছিলেন আর বলেছিলেন 

জগ করতে, ৩০ লম্মবার জপ করলে সিদ্ধি লাভ হবে, এযনও বলেছিলেন । ও কিছুদিন জগ করে আমায় বলল, ও জপ তপ আমার 
ছারা হবেনা সই। ... জগ করতে গেলে, মায়ের প্রতি নিষ্ঠাই হারিয়ে ফেলছি, খালি মনে হচ্ছে, এই বুঝি ভল মন্ত্র আওড়ে ফেললাম”! 
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দেবী অনুাহী বেশ বুঁঝতে পারলেন, শযামাবউয়ের ভাব ঝঙই বিচিত্র, কিনতু তাঁর যনে যেন এক শঙ্কা হলো । তাঁর যনে হলো, এই ভাব 
হয় নেহাতই ছেলোমানুষি, নয় সমস্তটাই ভণ্ডামি । একবার পরখ করে দেখা প্রয়োজন, যদি এটা ভণ্ডামি হয়, তবে তার ফল ও সঠিক 
সময়ে পেয়েই খাবে, আর যদি ছেলেমানুষি হয়, তবে ওকে শিক্ষিত করে, এক উন্নত ভক্ত করে তোলা যাবে । 


এমন ভাবছেন, সেই সময়ে সেখানে কিছু সুন্ধ্র ফল নিয়ে উপস্থিত হয় শযামাঝউ। দেবী অনুথ্াহীর কানের ব্যবস্থাও করে এসেছেন 
তিনি। তাই তিনি এসে বললেন, "এই মেয়ে, তোমার সবানের জন্য হলদি, মুলতনি ঘাটি রেখে এসেছি, আর ধর! জলে, নিমপাতা, 
বেলপাতা আর জবাকুসুমের নিজাস করে এসেছি। স্বান করে নাও । সেই কৰে থেকে পথে পথে ঘুরছ, সান করে শরীর সতেজ করে 
এসে, এই ফলগুলো একটু খেয়ে নাও, শরীরে বল পাবে”। 


অনু্রাহী পরীক্ষা করার এই সুন্্র সুযোগ যনে করে বললেন, “কিনতু শরীর তো অনিত্য, এর পিছনে এতো পরিশ্রম করে কি হবে!” ... 
শ্যামাবউ সেই কথা শুনে হেসে বললেন, “দিদি গো, তুমি হলে সাখ্যাত জগদ্স্কার মানসকন্যা। তোখার জ্ঞানের কি আর সীমা 
আছে। কিনতু আমি যে সামান্য এক নিচ জাতের মেয়ে, অত জ্ঞানবৃদ্ধি আমার কোথায়! ... তবে হ্যাঁ, ভক্তদের মুখে শৃনেছি, শরীর না 
থাকলে, সত্য কি তা উপলহিই করা যায়না । ... 


তাঁদের একজন আমাকে শিখিয়েছিলেন, তারতম্যেই সত্য উপলব্ধি । অসত্যে বিরাজ করেই সত্য উপলব্ধি সম্ভব । একবার সত্যে 
বিরাজ করলে, কি বা আর সত্য, কি বা আর অসত্য, সব একাকার হয়ে যায়। তখন আর সত্য কি বোঝাই যায়না। ... আসলে দিদি, 
সমস্ত ভক্তদ্রে থেকে শুনেছিলাম, শরীর অনিত্য, ও মিছে। সেই শুনে, আমি শরীরের কনো যত নিতাম না | সেই দেখে, ওই ভক্ত 
আমাকে এই কথ বলোছিলেন। ... 


তিনি বলেছিলেন, হ্যাঁ এই শরীর মিথ্যা, কিভু যিথ্যা আছে বলেই না এতে থেকে সত্যকে জানা যায় । মিথ্যা যদি না থাকতো, তবে 
তে সত্যকে প্রত্যক্ই করা যায় না। তিনিই বলেছিলেন, শরীর ক্ষয়শীল, একদিন এই শরীর নষ্ট হয়ে যাবেই, খিথযা যে... তাই এই 
শরীরের প্রতি কনো মোহ করতে নেই । কিনতু সাথে সাথে ওও বলেছিলেন, যদি এই শরীরের কোনরকম ধড় না নাও, তবে রোগে 
জরাজীর্ণ হয়ে খাবে, আর তা হলে, শরীরের রোগের দিকেই ঘন চলে যাবে। ... 


তাই,শরীরে ধাতে রোগভোগ না আসে, সেই অনুসারে একে পুষ্টি দিও, এর তৃককে আর এর আন্তরের যন্ত্রগুলিকে। ... তবে দেখবে, 
এই শরীর যতদিন নষ্ট হচ্ছে না, ততদিন এর দিকে নজর ছিতে হবেনা, আর সত্যে মণ দিতে পারবে । ... তিনি অুত কথা বলতেন 
দিদি। ... তিনি বলতেন, এই শরীর ঠিক ততটাই মিথ্যা যতটা মান্দির | মন্দিরের আন্তরে থাকা ঈশ্বরবিহ সত্যের প্রকাশ, কিন্তু সেই 
বিগ্রহকে যেই মন্দির ধরে রাখে, তা সম্পূর্ণ মিথ্যা । ... 
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তিনি এই বিষয়ে আরে বলতেন, এই মিথ্যা মন্দিরের যদি য় না নাও, তবে ধসে পরে যাবে, আর একবার তা হলে, বিহঁহ সত্যকে 
আর উপলবি করা যাবেন]। ... তেখনই এই শরীরট। নাকি সেই চেতনাবিগরহের মান্দ্র । তাই এই শরীরের ধড় নিতে হয়। তবে তিনি 
এও বলতেন, মন্দিরে বেশি যন দিলে, সত্যে যন থাকেনা, যিথ্যাকেই সত্য যনে হয়। তাই এই শরীরে বেশি মন দিতে নেই। খালি এই 
যন্ত্রটা যাতে যনকে নিজের দিকে আকিত না করে, সেই দিকে খেয়াল রাখতে হয়” । 


অনুাহী হেসে বললেন, "ভক্ত সেবা করে আনেক কিছুই জেনে ফেলেছ, তাই না!” ... শ্যামাবউ লভ্জা পেয়ে বললেন, "ভক্ত যে 
ভগবঝানেরই প্রতিবিদ্ব। ... ভগবান সকল স্থানেই বিরাজমান, সকল জীবের যধ্যে তিনিই উপস্থিত। কিন্তু বাকি জীব যে নিজেদের 
চেতনাকে পরিত্যাগ করে, অহংকারের আরাধনায় যত । তাই তাঁদের যধ্যে দিয়ে ভগবান কথা বলতে পারেন না |... কিন্তু ভক্ত তো 
সবসময়ে নিজের চেতনাকে ফিরে পেতে ব্যস্ত, নিজের আহংকারকে নাশ করতে ব্যস্ত! ... তাই ভগবান ভক্তের ঝানীর মধ্যে ছিয়ে 
প্রকাশিত হন। ... প্রাতিটি শুদ্ধভক্তের মুখ থেকে তোখার মা-ই যে কথা বলেন গো ছিদি”। 


অনুগ্রাহী ক্লানকর্মে ষেতে যেতে দ্বিতীয় পরীন্মা করার সুখোগ পেয়ে গেলে, সেটিও ছাউলেন ন1 তিনি । তিনি বললেন, "শৃদ্ধভক্ত 
আবার কি জিনিস! ... ভক্ত, ভক্তই হয়, তাই না!” ... শ্যামাবউ হেসে বললেন, “ঠিকই বলেছ দিদি তুমি, কিনতু সমাজ! ... সমাজ যে 
আগে বসাতেই হয়! ... এই যা... কিনতু তৃমি আর দাঁড়িয়ে থেকো না তো দিদি... বেলা হয়েছে... জান করে এসে আগে আহার করো... 


জেরা শব্দটা শুনে, অনুাহী একটু মনে ঘনে লভ্জাই পেলেন, কিন্তু সেই ভাব প্রকাশ না করে, স্নানে চলে গেলেন ক্লানজলে নিজের 
তনুকে অবগাহন করে রেখে, তিনি শ্যামাবউয়ের কথা ভাবলেন কম, আর কি উপায়ে তাঁকে আরে পরীন্মগ করা যায়, সেই চিন্তা 
বেশি করলেন । তাই তাঁর কানে একটু আধিক সময়ও লেগে যায়। কান সেরে এসে শুদ্ববন্ত ধারণ করে, ফলগরহণে বসে, তিনি আবারও 
প্রথ্থ করলেন, "আচ্ছা বউ, তোমার আরাধ্যা তো আমার মা। ... তো তুমি আমার সাথে চলো না সেখানে । ... আমি তোমাকে নিয়ে 
যাব”। 


সেই কথা শুনে শযামাঝউয়ের এক মুহূর্তের জন্য চোখ জ্বলভবল করে উঠলো, কিছু পরমুহ্তেই মিয়মান হয়ে গেলে, দেবী অনুগ্রাহী প্রথ 
করলেন, “কি গো যাবে না!” ... শ্যামাবউ জান এক হাস্য প্রদান করে বললেন, "সমাজ বড় নিষ্ঠুর দিছি... সমাজ বড়ই নিষ্ঠুর। ... 
ঈহ্বরকেও লাঞুন দিতে কৃষ্ঠা করেনা এই সমাজ ।... সবর্বা আমার দেহ ধরে আছে, কত ভক্তের সেবা করে চলেছে দ্বারা । ... 
সমাজ যদি আমার মত ছোটজাতের মেয়ে তাঁর কাছে গেছে বলে, তাঁকে জেচ্ছ বলে বসে! ... 


জানি তিনি এইসমস্ত কথাতে কর্ণপাত করেন ন1। সমস্ত ভেদ্ভাবের উদের্ধ তিনি |... কিভু আমার যত মুখ তো আর সেই ভেদ্ভাবের 
উধের্ব নয়, আমার কারণে আমার প্রিয়তমাকে লাষ্ছিত হতে হবে, এই জ্বালা আমি কি করে সইব ছিদি!... আমার আমি যে এখনো 
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যায়নি গো... আমি যে এখনো আমার আমির থেকে মুক্ত হইনি। ... আমার কারণে তাঁর লাগুম লেগেছে, এই ভাব তাই আমাকে 
ব্যাথিত করবেই” । 


অনুথাহী যেন এই কথা শুনে কেমন যেন টিন্তাগ্রস্ত হয়ে উঠলেন । মনে মনে ভাবলেন, অহংকার রয়েছে তার মেদ করলো শ্যামাবউ, 
নাকি অহংকারের পুঁজা করলো! সামান্য ভেবে তিনি আবারও বললেন, “কিনতু বউ, এই সুযোগ হাতছাঙা করা কি ঠিক হবে!... আচ্ছা 
তাখি কি চাও বলো তো, তোখার আরাধ্যা শরীর ধরে রয়েছেন, তাঁকে একবার দেখতে মন চায় না!” ... 


শ্যামাবউ সেই কথাতে ভাবুক হয়ে গিয়ে বললেন, "মন তো চায়, বললেও শোনেনা। ... এতো বোঝাই, তোকে তিনি ছোটজাতের থরে 
জন্ম দিয়েছেন, যাতে তাঁর ভক্তদের সেবা করে তাঁর শ্রমকে লু করা যায়, সেই কারণে। ... তাঁর দশনি বিলাস তোর জন্য নয়। ... কিন্তু 
যন কথা শোনে না দিদি। ... াঝে মাঝেই সে উনার কাছে ছুটে চলে যেতে যায় । মণ বলে, তাঁর কাছে খাবি না! তাঁর কাছে না গিয়ে 

তাঁকে ব্যাথা ছিচ্ছিস না তো! ... এক তো তাঁকে ত্যাগ দিয়ে, জীব হয়ে সসীম বেশে বিরাজ করছিস । ... তোদ্রেকে অসীম্বরূপে নিয়ে 


কিতু দিদি, কৃষ্ঠা হয়; ভয় হয় মনে । তাঁকে ত্যাগ দিয়ে, নিজেকে জীব জ্ঞানে রমিত করে, তাঁকে ইতিমধ্যেই কত যন্ত্রণা দিয়েছি । এরপর 
যদি তাঁর কাছে যাবার কারণে তাঁকে লাঞ্থি্ত হতে হয়, সেই যন্ত্রণা ... না না দিদি, নিজের িলনসুখের কথা ভেবে, নিজের মুক্তির কথা 
ভেবে, নিজেকে জীব থেকে বরন্ণী করে তোলার কথা ভেবে, তাঁকে কলঙ্কিত করতে পারবে! 711... এমনিই বহ্‌ কলহের স্বীকার তিনি 
হয়েছেন! ... দেখনা, সবর্চণ জীবরা তাঁর কাছে কিছু না কিছু ধাচনা করেই চলেছে। 


তাঁকে ত্যাগ দিয়েই জীব হয়ে তাঁকে বেদনা প্রধান করেছে । কিন্তু তাতেও হয়না । এই জীবরূপ ভ্রমকে আরো ভরমিত করার জন্য একের 
পর এক যাচনা করে চলে জীব । যিনি অধীর অপেম্মায় বসে রয়েছেন, কৰে আমরা পুনরায় নিজেদের জীবরৃপ ভ্রমকে ত্যাগ করো, 
গুনরায় তার সাথে খিলনে আবদ্ধ হয়ে, তাঁকে পরিপূর্ণ করে তুলবো, তাঁর থেকেই এই ভ্রমকে ঘনতু প্রদানের যাতনা করে থাকি আমরা, 
আর তাঁকে সমানে আধিক থেকে আধিক বেদ্ন! প্রদান করি। ... 


দেখনা, এখনিই তাঁকে আখর। যে জীব, সেই ভ্রমে থেকে তাঁর কাছে যাতনা করে করে, তাঁকে আমর। ভণ্ডের খত ঈশ্বরীর আসনে স্থিত 
করে, তাঁকে আমাদের যাতনাপুতির দাসীর মত ধারণা করি। ... আহোরাত্র তাঁকে মুখে ঈশ্বরী বলি, মুখে সত্য বলি, আর বাস্তবে তাঁকে 
নিজেদের দাসী মনে করে, তাঁকে আমাদের যাচনার পূরক বলে অঙিকার করি |... এরপর আর তাঁকে লাঞ্ছিত করতে পারব না। ... 
জানি দিদি, আমার আমি যায়নি বলেই আমি এরুপ কথা বলছি, কিন্তু থাক তবে এই আমি পরে ... যদি এই আমিকে ত্যাগ করার 

জন্য তাঁকে লাগত করতে হয়, তবে তার থেকে এই আধি পরে থাকাই ভালো” । 
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অনুথাহী এবার বুদ্ধি করে বললেন, "তারমানে তাখি তোমার আরাধ্যার শ্রম কম করবে বলে থে ভক্তদের সেবা করো, সেটা 
লোকদেখানি! ... তুমিও তে। এখনই চাও যে তোমার আরাধার এরম কমানোর কারণে, তিনি শ্রথ করে নিজেই তোমার সামনে 
উপস্থিত হন, আর তোষার উপর কৃপা করুন । ... তাই না”... শ্যাথাবউ সেই কথাতে যেন অত্যধিক ব্যথিত হয়ে বললেন, "কি 
বলছো দিদি!... না না, আমি তো এক দাসীমাত্র তাঁর |... তাঁকে প্রেম করি... 


তোখার ন্যায় বা সইয়ের ন্যায় তাঁকে মা বলেও মনে করতে পারিনা । তিনি যেন আমার খিলনসজিনী। আমি যেন সবর্৭ তাঁর সাথে 
িলনের জন্যই অপেক্ষা করি। ... আমি যে এক ভোগী দিদি, তোষাদের মত ত্যাগী নই আমি। ... আমি একজন কলুষিত মনের 
ভ্রমিত জীব |... আমার উপর তিনি করুণা কেন করবেন!” ... অনুগাহী বললেন, "হ্যাঁ, ঠিকই তো । যে নিজের খায়ের সাথে মিলনের 
চিন্তা করে, সে তো কলুষিত বটেই! ... আর কলুষিত বলেই তো, আমি তোমাকে তাঁর কাছে নিয়ে যাবে৷ বলতেও, তিনি তোমাকে তাঁর 
কাছে যাবার প্রেরণা প্রদান করলেন না। ... 


কিন্তু, তিনি করুণা করবেন না জেনেও এই ভক্তসেবা করো কেন তুমি! ... তৃষি সুন্্রী, যৌবন । তমি তো ভোগবাসনার মধ্যে নিজেকে 
ব্যস্ত রেখেও নিজেকে সুখী করতে পারো! তা, তেমন করো না কেন?” ... শ্যামাবউ এক তাচ্ছিল্যের হাস্য হেসে বললেন, "দিদি, 
খনে প্রেম জাগলে যে পাবার ইচ্ছা থাকেন! গো। ... কেবলই দ্বোর ইচ্ছা জাগে । ... আখার কাছে দেবার মত কিচ্ছু নেই সঙ্গে 
রয়েছে এই কলুষিত অহংকার, এই আমার আমি । ... এটি তাঁর কাছে দেঝার জিনিস নয়। ... আমি এই অহংকারের পোশাক পরে 
থাকি, তাই আমার প্রেয়সীও মায়ার পোশাক পরে নিজের লজ্জা প্রকাশ করেন। ... 


যেদিন আমি নিলর্জ হয়ে, আমার এই অহংকাররূপ পোশাককে ছেড়ে ফেলে মিলনের জন্য প্রস্তুত হতে পারবো, সেদিন তিনিও ঠিক 
নিজের লত্জাবস্ত্রূপ মায়াকে ছেড়ে ফেলে, আমাকে মিলনে আবদ্ধ করে নেবেন! ... আসল কথা দিদি, আমি যে এখনো শৃদ্ধই হতে 
পারিনি! ... আমি যে এখনো নিলর্জই হতে পারিনি!... সেই কারণেই তিনি আমাকে তার কাছে যাবার প্রেরণা প্রদান করছেন না |... 
(ঈধও মনের খেয়ালে হেসে) ... মিলন তো তাঁর কারণ দেহের সাথে হয়। ... আর তাঁর কারণ দেহ থে সব নেই, সমস্ত কিছু সেই 
কারণের ঘধ্যেই বিরাজমান! 


আমি তো আর ভক্ত নই ধে আমার সেবা করতে তিনি দেহ ধরে এম করবেন | আমি যে মিলনকামী! আমার সাথে মিলনের জন্য 
তিনি যে কারণ শরীরকেই কেবল প্রকাশ করবেন । সমাজ কেন, কাকপক্ষীও টের পাবেনা, আমি আমার আখিকে নিলর্জ্জের মত 
ত্যাগ করে, তাঁর সাথে মিলিত হয়ে হারিয়ে যাব । ... কিনতু দিদি, আমি যে সেই নিল্জটাই হতে পারিনি! ... তাই তিনি প্রকাশিত 
হচ্ছেন না| ... তিনি নয় দিছি, দোষী আমি |... শৃশ্যই সত্য; শুন্যেরই চেতনা... সেই শুন্যই তিনি, সেই চেতনাই তিনি । ... 


আমি সেই চেতনাকেই ত্যাগ ছিয়ে পুর্ব থেকেই দোষী । সদা মিলনে আবদ্ধ থাকা এই ব্রন্মীসনাতন আমি, মিলনে অরাজি হয়ে 
অহংকাররুপ পোশাক পরে নিয়ে পুনরায় দোষ করেছি। আর আজ দেখ না, সেই পোশাককে নিলর্জ হয়ে ছারতে না পেরে, আবার 
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দোষ করছি। মিলনে তগপর আমার প্রিয়তমা চেতনা, আমার দোষে ব্যথিত হয়ে, নিজেকেও মায়ারুপ লত্জাবন্তাদিয়ে ঢেকে 
নিয়েছেন। ... সবর্দী তিনি তৎপর, সেই বস্তা ত্যাগ করে, আমার সাথে মিলনে রত হতে, কিনতু এই দোষী আমিই সমস্ত সময়ে তাঁর 
বেদনার কারণ |... 


এই দোষী হতচ্ছাড়ি আমি কিছুতেই এই আমিরুপ পোশাক ছারতে পারছেনা |... এক অজ্ঞানতার, অভভ্তের কুষ্ঠ সবর্দা আমাকে সেই 
লভ্জাবস্ত ত্যাগ করতে আটকাচ্ছে। ... তাই, তিনিও আমার কাছে আসতে পারছেন না, আর আমার সাথে খিলনে আবদ্ধ হবার জন্য 
ব্যকুল হয়েও তিনি আমার সাথে মিলিত হতে পারছেন না। ... দোষী দিদি, আমি একজন দোষী, ... তোখার মাতার কাছে আমি 
দোষী। আমার থ্রিয়ার কাছে আমি দোষী। ... এই দোষ থেকে মুক্ত না হতে পারলে, তাঁর মুখ দেখার আধিকার আমার নেই। ... 


কি করে নিজের মুখ দেখাবো আমি তাঁকে!... কি বলবো তাঁকে! ... তাঁকে এই বলবো, এই দেখ আমার নতুন পোশাক! ভালো লাগছে 
আমাকে এই পোশাকে! ... এই পোশাকের কারণেই যে সফামিলনব্যকুল আমার পরমপ্রিয়া ব্যথিত, আর আমি তাঁর কাছে গিয়ে সেই 
পোশাকেরই গুণগান গাইবো!... সেই গুণগানে তিনি আনন্দ পাবেন! ... না দিদি, তাঁর বেদনাকে আরো অধিক বৃদ্ধি করবে আমার 
এই নতুন পোশাকের ঝরডাই |... আমাকে ক্ষমা করে। দিদি... আমি যেতে পারবো না!... আমি তাঁকে এই পোশাক দেখিয়ে ব্যাথা 
দিতে পারবে না”। 


দেবী অনুগ্াহী যে কি বলবেন শ্যাযাবউকে, তিনি নিজেই বুঁঝ/তে পারলেন না। আসলে তিনি যেন এক অত দ্বহ পরে গেছেন । তাঁর 
খায়ের প্রতি এমন মিলনকথা কারুর থেকে পুর্বে তিনি শোনেননি | সকলে তাঁকে মা বলেই সফোধন করেন । সেই মায়ের সাথে 
মিলনের কথা বলছে এই মেয়ে!না না, সত্যই ও বিকৃত মস্তিষ্কের, সত্যই এই মেয়ে কলুষিত ভাবনার । সত্যই এর সংস্পর্শে মায়ের 
আস উচিত নয়। এর সংস্পর্শে এলে মা সত্যই কলুষিত হবেন! 


আহারাদি সমাপ্ত করে, অনুাহী ঈষ৭ এদিক সেদিক ভ্রমণ করছিলেন সইয়ের সাথে | সই আনেক কথাই বলছিল শযামাবউ সম্ঘহৌঁ। 
কিনতু অনুগাহীর যেন কনো কথা কানেই ঢুকছিল না। সে অনবরত ভেবে চলেছিল কিছু কথা । তাঁর স্মরণ আসে কিছিদ্িবস আগে, 
খায়ের দেখানো স্বপ্নের বিচার করার শেষে, তাঁর মনেও এমন বিচার আসে । কিন্তু সেই বিচার করে, সে নিজেই লত্জিত হয়ে যায়। ... 
তবে কি, এই বিচার তাঁর মনে এসেছিল, কারণ তিনি সেই সময়ের আছর ভবিষ্যতে এই শযামাবউয়ের সাথে সাখযাত করবেন, সেই 
উদ্দেশ্যে ছিল! 


তাঁর সেই ভাবনা কি তবে এই শ্যামাবউয়ের উপস্থিতির পু্বাভাস ছিল!না, হতে পারে এমনটা । তবে তো এই শযামাবউকে আরো প্র্থ 
করা উচিত। প্র করলে হয়তো, তিনি যে ভাবনায় এই শযাখাবউয়ের ভাবকেই প্রত্যক্ষ করেছিলেন, ত। স্পষ্ট হয়ে উঠতে পারে । এই 
ভাবনায় রত হয়ে তিনি পুনরায় হুটিরে প্রত্যাবতন করলেন শ্যামাবউয়ের উদ্দেশ্যে! শযামাবউকে দেখলেন তাঁর আরাধ্য দেবীর এক 
যৃগ্মুতিকে সাজাচ্ছিলেন। 


১১৯ 


শ্রীী কৃতান্ত যহাসুত্র 


তাঁর কাছে যেতে তিনি অনুগ্াহীর উপস্থিতিকে অনুধাবনও করেন না । অনুগ্রাহী তাই নিজে থেকেই বললেন, "তোমার আরাধ্যাকে 
বুঝি! এমন দেখতে!” ... শ্যামাঝউ সেই কণ্ঠস্বরে ঈধ? আচম্থিত হয়ে গিয়ে, দ্বৌ অনুধ্াহীর উপস্থিতি নিশ্চিত হয়ে বললেন, "না গো 
..ন তিনি এমন দেখতে নন |... তিনি যাদি এমনই দেখতে হতেন, তবে ধে আমার মন ভরে যেত। ... কিন্তু মন ভরে না তো!... কত কত 
মাটির গহন! তৈরি করে উনাকে সাজাই... কিনতু মন ভরে নাতো!” 


ঈষ? থেমে নিজে থেকেই আবার বললেন শ্যামাবউ, "আসলে তিনি তো নিরাকারা... নিরাকারের সৌন্দ্যকে সাকারে প্রকাশিত হয় 
কেমন গো!... সকলের মা যিনি, তাঁর সাথে মিলনের কথা ভাবতে তোমার হুষ্ঠা হয়ন]!... তোমার ভয় করেনা!” 


শ্যামাবউ হেসে বললেন, "কেন ভয় পাবো গো!... আমার সেই পোশাক, সেই পোশাকের না জানে? সেই পোশাকের নাষ হলো 

হয়ভু। দিদি! সেই হয়ভূরুপ পোশাকই তো আমার লঙ্জাবন্তা। আমি তো সেই লজ্জাবস্র ছাড়ার কথাই বলছি। ... তুষি ভাবছো এই 

শরীরের কথা! ... (হেসে) ... দিদি, তুমিও না!... এক স্বয়ভুরুপ ভর বন্ধু ছারতে পারছিনা বলে চিন্তা করছি; আবার তুমি বলছো সেই 
ভ্রমের নিমিত ভ্রম অ্থা পঞ্চভতের শরীরের মিলনের কথা! 


দিদি, ওই সমস্ত খোল আবার খোল নাকি!... ওসব তো ইতরের পোশাক। ... আখি ছোটজাতি ঠিকই দিদি, তবে ইতর করে আমার 
প্রেয়সী আমাকে রাখেননি । ... তাই ওই দেহ, মন, বৃদ্ধির লত্জাবন্ত নিয়ে আমি চিন্তিতই নই। ... ওই পঞ্চভতের দেহের মিলন! ... ও 
আবার মিলন কোথায় গো দিদি! ... ও তো মেথুনক্রিয়া! ... বংশবৃদ্ধি করার উপায় মাত্র তা। ... ও আবার মিলন নাকি গো! (এই 
বলে হেসে গড়িয়ে পরলেন শ্যাখাবউ) 


কিতু দিদি, এই হ্য়ভুরুপ লঙ্জাবন্ত্ুই তে৷ অহংকার । ... এটাই তো আমার আমি গো। ... এই আমি আমি ভাব না গেলে, তাঁর সাথে 
মিলন হবে কি করে? ... এই 'আমি'টাই তো সেই লজ্জাবন্ত, এই স্বয়ভ্ুভাবই তো সেই লঙ্জাবন্ত ধা ধারণ করে, যা আমি নই, সেই 
স্য়ভুটিকেই আমি মনে করে যাচ্ছি, আর তার কারণেই তো তোষার মাতার সাথে মিলন অসম্ভব |... তোমার মাতা যে সক্ভিয় ব্রন্মা, 
তিনি যে পুণভাবে অখণ্ড, অনন্ত শুন্য। ... যদি আমি কিছু, এই বোধ থাকে, তবে আমি শূন্য কি করে হলাম ভাই!... আর যদি শৃন্যই 
না হতে পারি, তবে তোমার মাতার সাথে মিলন সম্ভব কি উপায়ে? ... 


আর তুখি বললে কুষ্ঠা!... ভাই, সেই খিলনকেই তো মহাসমাধি বলে গো! ... যহাসামাধি তো সেই মিলনই, যেখানে আমি আমার 
্য়ভুরুপ লজ্জাবন্ত্রকে ছেড়ে ফেলে, যাতার সাথে একানু হয়ে, তাঁর অনভ্তশৃন্যে নিজের এই আমিটিকে বিসতর্ন দিয়ে দ্ব... সেই 
কর্মে কৃ্ঠা তো থাকে.... এই যেষন আমার আছে। ... ওই স্বয়ন্ভুকে নিজের অন্গে চাপিয়ে রেখেছি লত্জাবন্ত্ করে । ... আর সেই 
লত্জাবন্তুই আমাকে ক্ভিত করে রেখেছে। 


১২০ 


শ্রীতী কৃতান্ত যহাসুত্র 


তোখার মাতা কে জানে।? তিনি হলেন পরাচেতনা ব। পরানিয়াতি। এই কথার আর্থ জানে? ... তিনি আমাদের এই লঙ্জা বন্ত, অথ 
এই স্বয়ভুরুপ ভমকে ছাড়িয়ে, আমাদেরকে ব্র্ধাসবরূপ করে দ্বোর জন্যই ব্র্ঘাময়ী। ... হ্যা গে দিদি, আমি পরেছি ভমের লজ্জাবন্ত, 
যার নাম হয়ভু। ... আর তোমাদের মাতা, আমার লভ্জা নিবারণের অপেক্ষা করার জন্য যেই লভ্জাবন্র ধারণ করেছেন, তার নাম 
ব্ম্মাময়ী, বা চেতনা। 


তাঁর এই চেতনাকেই তোমরা মা বলো, আবার প্রেমী কৃষ্ণ বলে । তোমাদের মাকে কৃষ বললেই, তাঁর সাথে মিলনচিন্তা করা সঠিক, 
আর যা বললেই মিলনচিত্ত। কর! বেঠিক!... না গো দিদি । ... এই অহংকাররুপ ভষরূপ স্য়ভুপোশাক পরে থাকলে, তাঁকে মা বলো, 
ঝ! কৃষ্ণ বলো, মিলন হওয়া অসম্ভব |... মিলনের জন্য পোশাক ত্যাগ করে নিলভ্জ হতেই হয় যে... 


আর থা বললে না ভাই!... খা বলে যখন যখন তোমরা তাঁকে গাকো, তখন তখন তাঁর যধ্যে আনন্দ ও বিরহ, £ই আোতই একতে ক্রিয়া 
করে, সেই বিষয়ে তোমার ঝোধ করি ধারণ নেই! তাঁর আনন্দ হয় কারণ আন্তত ঘা জ্ঞানে তাঁকে ছুরে সরিয়ে না রেখে, কাছে তো 
রাখলে । আর অন্যাদিকে, বিরহের কারণ একটিই। যতক্ষণ মা ঝলে ডাক, ততম্ষণই এই অহংকাররুপ, ভ্রমরূপ স্বয়স্ুপোশাক, থা 
এই 'আমি'টিকে ত্যাগ না করার আজিকার সেটি। ঘা আছেন, তাই তাঁর সন্তান আছেন । 


যা নাম দিয়ে তাঁকেও এক অহংকারের পোশাক পরিয়ে দিলে, আর সন্তান নাম দিয়ে নিজেকেও এক অহংকারের পোশাকে আবদ্ধ 
করলে। ... সন্তান তো আর মায়ের সাথে মিলনে আবদ্ধ হতে পারে না। কিনতু ওই সভানরূপ অহংকারের খোল যে কতটা বেদনা 
প্রদান করে প্রিয়ার মনে, তার ধারণাও করতে পারো না দিদি গো, তার ধারণাও করতে পারো না। ... তিনি যে শুন্য আর পোশাক 
পরেই চেতনা! যতন্ণ তুমি এই স্বয়ভুপোশাক, বা এই আমিটিকে নিলভ্জের মত ত্যাগ করতে পারবে না, ততক্ষণ তিনিও যে তাঁর 
চেতনারুপপ লঙ্জাবস্তব ত্যাগ করবেন না; আর যতন্ষণ না তামি ও তিনি উভয়েই ব্রন্মান্বরূপে আসছ, ততম্ষণ যে খিলন হবে না! 


তোখাদের মাতার সেই লঙ্জাবস্ত্র আর্থা? চেতনার কারণে, তাঁর সাথে মিলনকে বর্ণ করলেই যে আখর। নিজরাও লভ্জা বনু ধারণ 
করে স্বয়ভু। আর তুমি যেই লত্জার কথা বলছো! ... সে তো এই স্বয়ভুরুপ ভরমের নিির্ত নুতন ভমপর্দা। তা ধারণ করে তো আমর! 
এটাও ভুলে যাই যে আমরা শিব, আর স্বয়ভু। ... তখন তো আমর] নিজদ্রেকে কেবল কাপড়ের আত্তরণে নয়, কাপড়ের উপর 
উত্তরীয় ধারণ করে নিয়ে শিবও থাকিন।, জীব হয়ে যাই। 


আমরা হ্বয়ভূরুপ পোশাক পরে নেওয়ার জন্যই খাতার বেদনার আন্ত নেই। ... তাঁর নিত্যমিলনাবস্থা অর্া বৃন্মন্বরূপ থেকে তাঁকে 
চ্যত হতে হয়। তারপরে আবার যখন আমর! সেই স্বয়ভ্ুশিবরূপ লঙ্জাবস্ত্ের উপর চাদ্ররুপী পঞ্ভত চাপিয়ে শিবরুপকে ভুলে গিয়ে 
গঞ্চভত্রুপ জীব যনে করি নিজেকে, তখন প্রিয়ার বেদনার ভান করতে পারছো ছিদি!... মিলনের সমস্ত সম্ভাবনাই তখন সমাগ হয়ে 
যায় তাঁর কাছে। ... তিনি আর চেতনারু'পী লজ্জাবস্তর নন, মাতা রূপ নৃতন উত্তরীয় ধারণ করে নেন, আর আমরা সন্তানরূপপ বদ্ধজীব 
হয়ে যাই”। 
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দেবী অনুাহী এবার চখকিত হলেন শ্যামাবউয়ের কথা শুনে । তিনি নিজের অজান্তেই বলে ফেললেন, "এই সমস্ত কথা তুমি কোথা 
থেকে জানলে! ... এই সমস্ত গুহ্য কথা কেবলমাত্র আমি আমার জননীরই মুখে শুনেছি... তোমায় এই সমস্ত কথা কে বলেছে! ... 
কনো ভক্ত! ... কি নাম সেই ভক্তের!” ... শ্যামাবউ তাঁর আরাধ্যাকে সাজাতে সাজাতেই ঈষও হাস্যে বললেন, "না গো ভাই, কনো 
ভক্তবলেন নি। আসলে কি বলো তো ভাই, ... মানুষ পঞ্চভতের খোলে লুকিয়ে থাকতে থাকতে, সেই খোলকেই সত্য বলে মনে করে 
ফেলে । আর তাই ভাবে থে এই খোলের দ্বার রচনা করা গ্রহ, ভাষ্যেই জ্ঞানের উপস্থিতি । ... আসলে তো জ্ঞান আমাদের অন্তরে 
সথিত।... সবার কাছে সেই জ্ঞানের দ্বার খোলা... কিনতু ওর পিছণেও সেই আহংকারের খোল! সেই সবয়ভুরুপ খোল!... 


সে-ই তো অন্তরের জ্ঞানকে স্বীকার না করিয়ে, গ্রন্থে মুখ গুঁজে রেখে দেয়। ... অভ্তরে যে তোখার খাতাই সেই অহংকারের খোলে, 
যাকে তোমরা স্বয়ভু বলো, তাঁর অন্তরে বসে আছেন । তিনিও অনন্ত, তাঁর ভ্ঞানও আনন্ত।... তাঁর থেকেই যা জানার জেনেছি, যা 
বোঝার বুঝেছি। ... আর তাঁর প্রেরণাতেই ভগবতীর অপার প্রেমকে অনুভব করেছি। ... দিছি গো, তাঁর প্রেম অনুভব করার পর যে 
নিজেকে প্রেমী বলতেও লঙ্জা করে |... সেই কৰে অহংকারের খোল নিয়েছি। এই খোল নেঝার পর থেকে নিজের প্রিয়তমা, 
বর্মীময়ীকে তো ভুলেই গেছি। ... 


কিনতু তিনি! একদণ্ডের জন্যও তিনি আমাকে ভোলেশনি |... প্রাতিনিয়ত প্রেম করে থাকেন তিনি... অবিরাম প্রেষকোত প্রবাহ করতে 
থাকেন। প্রতিমুহতে আমাদেরকে আমাদের সভ্ভানরূ'প পঞ্চভতের খোল ছাড়িয়ে, আমাদের 'আমি' রূপ স্বয়ন্তখোল ছাড়িয়ে, তাঁর 
প্রেমকে অনুভব করাতে তিনি ব্যস্ত ... তাঁর প্রেষের কাছে, আমাদের প্রেম যে তুচ্ছ বললেও অধিক সম্মান দেওয়া হয়ে যায়। ... 
আমরা গ্রেষের চেষ্টা করি মাত্র, প্রেঘ তো তিনি করেন। ... আমরা বিশ্বাসের চেষ্টা করি খাব, বিশ্বাস তো তিনি করেন । ... এই দেখনা, 
তিনিই যে স্বয়ং চেতন, হয়ৎ বরন্মাময়ী, হয়ত পরবন্মা, তা জানার পরেই না তাঁর প্রতি বিশ্বাস জন্মোেছে। ... কিনতু তাঁর বিশ্বাস! ... যখন 
আমর! অহংকারের খোলকেই সবস্ব কিচু মনে করে ফিরি, যখন পঞ্চভতের নিমির্ত সন্তানরুপ খোলকেই সবর্ক কিছু মনে করি, 
তখনও তিনি আমাদের উপর বিশ্বাস করতে থাকেন। ... 


তিনি এই বিশ্বাস করতে থাকেন যে কোন না কোনাদিন আমরা নিশ্চয়ই এই খোল থেকে বেড়িয়ে আসবো, সেদিন নিশ্চয়ই তাঁর সাথে 
আবার মিলিত হঝো। এই বিশ্বাস আমাদের কোথায় দিদি! ... নেই দিদি, নেই। ... সবন্চিণ আমরা আমাদের প্রেমের, আমাদের 
ভালোবাসার, আমাদের বিশ্বাসের সুখ্যাত আর প্রচার করে ফিরি। কিনতু একবার তাঁর প্রেম, তাঁর ভালোবাসা তাঁর বিশ্বাসকে ঠিক 
করে দেখতে পেলে, নিজের প্রেমকে, নিজের বিশ্বাস, ভালোবাস যে কতটা নগণ্য, তা স্পষ্ট হয়ে ওঠে... তাই না ভাই!” 


অনুগাহী এক সম্পূর্ণ অন্য জগতে এসে পরেছেন যেন! এ ধেন তাঁর জননীর মুখে শোনা কথার প্রতিবিষ্ব! ... তাঁর ভাবই যেন এর মধ্যে 
প্রত্যক্ষ! ... কে এই শ্যাথাবউ! ... তাঁর উপর অবিহীস করে কনো ভল করছেন না তো তিনি! ... এবার তিনি নিশ্চিত, তিনি যে তাঁর 
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সবগ্রের আন্তে বিচার লাভ করেছিলেন, তা এই শ্যামাবউয়ের সাথে যে তাঁর আলাপ হবে, তারই পৃবাভাস ছিল । ... কিন্তু এক্ষণে তাঁর 
করণীয় কি!... এই যহাভাবের প্রঝাহে ধেণ তিনি দিশাহারা হয়ে যাচ্ছেন! 


যেন মনে হচ্ছে, তিনি একটি সামান্য তণ আর সেই তণকে এই প্রকাণ্ড ভাবধারা ভাসিয়ে নিয়ে কোথাও চলে যাচ্ছে!... না মা দিশণি 
গ্রয়োজন। মায়ের ধ্যান করতে হবে । তাঁর কাছ থেকে মাগদিশণি কাখনা করতে হবে । এমন কেন মনে হচ্ছে, এবার এই শযামাবউকে 
আর প্রন করে বিব্রত করলে, স্বয়ং মাতাকেই ব্াখিত করছেন |... কেন নে হচ্ছে যেন ধতটা প্রেমে উন্মাদ এই শঢাখাবউ তাঁর মাতার 
প্রতি, ততটাই প্রেষে উন্মাদ তাঁর যাতাও এই শযাখাবউয়ের প্রতি! 


তিনি ধ্যানস্থ হলেন, কিনতু তাঁর ধ্যান বারংবার ভেঙে যায়। ধেন তাঁর খাতা তাঁর নিজের অবস্থানে নেই, যেন তিনি তাঁর খুব কাছে 
রয়েছেন, কিন্তু তাঁর আবস্থানকে তিনি প্রত্যন্ম করতেই পারছেন না । এমনই ভাবে খন বারংবার অনুগাহীর ধ্যান হয় আর ভেঙে যায়, 
তখন এক কণ্ঠন্বরে তাঁর ধ্যান পুরপুরি ভেঙে যায়। ও কি, এ তো শ্যামাবউয়ের আর সইয়ের কণ্ঠস্বর! হত্তদন্ত হয়ে বাইরে বেড়িয়ে এসে 
তিনি দেখলেন, শযামাবউ কোথাও ভ্ুতবেগে ছুটে গেলেন, আর তাঁর সই তাঁর এই বেড়িয়ে যাওয়া নিয়ে অত্যন্ত ব্যস্ত। 


পুরর্রাগ অধ্যায় 


অনুগাহী এগিয়ে যেতে, সই বললেন, “দেখ না দিছি... এ কি নতুন পাগলামি শূরু হলো! ... কি না... এক সুমিষ্ট কণ্ঠস্বর উনাকে যেন 
ডাকছে!... কোথাও কনো কণ্ঠস্বর শৃনতে পাচ্ছ তম! ... এই রাতি বেলায় একাকী বেড়িয়ে চলে গেল! এই পাগল মেয়েটাকে নিয়ে 
আর পারিনা!” ... অনুগ্রাহী সাখান্য চেষ্টা করলেন অনুভব করতে, কনো কণ্ঠস্বর শূনতে গান কিনা, কিনতু কনো শুই তিনি শৃনতে 
গেলেন না। তাই অবশেষে বললেন, "এই রাতবেরাতে বউকে একা ছেঙে দেওয়া ঠিক হবে না। ... চলো আমর1ও ওর সাথে যাই... 
চলো, এখনো নিশ্চয় ও বেশির যায়ানি” । 


এই বলে সই ও অনুগ্রাহী সামান্য অগ্রসর হতেই, শ্যামাবউকে দেখতে পেলেন, আর তার নিকটে যাবার চেষ্টা করলেন। ... কিন্তু এ 
কি! যেন শ্যামাবউয়ের সাথে তাঁদের ছুরতি কিছুতেই কষছে না! ... শ্যামাবউ ধীরে ধীরে নাচের তালে তালে হেটে হেটে যাচ্ছে, আর 
তাঁর জন হস্তদন্ত হয়ে ছুটছেন... কিনতু যেন তাঁদের ছুরতি ধতটা প্রথমে ছিল, ততটাই থেকে যাচ্ছে! কিছুতেই সেই হরত় কমছে না! ... 
শযাখাবউয়ের কণবৃহরে প্রবেশ করার আগেই অবলুপ্ত করে দিচ্ছে! 


তবে কি কেউ শযাখাবউকে বশ করে নিল! ... আনেক সময়ে ধরে এমন সমস্ত প্রচেষ্টার পরেও যখন কনো কিছু হলো না, তখন সই ও 
অনুগ্রাহী দেখলেন, শযাঘাবউ যেন দাঁড়িয়ে পরেছে একস্থানে । ... সই উচ্চৈওস্করে টিগকার করে ঝলতে থাকলো, "সই, ওদিকে যেও 
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না... ও আমাদের গাঁ নয়...” |... কি শামাবউ ধেন কিছুই শুনতে পেলো না!সম্মুখে একটি শীরকায় নদী, পায়ে হেটেই অতিক্রম 
করা যায়, তবে কোমর উবে যায় সেই জলে |... পাশে সাঁকো রয়েছে নদী অতিক্রম করার জন্য, কিন্তু শ্যামাবউ যেন নিজের মধ্যেই 
নিজে নেই! 


সে জল পেরিয়েই এগিয়ে চলল । সই ও অনুগ্রাহীর চেতন! হারায়নি। তাঁর! জল নয়, সাঁকো ধরেই নদী অতিক্রম করে শ্যাখাবউকে 
ধরে ফেলবে, এমন মনে করে এগিয়ে যায়। ... কিনতু সেই একই ভাব । অতি ভুত পদ্চারণ করেও যেন শ্যামাবউ পধর্ত তাঁরা পৌঁছাতেই 
পারে ন]। শ্যামাবউ এবার নদীরই ধারে একটি স্থানে এসে দাঁড়িয়ে পরে । সই এগিয়ে ষেতে নিজের চরণকে অগ্রসর করলেও, অনুগ্রাহী 
তাঁর হাত ধরে, সইকে আটকে দেন। 


তাঁর! দুজনেই সামান্য ছুরে স্থিত হয়ে দেখতে থাকেন । শযাখাবউ একটি স্ত্রী একাকী বসে রয়েছেন, তার দিকে অগ্রসর হচ্ছেন । হ্যাঁ, 
সঙ্গীতের এক লয় ভেসে আসছে এবার । সেই স্ত্রীটিই নিজের খেয়ালে গাইছেন । বড় ধুরও সেই সঙ্গীতের ধৃন। কিন্তু এই ধনই কি 
শ্যামাবউ অত ছুর থেকে শুনে আসছিল! কই এই ধূন তাঁরা তো শুনতে পাননি! ... শ্যামাবউ যেন সেই স্ত্রীকে পুর্ব থেকেই চেনেন । ... 
সে সরাসরি সেই স্ত্রীর বামপার্থে উপস্থিত হয়ে, প্রথমে হাটগেরে বসলেন, আর তারপর সেই স্ত্রীরই কোরে নিজের মস্তক রেখে তাঁকে 
এক অরুত আপনার জনের ন্যায় আলিভান করে স্থিত থাকলেন । 


সেই স্ত্রী যেন সেই সমস্ত কিছুর কিছুই জানেন না। তিনি তাঁর সঙ্গীতে মত্ত | আর শ্যাথাবউও যেন সমস্ত কিছু থেকে ছুরে। ... তাঁর 
জগতে যেন কেবল তিনি আর সেই সঙ্গীত পরিবেশনকণরী স্ত্রীই উপস্থিত, বাকি আর কারুর উপস্থিতিই নেই। অনুাহী ও সই, অধর 
থেকেই সমস্ত কিছু লক্ষ্য করছিলেন । বেশ কিছুম্টণ সেই সঙ্গীতের ধূঁণ চলতে থাকে, আর তারপর একসময়ে সেই ধন অত হয়ে যায় । 
এবার সেই স্ত্রী শ্যামাবউয়ের উদ্দেশ্যে কিচু বলছেন । তিনি কি বলছেন, তা অনুধাবন করার উদ্দেশ্যে, অনুগ্রাহী ও সই সামান্য নিকটে 
গেলেন শযাখাবউ আর সেই স্ত্রীর । 


কথোপকথনের ধারা অনুধাবন করে অনুগাহী সইকে প্রথ করলেন, "বউ কি এখানে যাঝে। মাঝেই আসে!” ... সই উত্তরে বলল, "না 
দিদি, আমরা কেউ এইখানে আসি না। ... এই গ্রামের আর আমাদের গ্রামের মানুষের মধ্যে খুব রেষারোষি... ছুই গ্রামের মরদ্রা সব 
সময়ে বিবাদে জরিয়ে থাকে” । ... অনুগ্রাহী বুঝলেন, কিছু দিব্য নয়তো আসুরিক ঘটনা ঘটছে এক্ষণে । তাই এবার নিস্তরট শ্যামাবউ 
ও সেই স্ত্রীর কথা শৃনতে থাকলেন । 


সইয়ের কান সেই সকল কথার দিকে গেল না। তাঁর নজর সেই স্ত্রীর দিকে । এমন সুন্ধ্রী স্ত্রী তিনি এর পুর্বে কনোছিনও দেখেন শি । 
যেমন দরধ-আলতা দেহের রও, তেমন সুন্দ্র মুখতর)। শরীরে স্বল্পই গহনা, কিন্তু যেইট্কু গহন! রয়েছে, তা যেন তাঁর রু'গকে আরো 
অধিক সুন্দ্রী করে তুলেছে। মুখ্ীও দেখলেন তাঁর চন্দ্রের আলোকে, যেন জগতের শ্রেষ্ঠ অঙ্কনশিল্পীর দ্বারা নিখুঁত ভাবে আঁকা । 
মুখের যধ্যে এক অদ্ভুত লাবণ্য যেন সমস্ত জীবকে তাঁর প্রতি আকর্ষণ করছে। 


১২৪ 


শ্রীী কৃতান্ত যহাসুত্র 


দ্হগঠনও অত্য্ুত সেই ললনার। যেন এক আকষণীয় নারীর দেহভাব যেমনটা হওয়া উচিত, ঠিক ঠিক তেখনটা । এমন নারী, 
তাঁদের এই অঞ্চলে তিনি কোনদ্নিও দেখেন নি। এর রুপ তো এমন যে, পুরুষ তাঁর প্রতি আকর্ষিত হোক বা না হোক, সমস্ত স্ত্রীও তাঁর 
প্রতি আকষিত হবেন । সেই রূপ দেখে বেখেয়ালে থাকা সইকে বেশ কিছুবার অনুাহী ডেকেও সাঙা না পেয়ে, তাঁর শরীর ধরে নাঙা 
দিতে, তিনি চমকে উঠে, একপ্রকার সাধারণ কণ্ঠস্করেই বলে উঠলেন, "হ্যাঁ হ্যা... কি কি!” 


দেবী অনুগ্রাহী নিজের দক্ষিণকর দ্বার? সইয়ের মুখকে আটকে রেখে বললেন, "আসতে !... আমরা এখানে আছি জানতে দেওয়া 
যাবে না। ... তুমি কিছু শুনতে পাচ্ছ সই, কি কথা বলছে ওরা!” ... সই যে তাঁদের কোন কথার দিকে করপাতই করে নি, সেই কথা 
বলার আগেই, অনুগাহী বললেন, "শ্যামাবউ নিশ্চয়ই এই স্ত্রীকে আগে থেকে চিনতো... না হলে, এই ধরনের কথা কেন বলছে!” সেই 
কথা খুনে এবার সইও শতাঘাবউ ও সেই স্ত্রীর কথোপকথনে মনোযোগ ছিল । 


অনুগ্রাহী ও সই শ্যামাবউয়ের কণ্ঠস্বর শুনতে গেল  । সে বলছে, "প্রিয়া, তমি এতোদিন কোথায় ছিলে !... আমার হই নয়ন যে 
তোমাকেই খুঁজে বেড়িয়েছে!... ও প্রিয়া, তখি কি তোমার কণ্ঠসঙ্গীত দিয়েই আমাকে এমন ভাবে ডেকো । নাহলে অত ছুর থেকে 
আমি তোমার আহ্বান শুনবে! কেমন করে!” ... সেই দ্বৌ একটি কথাও বললেন না, কেবলই তাঁর সুরেলা কণ্ঠস্করে গীত গাইতে 
থাকলেন । আনেক ক্ষণ এই ভাবে শ্যাথাবউ আপন ভাবে আনেক কথা থলে চলার পর, সেই দেবী কনো উত্তর না দিলে, তিনি এবার 
বললোন, “কি গে প্রিয়া, কিছু বলছো না| যে!” 


সেই দেবী এবার সঙ্গীত থামিয়ে বললেন, "তোখায় দেখে কেবল সঙ্গীতের মাধ্যমেই আমার ভাব ব্যক্ত করছিলাম । শবে এতো 
সামধ্য কোথায় যে তোমাকে শুনিয়ে আমার মনের ভাব ব্যক্ত করবো... তাই যে এই সুর! ... আর সাথে সাথে তোমার অপার 
সৌন্দ্য দেখছিলাম । ... কি হাল করেছ নিজের!... সবর্চিণ খালি সেবা করে ফের... নিজের ধড় নাওন। কেন!” ... সেই কথা শুনে 
আনন্দে আটখান। শযাঘাবউ হেসে বললেন, "কেন তুমি তো সইকে রেখেছ আমার কাছে, আমার দেখভাল করার জন্য |... ও যেমন 
রাখে, আমি তেমন রয়েছি। ... ও তো আমার অনেক খেয়াল নেয়! তবে এমন কেন বলছো!” 


সেই দেবী হেসে বললেন, "তাহলে কেশ বাঁধনি কেন? ... তামি তো জানো, আমার সুগহি পুষ্প খুব পছন্দ্রে, তবে সুগনি পুষ্প দিয়ে 
কেশ বহীন করো নি কেন?” ... শ্যামাবউ হেসে বললেন, "আচ্ছা বাবা, কাল করে আসবো, আর তোমার জন্যও সুগি পুষ্পের 
যালা করে আনবো, তোখার কেশকে সেই থালায় মুরে দেব । ... আসলে প্রিয়া, সবর্চীণ তোখার খেয়ালে উবে থাকতে থাকতে, কখন 
ষেসময় কেটে যায়, জানতেও পারিনা |... এই তুখি এসে গেছ, আর আমার কনে তিভ্া নেই। ... আমি এবার খুব সাজবো দেখো... 
যেষন যেষন সাজলে, তোমার মন ভালো থাকবে, তেখন তেমন সাজবো” । 


"সেগুলোকে তোখারই প্রেম অনুভব করবে।। প্রেমিকাকে প্রেমিক ধেমন অকথা কুকথা বলে উত্তেজিত করে, তেমনই মনে করবো, 
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আর সেই সমস্ত কথায় লজ্জায় রাঙা হয়ে উঠবো । ... সমস্ত মুখ দিয়ে তুমিই তে। কথা বলবে, তাই না... তাই সমস্ত কথা তো 
তোমারই। ... ধত লোকে বলবে, তত জানবো, তুমি আমাকে তোখার প্রেমে বেশি বেশি করে উত্তেজিত করে তুলছো |... আর ধত 
উত্তেজিত হবো, তত তোষার সাথে মিলনের জন্য আরো আরে! ব্যাকুল হবো |... এমন ব্যাকুল হবো যে নিজেকে নিজে ভুলেই 
যাবো”। 


তত বেশি আকৃষ্ট হবো তোমার দিকে। ... ততই যে তোমার নিরহঙ্কার দ্খেতে পাবো, আর তত বেশি নিজেকে তোমার মধ্যে হারিয়ে 


শ্যামাবউ এবার লঙ্জায় রাঙা হয়ে উঠে বললেন, "বড় গায়ে লাগবে সেই কথা । ... হ্যা প্রিয়া, সেই কথা শৃনে মনে হবে যেন তুমি 
আমাকে আলিজন করার জন্য ব্যাকৃল। আমি কাছে আসছিন! বলে, তমি এমন কথা বলে, আমাকে বারে বারে আলিজান করার 
জন্য আহ্বান করছো”। ... সুন্দ্রী দেবী বললেন, "আমার উপর রাগ হবে ন11” ... শ্যাখাবউ এবার দেবীর ক্রোরেই লজ্জায় মুখ 
লুকিয়ে বললেন, "হবে তো, যখন মিলনের জন্য ব্যকুল হবো, আর তুমি আমাকে আহ্বান করবে না... তখন রাগ হবে না বৃঝি।!... 
যখন কেউ আমাকে কনে ক্টুকথা বলে তোমার আহানবাতা দেবে না, তখন রাগ হবে না বৃঝি।!... ধখন সই ক্টুকথার মাধ্যমে 
আমাকে তোমার আলিজনের বার্তা দেবে না... হবে তো তখনও রাগ” । 


এই সমস্ত কথা খুনে দেবী অনুাহী ধীর কণ্ঠে সইয়ের উদ্দেশ্যে বললেন, "ও বুঝেছি, এর আর্থ শ্যাখাবউয়ের মায়ের প্রাতি নয়, এই 
স্ত্রীর প্রতি প্রেথ ওর আকষণণ। ... আর এই থ্রেমেই সে উলোখালা থাকে। ... এর কারণেই ওর গতি ওকে ত্যাগ দিয়ে চলে গেছে। ... 
আর এই স্ত্রীর মণ মজানোর জন্যই ভক্ত সেব। করে । ... এবার সমস্ত কিছু পরিষ্কার হলো আমার কাছে। ... তাই ভাবি, আমার মায়ের 
এতো এতো ভক্ত দেখেছি, এখন ভাব তো কারুর ঘধ্যে দেখিনি!” 


সেই কথা শুনে সইও ধীর কণ্ঠে বললেন, “কিনতু ছিদি, আমি এই স্ত্রীকে এর আগে কখন দেখিনি! আর আমার সইকেও এর কাছে 
আসতে কোনদিন দেখিনি। ... তবে!" দ্বৌ অনুগ্রাহী তাচ্ছিল্যের হাসি হেসে বললেন, "তুমি এই সময়ে তোমার সইয়ের সাথে থাকো 
কনোছিন?” ...উত্তরে সই বললেন, "না তা থাকিনা, বৈকাল শেষ হলে, আমি আমার ঘরে গ্রিয়ে কেশবহীন করি, রাত্রের আহারের 
ব্যবস্থা করি, তারপর নিশিকালে একবার সইকে দেখে গিয়ে নিঙা ধাই। আসলে সইকে নিশিকালে একবার না দেখলে আমার নিত 


দেবী অনুগ্াহী হেসে বললেন, "আজ আমি এখানে আছি, তাই তুমি গৃহে যাওনি... আর তাই এই দৃশ্য দেখতে পেলে | ...কিতাই 
তো!” ... সই বেশ খানিকম্চণ চপ করে থেকে সই বললেন, “কিনতু সেই সঙ্গীত! ... সেই সঙ্গীতের সুর! ... সেই সুর তো আমি আপনি 
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কেউ শুনতে পাইনি, তাইনা!” উত্তরে অনুথ্াহী বললেন, "কেউ ধখন একই সুর রোজ শোনে, তখন সে সেই আওয়াজ বহু ছুর থেকে 
ভেসে এলেও শুনতে পায়, কারণ তার মন সেই আওয়াজ শোনার দিকেই পরে থাকে। ... সেই কারণেই তোমার সই সেই কণ্ঠস্বর শুনতে 
পেয়েছে। ... অন্য কিছুই নয়” । 


একট থেমে দেবী অনুগ্াহী পুনরায় বললেন, "তোমার সই কনে। ভক্ত যে নয়, তা আমি আনেক আগেই বুঝেছিলাম । আর তাই বারে 
বারে প্রথ করছিলাম । ওর ভাব কনে ভক্তের যত নয়ই। আমি মায়ের কাছে অনেক ভক্তদের আসতে দেখেছি । তাঁদের যধ্যে কেউ কেউ 
শ্রেষ্ঠ ভক্তও। তাঁদের ভাবের সাথে শযামাবউয়ের ভাবের কনো মিল খুঁজে পাচ্ছিলাম না, তাই দ্বহধ ছিলাম |... এখন বুঝে গেছি, 
ঈখ্বরভক্তির ভাব ওর ভগাখি। আসলে ও এই স্ত্রীর প্রেমে উন্মত। ... আর ও জানে যে এই স্ত্রীর প্রতি ওর ভাব যদি সকলে জেনে যায়, 
তবে ওকে ছুর ছুর করে তারিয়ে দেবে । ... তাই এই ভগাখি করে ফেরে” । 


সই যেন সমস্ত কথা শুনলো, কিনতু সেই কথাগুলোকে যেনেও মানতে পারলো না। ... না না, তার সই ভওঁ!... হয়তো তাই। সাখযাত 
খাতা সবাস্কার কন্যা কথাগুলি বলছেন, তিনি কি করে ভুল হতে পারেন... তাই বিচার করে তিনি এবার বললেন, "আচ্ছা দিদি, 
এবার আমাদের কি করণীয়!” ... দ্বৌ অনুগ্রাহী উত্তরে বললেন, "প্রথমত, আমাদের একটু ভরত রাখতে হবে শ্যামাবউয়ের থেকে। 
আর ছুর থেকে সমস্ত কিছু দেখতে দেখতে, সমস্ত গরাযবাসীর কাছে শযামাঝউয়ের আসল চরিত্র দেখাতে হবে । ... একটা ভণ্ড কখনো 
পার পেতে পারেনা... কখনে৷ না। ... তুমি কি বলো এই বিষয়ে?” 


সই বললেন, "ঠিকই দিদি। একটা ভও যছি গার পেয়ে যায়, তবে তাকে দেখাদেখি হাজার হাজার ভণ্ড জন্ম নেবে, আর সেই প্রতিটি 
ভণ্ড আসল ভক্তদ্রে সমাজে ভিত্তি নষ্ট করে দেবে । ... আহি কালই গাঁয়ের সকলকে নিয়ে এসে দেখাবো সইয়ের কীতি” 1... দ্বৌ 
অনু্াহী কণ্ঠে বললেন, "না, এখনই নয়। ... আগে আমাদেরকে শ্যামাবউয়ের প্রতিটি চালের উপর নজর রাখতে হবে... কোন 
সময়ে দেখা করতে আসে, তাঁর প্রেমীর সাথে, সমস্ত কিছু দেখে জেনে, তারপর হাটে হাড়ি ভাঙতে হবে, যেন সে পালানোর কনো। স্থান 
মা পায়”। 


সই যেন যোদ্ধা বেশে সেজে উঠে বললেন, "বেশ তাই হবে” । ... অন্যদিকে শযামাবউকে সেই দেবী বললেন, "আচ্ছা শ্যামা! তামি যে 
আমাকে এতো প্রেম করো, তোমার মনে কনো কৃষ্ঠা হয়না! ... তামি যে আমার সাথে খিলনের ইচ্ছা রাখো, তোমার কনো কুষ্ঠা হয় 
না1... যদি তোমাকে কলঙ্ক বয়ে বোতে হয়, আমাকে থ্রেখ করার কারণে, তবে!” ... শ্যাযখাবউ হেসে বললেন, "কলহ! ... কলের 
কালি তো আমি যেখেই রয়েছি প্রিয়া! .. নিজের থেকে তোমাকে আলাদা করে, আখি যে আমার নিজের নেত্রেই কলঙ্কিত! ... সেই 
কলঙ্বের বোঝ| যে ঝডই ভারি। ... সেই কলঙ্কের কাছে, সমাজের কলঙ্ক, সে আর কি এখন! ... 


আর তুমিই তো বলো, সমস্ত সমাজ, ব্রন্মীও, সব আমারই কল্পীনায় আঁকা! ... কলহ যে আমার উপর বতাবে, সেও নিশ্চয়ই তোষারই 
এই প্রেথলীলার অঙ্গ । হয়তো, তোমার প্রেমকে সবার সম্মুখে স্থাপন করার জন্যই এই কলঙ্বের রচনা!” ... সুন্দ্রী দেবী বললেন, 
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“বেশ... এখন এসো তুমি শ্যামা |... সকলে তোমার পথ দেখছে নিশ্চয়ই! ... সময়ের মধ্যে তুষি প্রত্যাবর্তন না করলে, সকলে 
চিন্তিত হয়ে পরবে । ... তোমাকে খুঁজতে খুঁজতে হয়তো, এখানেও এসে পরবে । ... যাও এখন তুমি”। 


সেই কথায় শ্যাযাবউয়ের ছুই নয়ন ভরে এলো! । তিনি বললেন, "কিন্তু, তোষায় ছাঙা আমি কি করে থকবো!... তোমায় ছাডা আমি 
নিঙ্াই বা কি করে যাবো! ... আমার সমত্ত অভ্তিত যে তোখাকে থিরেই!... তোমার অঙের সুঝাস যেন আমাকে বেষ্টন করে থাকে 
সবর্চিণ; তোমার মিষ্ট কণ্ঠস্বর যেন আমার কানকে সবর্চিণ ভরে রেখে দেয়? তোমার এই দ্ব্যিরূপ যেন আমাকে সব্দা থ্রেমমিলনের 
আহ্ান জানায়। ... আখি কি করে থাকবো প্রিয়]! ... তোমার থেকে আর কতদিন আমাকে আলাদা রাখবে এই ভাবে?” 


সুন্দরী স্ত্রী বললেন, "মিলনের জন্যই তো তোমার কাছে আমি এসেছি। ... মিলন তো আমাদের হবেই... কিন্তু মিলনের আগে, 
মিলনের ঝাসনাতে উবে থাকতে ইচ্ছা করে যে শ্যাম |... তোষার করেন বুঝি... তোমায় ছাঙা আমারও যে দিন কাটে না | ... কিনতু 
মিলনের বাসনাতে ডুবে থাকার জন্য, তোমার রূপ, রস, গহী, রে, আমি সবর্দা ডুবে থাকি । ... সবর্ষণ তোথার রূপের স্যৃতি, তোখার 
দ্হগহোর স্থাতি, তোমার প্রেষরসের স্যুতি আর তোমার প্রেষমিশ্রিত কণ্ঠন্করকে স্মরণ করেই আমি যে জীবনযাপন করি প্রিয়তমা!.. 
তুমিও তো তেখনই করো... তাই না!” 


খনের আনিচ্ছাতেও, সুন্দরীর কথানুসারে শ্যামাবউ নিজের বেখায়ালেই একপ্রকার নৃত্যগীত করতে করতে নিজের গৃহে প্রত্যাবতন 
করলেন । দেবী অনুগ্রাহী ও সইও তাঁকে অনুসরণ করে গুঁহে ফিরে এলেন । দেবী অনুগ্রাহী নিজেকে আঙালে রেখে, সইকে আগিয়ে 
দিলেন, তাঁকে কি বলেন শ্যাষসুন্্রী তা শোনার জন্য । ... সই সম্মুখে যেতেই, শ্যাথাবউ তাঁর হস্তরইখানি ধরে, ঘুরণাতির মত ঘুরে 
নিজের আনন্দ ব্যক্ত করতে থাকলেন । কখনো নৃত্য, কখনো ছন্দ আবার কখনো শিশুর ন্যায় লম্ফ করে করে আনন্দ ব্যক্ত করতে 
থাকলেন তিনি! 


সেই আনন্দের রেশ দেখে, একমুহূর্তে সইও বিগলিত হয়ে গেলেন । তিনি তাঁর সইকে এমন আনন্দ পেতে কনোদিনিও দেখেন নি। ... 
তিনি হাস্যমুখে বললেন, “কি হয়েছে সই!... আজ ধে তোমার আনন্দের কনো সীমা নেই. 1... এতো আনন্দের কারণ কি?” ... 
শ্যামাবউ উওফুললতার সাথে বললেন, "সই, আমার প্রেষ আমাকে আমার থেকে নিয়ে যেতে এসেছেন । ... আমার যে এবার মিলনের 
সময় এগিয়ে আসছে। ... আমার এই আমি আর বেশিদিন নেই সই। ... এবার ধে আবার আমি সেই আমার মুক্তভাবে চলে যাবো । 
..আমার পরে আমাকে নিতে এসেছেন সই... হ্যাঁ সই, আমাকে নিতে এসেছেন তিনি” । ... 


নিজের থেকেই আনন্দে উন্মাদবও হয়ে তিনি বললেন, "জানিস সই, তিনিও আমাকে প্রচণ্ড পরে করেন । ... সত্য কি জানিস, আমার 
থেকে ঢের গুণ বেশি প্রেথ করেন তিনি আমায়। ... না হলে দেখে না, তাঁর এতো কাজ। সমস্ত কিছু ছেড়ে তিনি এসেছেন! ... সই, 
আমার সাথে খাবি কাল?” ... সই বললেন, "যাবো! ... কো...কো... কোথায়! কোথায় যাবো?” .. শ্যাখাবউ আনন্দের সাথে নৃত্য 
করতে করতেই বললেন, "তাঁর সাথে তোর আলাপ করাবো |... যাবিনা!... তোর সইয়ের প্রাণ এসেছেন রে”! 
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সই চিত্তিত ও কৃঠিত বেশে বললেন, "না না... আমি কেন যাবে!” ... শ্যাখাবউ মাছোডবান্দার মত করে ঝললেন, "তা ঝললে কেমন 
করে হবে!... আমার সই, আমার প্রাণের সাথে দেখা করবে না! ... চল না কাল আমার সাথে, তুই আমার কত যত নিস, তোর তো 
অধিকার রয়েছে, তাঁর সাথে আলাপ করার ... না তোকে যেতেই হবে কাল আমার সাথে” । ... সই যেন চিন্তায় পরে গেলেন । 


শ্যামাবউয়ের যেন আনন্দের শেষ নেই | শিশুর মত কখনো এখানে কখনো সেখানে সে ঘুরে বেডায়। ... সই বললেন, "সই, রাত 
হয়েছে, আখাকে আখার গৃহে একবার যেতে হবে । ... আমার পিতাঘাতার জন্য ফলমূল সমস্ত প্রস্তুত করে আসতে হবে”। ... 
শযামাবউয়ের যেন সময়ের কনে! হিসাবই নেই। তিনি বললেন, "ও রাত হয়েছে না!... আচ্ছা, তই করে আয় সই। ... রাত্রে আসিস 
কিনতু” ।... সই চলে গেলে, সেই কক্ষে অনুাহী প্রবেশ করলেন। তাঁকে দেখেও আনন্দ্রে সীম। নেই শ্যামাবউয়ের। সেই দেখে 


শ্যামাবউ আনন্দ্রে সাথে বললেন, "হ্যাঁ গো দিদি, আজ আমি সব থেকে সুখী ব্যক্তি। ... আজ আমার প্রেম আমাকে মিলনের 
বার্তা দিয়েছে যে!... আমার প্রেম আমার সাথে মিলনের জন্য এসেছেন! ... আমার থেকে সুখী ব্যক্তি আর একাটিও নেই আজ”। ... 
অনুাহী কিছুটা নাটকীয় কণ্ঠস্বর বললেন, "প্রেম খানে প্রেমিকা তোমার!” ... শ্যামাবউ হেসে বললেন, "ওই হলো প্রেমিক, 
থ্রেমিকা, যাই ঝলো৷ না কেন! তাঁর কি কনে লিজা হয় নাকি!” ... অনুগ্রাহী বললেন, “কিনতু এ কেমন কথা! ... এক স্ত্রী হয়ে, অন্য স্ত্রীর 
প্রতি প্রেম!... একে কি সযাজ স্বীকার করবে!” 


শ্যামাবউ এবার মিষ্ট হেসে বললেন, “দিছি, আপনি তো সাখ্যাত জগন্মাতার সহোদ্রা | আপনি তো পরয ভ্ঞানী। ... আপনি তো 
ভালো করেই জানেন, লিলভেদ কেবলই যৌনমিলনের প্রতিবন্ধীক। প্রকৃতি সমস্ত কমের ফল নিধাঁরণ করে রাখে । আর একমাত্র 
গুরুষ ও স্ত্রীর যৌনমিলনকেই প্রকৃতি সম্ভানরূপ ফল প্রদান করেন তাই যৌনমিলনের ক্ষেত্রে কেবলমাত্ স্ত্ীপুরুষের খিলনই 
প্রাকৃতিক, এবং এর অন্যথা হলো অধ্াকাতিক এবং অধর্ম। ... কিন্তু দিদি, আপনি তো পরমভ্ঞানী | আপনি তে! জানেনই প্রেঘ ও 
যৌনতা সম্পূর্ণ ভি এক পরিভাষা । ... 


যেখানে প্রেম, সেখানে যৌনতা কনো প্রভাবই বিস্তার করতে সন্ষম নয়, কারণ প্রেষ যে পঞ্চভতের ইয়ভ্ারও অতীতের ভাব । প্রেম যে 
সমস্ত চাওয়াপাওয়ার উতর স্থিত, তাই না!... যৌনতা যেখানে সভ্ভানলাভের উদ্দেশ্যেই স্থিত, সেখানে প্রেম কেবল নিজকে বিলীন 
করে দ্বার উদ্দেশ্যেই স্থিত। ... আর যেখানে যৌনতা নেই, সেখানে লিজভেদ্‌ কেন ছিদি!... সত্য অর্থে কেবলই শুন্য সত্য, আর 
শৃন্যের তো কনে লিজই সম্ভব নয়। ... বাকি এই প্রকৃতি, যা আমাদ্রেই চেতনাত্যাগের ফলে কন্পনা মাত্র, তাতে স্্ীপুরুষ তো 


১২৯ 


শ্রীী কৃতান্ত যহাসুত্র 


আমরাই রেখেছি, যাতে আমাদের বন্টীন। প্রসারিত হতে থাকে, সভ্ান-সভভতির মাধ্যমে । ... তবে প্রেমের ক্ষেত্রে এই লিঙ্গ ভেদ কেন 
দিছি!” 


দ্বী অনুগ্রাহীর সেই কথা শুনে আন্তরে অন্তরে ভত্যন্ত ক্রোধ জন্যায়। তাঁর মনে হয়, এক তো ভণ্ডামি করে বেড়াচ্ছে, তার উপর আবার 
জ্ঞানের কথা... ন যদিও মন একটু হাটা হচ্ছিল; যনে হচ্ছিল সকলের সম্মুখে তোর ভণ্ডামো কে না এনে, তোকে বুঝিয়ে সরিয়ে 
আনবো, এবার তো তোকে সকলের সম্মুখে কলফ্কিত করতেই হবে । তোকেও কলঙ্কিত করবে, আর তোর প্রেমিকাকেও। ... তোর 
কলঙ্ক স্ত্রীকে ধেম করার জন্য আর ভণ্ডামি করার জন্য, এই ছুই কারণেই হবে; আর সেই স্ত্রীর কলঙ্ক হবে এক স্ত্রীকে প্রেষবাতা দেবার 
কারণে। ... এবার দেখ তুই, এই সবাযাকন্যা কি করে! 


যনে যনে এতো কথা চললেও, বাইরে কনো প্রকাশ না করে, মিষ্ট হেসে আহারের ব্যবস্থার দিকে মন ছিলেন দেবী অনুগাহী। 
শ্যামাবউয়ের আহারে কনো যন নেই, তাও দেখলেন দেবৌ অনুগ্রাহী । কিন্তু তিনি আর কনো কথাই বললেন না। মনে মনে সির 
করলেন, এবার তোর উপর নজর রাখবো, আর ওই স্ত্রীর উপরেও । না, সইকে তুই নিজেই নিয়ে যাবি, তাই সইকেই বলি, তোর উপর 
নজর রাখতে, আর আমি বরং একবার ওই স্ত্রীর ঘরে যাই। দেখি, যদি শ্যাযাবউকে কলফেঁর হাত থেকে বাঁচানো যায়, একবার শেষ 
চেষ্ট] করে দেখে নেওয়া ঠিক হবে। 


বিনা অধ্যায় 


দেখা হবে, কেষন। ... আসলে, তোমার এখন ভক্ত সেবায় মনও নেই তাই...” | শঠযামাবউ বললেন, “ছি ছি দিদি, ভক্ত সেবায় কেন যন 
থাকবে না!... আখার প্রেমীর যে প্রাণ এই ভক্ত সকল। তাঁদের সেবা ন] করলে যে আমার প্রেমীকেই ব্যাথা দেওয়া হবে । ... এখন 
বলো না... ধতই মিলন আহ়ান আসুক ন1 কেন, ভক্তের সেবা আমি করেই যাব । ... তবে হ্যাঁ, তোষার মা, সাখযাত জগন্মাতার কাছে 
তুমি যাবে, সেখানে তোমায় কি করে আটকাই!... রাতে তাঙাতাড়ি শুয়ে পর ছ্িদি। অনেক গথ অতিক্রম করবে, আহার নিীর কনে? 
ঠিক থাকবে ন1। ... তাড়াতাড়ি শুয়ে পর”। 


দেবী অনুগ্রাহী তাড়াতাড়ি শুয়ে পরার ভান করে দেখতে থাকলেন শযামাবউ কি কি করেন । ... তিনি দেখলেন, শযামাবউ ঝারে বারে 
বাগানের দিকে যান, কিছু সুগন্ি পুষ্প করিয়ে আনেন, আর সেই পুষ্প দিয়ে তিনি নিজেকে সাজান, আর বড জলাধারের মধ্যে 
নিজের প্রতিচ্ছবি দেখেন! এই দেখতে দেখতে একসময়ে দেবী অনুাহী নি যান । প্রভাত ঠিক করে হবার পুর্বে তিনি উঠে পরেন, 
কিনতু শ্যাখবউ তখনও নেই গুহকক্ষে। তবে কিছুক্ষণের মধ্যেই তিনি চলে এলেন। তিনি এসে বললেন, "দিদি, তুমি উঠে পরেছ, এই 
নাও, কিছু ফল একটি ঝোলায় দিয়ে রাখলাম। ... 


১৩০ 


শ্রীী কৃতান্ত যহাসুত্র 


অধিক খাদ্য নিলে, পথ চলতে বেশি ক্লান্তি হবে, তাই আল্লাই ফল দিয়েছি । পথে আবার কখন আহার পাবে, তাই এইটুকু ফল নিয়ে 
যেও দিছি” । ... অনুগ্াহী বললেন, "আর যাকে তোমার কি বাতা দেব বউ?” ... শ্যামাবউ সেই কথা শুনে হেসে বললেন, "বার্তা! ... 
আবার খানিক হেসে বললেন, "তিনি তো সমস্ত কিছুই জানেন । ... তাও যখন তুমি বলছো দিদি, তবে তাঁকে বলো, এইখানে তাঁর এক 
প্রিয়া থাকে, ষে তাঁর আদেশ লাভ করার অপেক্ষায় বসে আছে। ... তিনি সেটিও জানেন, তবুও তোমার মনের ইচ্ছা যে তৃখি আমার 

কনে বাতা তাঁকে দ্বে, তোষায় নিরাশ করবো ন1”। 


ভোর ভোর বেড়িয়ে পরলেন অনুগ্রাহী, কিন্তু প্রথম তিনি গেলেন সইয়ের কাছে। সই প্রতিদিন রাতে নি ধাঝার পুর্বে শ্যাখাবউয়ের 
কাছে আসেন, কিন্তু পৃবেরি দিন তিনি আসেন নি। কিনতু শ্যামাবউও এমনই ভাবে নিজের শুজারচিভ্তায় মত্ত, যে তাঁর সইয়ের আগমন 
ওঠেন। কিছু অনুগ্রাহী বললেন, "ব্যস্ত হয়ওনা সই। ... আমি তেমন ছুরে যাচ্ছিনা। আমি ওই সুন্ধ্রী স্ত্রীর কাছে থাচ্ছি। মাতা 
সবাঁ্থার কন্যা, তাই যে কেউ আমাকে থাকতে দেবে। ... 


দেখি, প্রয়াস করে, যদি তোখার সইকে কলফ্ের থেকে যুক্ত করতে পারি । ... তুমিও এইদিক থেকে তোমার সইকে বুঝিয়ে সুঝি/য়ে 
দেখ।... আমি ওইদিকি থেকে ওই স্ত্রীকে বোঝানোর চেষ্টা করি। কারুকে বদনাম করার আগে, একবার তো তাকে বাঁচানোর চেষ্টা 
করা উচিত, তাই না!" ... সই সেই কথা শুনে খুব আনন্দ পেলেন, হাজার হোক, তাঁর ছোটবয়সের সই। ... তাঁর বদনাম হবে, সেটা যেন 
তিনি মন থেকে মেনেনিতে পাচ্ছিলেন না। কিন্তু ভণ্ডামি করলে যে শাস্তি পেতেই হবে 1... তবে দেবী অনুাহী যেই চেষ্টার কথা 
বললেন, তা হলে খুব ভালো হয়! তবে সই কলফের হাত থেকে বেঁচে যায়। 


দেবী অনুগাহী এবার পাশের গাষে, সেই স্ত্রীর ঘরের সমান করতে চলে যান । অন্যাদিকে সই সবর্ষণ শ্যামার কাছে কাছে থেকে তাঁর 
উপর নজর রাখেন । শ্যাথার যেন অদ্ভুত ভাব । কখনে! সে নিজের শুজার করতেই ব্যস্ত । এই পুষ্প দিয়ে নিজেকে গর সাজিয়ে নিলেন, 
আবার পরের যুহর্তে যেন প্রেমীর সাথে দেখা হচ্ছে না, সেই বিরহে কাতর । মাঝে! মধ্যেই সইকে বলে ওঠেন, “কখন সথ্যা হবে 
বলতে। সই!... শৃঙ্গার প্রস্তুত, সমস্ত কিছু রত, কিছু সন্ধ্যা আর যেন হচ্ছেই না!” 


সই কেবল অন্তরে বিরক্তি নিয়ে এক হাস্য প্রদান করেন, উদ্দেশ্য তাঁর কেবল শ্যামার উপর নজর রাখা ছাড়া অন্য কিছু নয়। সমস্ত 
দ্বিগুহর ধরে শ্যামা কেবল কানের জলই প্রস্তুত করে গেল । তাতে নিখপাতার নিষাঁশ, বেলপাতার নিষারশ যেখন দেয়, তেখন দিয়েছে, 
তার সাথে সাথে তাতে কখনো গোলাপের পাপড়ি ছড়িয়ে দেয়, তে৷ কখনে। রজনীগসর পাপড়ি, ধেল ফুলের পাপড়ি, এই সমস্ত 
ছড়াতে থাকে । কেমন যেন নিজেকে নিয়ে নিজে উলোমালা আজ শ্যামা । শ্যামার এমন নিজের ধড় নিতে কখনো দেখেনি তো সই! 


সী্যা হতে, জয়ের ফুল, শিউলির ফুল, স্বণণচাপা ফুল আর হাসনাহেনা ফুল ফুটতেই, এমন ভাবে শ্যামা ব্যস্ত হয়ে পরলো যেন এই 
সময়েরই অপেন্ষণ করছিল সে | দ্িপ্রহরে সামান্য কিছু ফল গ্রহণ করেছে, একটু হুধও গ্রহণ করেনি | আজ তাঁর গোধন, পবিত্র রী 
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নিষ্কাসনও করেনি সে! পবিতা শ্যামার পরম সখী । কম খেয়াল রাখেনা সে শ্যামার। আজ শামা তারি দুধী নি্কাসন করোনি, তাই 
গৃহের দ্বারের সাঘনেই এসে সে বসে পরেছে। শাখার যনেও নেই যে সে রী নিফাসন করোনি |... বেশ কিছুক্ষণ পবিত্রাকে তিনি 
জিজ্ঞাসা করলেন, "বিতা!কি হয়েছে বোন তোর! ... কি হয়েছে বাবা!” 


পবিত্রা কেবলই ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে থাকে দেখে, শ্যাখা তাঁর কাছে যেতে, সে নিজের যাথা শ্যাখার শরীরে ঘসতে থাকে, 
শ্যামা খানিকম্চণ তাঁকে আদর করতে করতে, তাঁর ইশ হয়, আজ তো তিনি ছুী নিষ্কাসনও করেন নি, পানও করেননি । ... তাই শ্যামা, 
এবার পবিত্র দু নিষ্কাসন করলেন, আর সামান্যই পান করে, ঝাকি সমস্তটা একটি মাটির পাত্রে এমন করে রাখলেন, যেন তা 
তিনি কোথাও নিয়ে যাবেন । অন্যদিকে, সমস্ত ফুল নিয়ে এসে, হাসনাহেনা, জুই, শিউলি, সমস্ত ফুল দিয়ে ৪টি মালা গাঁথলেন, আর 
বাকি সমস্ত পুষ্প নিজের ক্লানের জলে মিশিয়ে কান করতে গেলেন । 


সইও নিজের ঘর থেকে শ্যামার সাথে যাবেন বলে প্রসভুত হয়ে ওসেছেন। এরই মধ্যে দেখলেন, শ্যামা কেখন যেন এক হন্তদৃতত হয়ে 
জানের স্থান থেকে অ্ধবন্তর পরিধান করে বেড়িয়ে পরলেন । কি যেন এক অদ্ভুত তারা তাঁর মধ্যে কাজ করছে। যেমন তেখন করে, যেই 
শাড়ীটি বার করে রেখেছিলেন, সেই ময়ুরকণ্ঠী রঙের শাড়ীখানা শরীরে চাপিয়ে নিলেন | সান করার পরে শরীরে লেগে থাকা 
ঝারিকণ1ও তিনি মোছেন নি । ... সেই কানের জলকণা আর সেই শাড়ীর অগোছালো ভাবে ধারণ কর, সব মিলিয়ে শ্যাখাকে আজ 
যেন অভভুত সুন্দ্রী লাগছিল সইয়ের। ... গুষ্পের জলে সান করেছে সে, তাই অজ থেকে অদ্ভুত সুন্দর সুবাসও আসছিল । ... 


সেই অবস্থাতেই, ভাঙাতাড়ি করে শযামা সইয়ের উদ্দেশ্যে বললেন, "সই, এই দ্ধের গাতটি নিয়ে তাড়াতাড়ি আয় আমার সাথে। ... 
তিনি এাকছেন। ... এই বলে, টি পুষ্পের মালা হাতে নিয়ে, উধবর্থাসে ছটতে থাকলেন। ... পথে ছুটতে ছুটতেই নিজের কেশে একটি 
পুষ্পমালা লাগালেন। ... আর দ্বিতীয়টি হাতে নিয়ে ছুটতে থাকলেন । সই, ধীরে সুস্ছে সেই স্থানের উদ্দেশ্যে গেলেন, যেই স্থানে পুবেরি 
দিন শ্যাষ। তাঁর প্রেমিকার সাথে দেখা করেছিলেন । শযাঘা সেখানে পৌঁছে, ছুটে যাবার কারণে হাঁপাতে থাকলেন । 


ঈষ ছুরে দাঁড়িয়ে ছিলেন, তিনিও আজ শ্যামাকে দেখে চমকিত হলেন | ঘনে মনে ভাবলেন, সেজেগুজে থাকেনা, তাই অন লাগে! 
আজ যেন তাঁকে কনো দেবী যনে হচ্ছে |... শ্যামা নরম আথচ এক বিদ্বেষী কণ্ঠস্করে বললেন, "থ্রিয়া, তমি এমন করে ডাকো কেন 
বলো তো!... আমি তো ক্রানটা সেরেই আসতাম। ... আখার প্রেমের কাছে আসবো, তা জান ন] করে আসা যায়!... 


দেখ প্রিয়া, আজ কত পুষ্প দিয়ে জান করেছি। ... তামি বলেছিলে, মাথায় পুষ্পের মালাও পরেছি... আর এই দেখ তোমার জন্যও 
এনেছি। ... (প্রেষের অভিমান দেখিয়ে) ভেবেছিলাম, মাথায় বোণি করে খালা দিয়ে আসবো । ... তা এমন ভাবে তুমি ডাকলে! ... 


১৩২ 


শ্রীতী কৃতান্ত যহাসুত্র 


রঙকে দেখবে! বলেই তো, তোষাকে এই ভাবে ডাকলাম । শুজারের ইচ্ছা, অথচ শু্গারের অবকাশ না পেয়ে তোমাকে যেমন জুন্ধ্র 
দেখতে লাগবে, সেই রুপ দ্খোর খুব ইচ্ছ! হচ্ছিল, তাই তো ...” 


শ্যাষা সেই কথায় লভ্জা পেয়ে গেলে, সুন্দরী স্ত্রী শযামার নিকটে গিয়ে, লত্জায় নিম্নগামী অপরুপ সুন্দ্রী মুখখানা নিজের হাতে 
ধরে উঠিয়ে নিয়ে বললেন, "লাজ লাগলো বুঝি।?” ... শ্যাথা লঙ্জায় রাঙা হয়ে উঠে মাথা নিচ করে, বন্ত লাজক দৃষ্টি রেখে বললেন, 
“লভ্জা দিয়ে মন ভরেণি বুঝি, আবার লঙ্জা পেয়েছি কিনা জিজ্ঞেস করে আরো লত্জা দিচ্ছ! ... সুন্দরী তো তুমি... আর আমাকে 
সুন্দ্র বলছে! তুমি হ্যাঁ!... রসিকতা করছে৷ না!” ... সুন্দরী বললেন, "রসিকতা তো একটু করছি, কিন্তু তোমার রূপ নিয়ে বিন্দ্ষাত্রও 
রসিকতা করছি না। ... তোমার রূপের জন্য তো আমি পাগল!” 


শ্যামা আবার লত্জার বশে বললেন, "মিছে কথা... কত কত রয়েছে তোখার, আর এই আমার রূপে নাকি তৃমি পাগল!” ... সুন্দরী 
হেসে বললেন, “প্রিয়তমা! যাচক তো সত্যই আমার প্রচুর, কিন্তু প্রেমিকা যে তুমি একাই শ্যামা! ... রাজার দ্রঝারে কতই না সুন্দ্রী 
যাঁচক আসেন, কিন্তু তাঁর প্রেমিকার, তাঁর রাশীর থেকে অধিক রূপবতী কারুকে চোখে লাগে রাজার!" ... খানিক থেমে, সুন্দ্রী 
আবার বললেন, "আচ্ছা শ্যামা, তাখি যে বড় খালিহাতে চলে এলে! ... জানো আমি সারাদিন না খেয়ে রয়েছি!তখি কখন আসবে, 
আমায় নিজে হাতে খাওয়াবে, তার অপেক্ষায় দিন কাটালাম । ... আর তুমি কিনা! .. 


আসলে, খুব খিদে লেগেছিল, তাই তো তোমাকে এমন ভাবে ডাকলাম । ... কিন্তু তুমি তো খালি হাতেই এলে!” ... শ্যামা এবার 
লঙ্জ ত্যাগ করে মুখ উঠিয়ে বললেন, "এ মা, না না... আমি এনেছি তো... আরে সত্যি তো, সই!... সই কোথায় গেলি!” ... দেবী 
অনুগ্রাহীর সাথে একতে দাঁড়িয়ে এতন্ণ সই সুন্দরী ও শ্যাখার লীলা দেখছিল । এবার সে আঙাল থেকে বেড়িয়ে এলো, হাতে তার 
হুধের বাটি। ... শ্যামা বললেন, “সই কোথায় চলে গেছিলি তুই!" ... সই একটু ইতস্তত করে বললেন, "তুই যেই ভাবে চছুটলি সই, 
সেই ভাবে ছুটলে তো এই হাতের ছুধের বাটিতে একফোটা ছুধ আর অবশিষ্ট থাকতো না... তাই”। 


শ্যামা হেসে বললেন, "বেশ করেছিস সই... এই কারণেই তো তুই আমার সই!... দেখলে প্রিয়া, কত খেয়াল রাখে সই আমার! ... 
এবার তুমিই বলো, আমার আর নিজের খেয়াল রাখার কিই বা প্রয়োজন আছে!” ... সুন্দ্রী বললেন, "কিন্তু আজ যে বড খেয়াল 
রেখেছ নিজের!” ... শযাযা লঙ্জ পেয়ে বললেন, "সে তো তোমার কাছে আসবো বলে... এই নাও, এই ছুধটূক খাও তো।... খালি 
গেটে বেশিক্ষণ থাকা ভালো না... আর শোনে! কাল থেকে বেশি করে খাবার নিয়ে আসবে |... নিজের হাতে মিষ্টি করে, বা যা তুমি 
খেতে চাইবে, তাই করে নিয়ে আসবে]। ... আজকে এই ছুধটুক এনেছি, লম্ষী মেয়ের মত তাডাতাড়ি খেয়ে নাও তো”! 


সুন্দ্রী বললেন, "ভুধ!... না না, হধ খাবো না... অন্য কিছু খেয়ে নেব পরে”। ... শ্যামার এক নতুন রুপ দেখল সবাই এবার । সেই 
লত্জাবতী শ্যামা এবার যেন শাসনকত্রী হয়ে উঠেছেন। তিনি এবার গন্তীর হয়ে বললেন, "পরে ধা খাবে খাবে, এখন এই ছুধটক 
খেয়ে নাও। ... নাহলে কিন্তু আমি এখনই চলে যাবো এখান থেকে” । ... সেই শাসনে সুন্্রী ছোট বাচ্চার মত ঝলে উঠলেন, "আচ্ছা, 
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আচ্ছা... খাচ্ছি... তুমি খাইয়ে দাও... না হলে খাবো না”। ... শ্যাখা এবার মনের আনন্দে সুন্দ্রীকে ছোট বাচ্চাকে যেষন যাথার 
পিছনে হাত রেখে ছুধ খাইয়ে দেয় মা, তেখন করে ছুধট্‌কু খাইয়ে ছিয়ে, নিজের আচল দিয়ে মুখ পুঁছিয়ে দিলেন সুন্দ্রীর | 


সুন্দ্রী হেসে বললেন, "এমন শাসন, এমন প্রেষ আর কোথায় পাৰ প্রিয়া! ... সকলেই তো আমার যাচক। ... সকলেই আমার থেকে 

কেবল চেয়ে যায়, আমাকে কেউ কিছু দিতে এলেও, তার পেছনেও থাকে যাচনার লালসা |... কিনতু এই মন থেকে, প্রাণ থেকে শাসন 
দেখিয়ে আহার করানোর কেই বা আছে প্রিয়তমা! ... জানে শ্যামা, আমি তাই ঝারে বারে ছুটে আসি তোমার কাছে। ... দেখ না, সেই 
কতদূর থেকে চলে এসেছি, ঝাঝার হাত ধরে, ... সে তো শুধু তোমার জন্যই, তাই 71” 


শ্যামা আবার তাঁর টু্স্কভাবে ফিরে গেছেন! তিনি বললেন, "ছুর থেকে!... কেন!ছুর কেন! ... এই তো এখান থেকে এখানে | 
তোষার আবার আসতে সময় লাগে না কি!... খালি বাহানা... আমি তো তোমাকে াকিও নি!... মনে মনেই...” । ..সুন্দ্রী বললেন, 
“নে যনে কি!... খনে ঘনে তে। আখার জন্য সেই হাপিত্যেশ করে বসেছিলে প্রিয়া!... ভাকোনি ঠিকই... সেট! কি জন্য! আভিমানে 
নয় তো!” ... শ্যামা এঝার কৃতিত হয়ে বললেন, "না ৭11... ছি ছি... অভিমান কেন!... আসলে আমার বিশ্বাস ছিল, আমি যোছিন 
ধোগ্য হয়ে উঠবে, সেদিন তামি ঠিকই আসবে । ... মিছি খিছি আগেভাগে তোমায় ডাকাঙাকি করে তোষার উপর জোর খাটিয়ে, 
তোখায় বিব্রত করা কেন!” 


সুন্দরী হেসে বললেন, "এই কারণেই তো বললাম প্রিয়া, যাচক আমার প্রচুর, প্রেমিক আমার তুমিই । থ্রেখিক বলেই তো এই বিখাস 
তোমার যে তুমি যোগ্য হলে, আমি নিশ্চয়ই আসবো, আর যতক্ষণ না আসছি, ততন্মণ এই কারণেই আসছিনা যে তুমি যোগ্য হওনি । 
..তাধাই হোক, তোমার সইয়ের সাথে আমার আলাপ করাবেন! বৃঝি।.. এই তোমার সই!” ... সই নিজের মধ্যেই নিজে ছিলেন না | 
যনে এক প্রকার ভেবে আসেন, কিভু যখনই এই সুন্দরীর সামনাসামনি হন, অমনি যেন তাঁর সৌন্দ্যের জালে নিজেকে হারিয়ে 

ফেলেন। ... তিনি এক প্রকার অপ্রস্তুত হয়েই বললেন, "হ্যাঁ, আমিই ওর সই। ... সেই ছোট বেল! থেকে আমি ওর ছায়া হয়ে থাকি”। 


সুন্দ্রী এবার হেসে বললেন, "এতদিনের সঙ্গী, তা সেই ছায়া আজ কায়ার পিছনে না থেকে সাথনে ধেতে চাইছে কেন!... ছায়। বোধ 
হয় আলোকের থেকে হরে চলে যাচ্ছে, তাই না! ... পশ্চাতে ফেলে রেখে আলোকের ছটায় কায়ার সম্থুখে ছায়া চলে যেতে চাইছে। 
“তাই না" ... সই যেন একপ্রকার ভয়ঙ্কর ভাবে অপ্রস্তুত হয়ে পরলেন সেই কথা শুনে । ... দেবী অনুাহী, যিনিও ছুর থেকে সেই 
কথা শৃনছিলেন, তিনিও হতবাক হয়ে গেলেন এই কথা শুনে । মনে মনে তিনি বললেন, “এর যানে শ্যামা সমস্তই জানে, আমর] কি 
করছি! ... আর সে দিনের বেলাতেও সুন্্রীর সাথে দেখা করে সমস্ত কিছু বলে দিয়েছে! ... 
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হমম... যত ভাবছি শ্যাথাবউকে কলফ্বের হাত থেকে বাঁচাঝো, যেন সে নিজেই সেই কলফের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে |... হয়তো কলঙ্কিত 
হবে, সেটাই ওর নিয়তি। ... ভণ্ডামির শাস্তি তো তাকে পেতেই হবে” । ...শ্যামা, সুন্্রীর কথার প্রাতিবাদ করে বলে উঠলেন, "না না 
প্রিয়া, ও আমার পরম সখী। সব সময়ে ও আমার কত যত করে, ও ছাঙা আখি তো একপ্রকার অহীই। ... ও আমার সব সয়ের 
সাথী। ... শিশৃকালে, পিতামাতার থেকে বিচ্যুত হয়ে ধাবঝার পরেও সে আমার খেলার সাথী, আবার বয়সকালে আমার পতি যখন 
আমায় ছেড়ে গেছিলেন, সেই ৪$সময়েরও সাথী । আবার এখন যখন আমার প্রেম আমার সম্মুখে, তখনও আমার সাথী” । 


এবার সই বললেন, "সই, এবার আখাদ্র ফেরা উচিত। রাত হয়েছে অনেক। এবার যি না ফিরি তবে বাপথা আমার স্থান করতে 
করতে সকলকে থলে ফিরবেন, আমি হারিয়ে গেছি |... চলো, এবার ফেরা যাক” । ... শ্যামার যেন ফেরার কনো ইচ্ছা নেই। আর 
কবে বলতে পারো, কবে তোষাকে ছেড়ে এই ভাবে আর চলে যেতে হবেনা আমায়। ... কবে তোখার সাথে এখন আল্লী সময়ের জন্য 
নয়, চিরতরে মিশে যাবো! ... বলো না প্রিয়া! ... বলো না” । 


সুন্দ্রী নিজের নেত্রের বারি ধারণ করে বললেন, "খুব শীঘ্বই প্রিয়া, খুব শীঘই। ... আমিও সেই ক্ণের জন্য ব্যকুল হয়ে আছি। ... 
আমিও সেই আণের জন্য উদ্ভব হয়ে আছি” । ... সই একপ্রকার শ্যাথাকে টানতে টানতেই নিয়ে যাচ্ছিলেন । শ্যাখা সুন্দ্রীর দিকেই 
আটকে রেখেছ। ... আমি অপেন্চা করছি, সেই আগের । ... কাল আবার আসবো... সঙ্গে ভালো মন্দ আহার নিয়ে আসবো” । 


তাঁর পথ আটকে দাঁডালেন । অনুাহী সুন্দ্রী দ্বৌমৃতির সম্মুখে দাঁড়িয়ে, বেশ কিছুক্ষণ তাঁর অপরিসীম রূপ দশনি করে নিজেকে 
হারিয়ে ফেললেন । কিন্তু খানিকম্চণের মধ্যেই নিজেকে সামলে নিয়ে তিনি বললেন, "কেন ওই নিরীহ মেয়েটাকে ভ্ষ্ট করছেন 
আপনি।... কি মতি করেছে ও আপনার?” সুন্দ্রী দেবী বললেন, “কি বলছে কি বাছা! ... সে আমাকে অপরিসীম প্রেম করে । তার 
প্রেমের মধ্যে কনো কলুষ নেই” । 


অনুগ্রাহী বললেন, "কথা বলার আগে আমাকে এটা ঝলে ছ্ন যে, কি নামে আপনাকে অভিবাদন করবো”... সুন্্রী হেসে 
অনেক নামে ডাকতো... তা তুমি ভাই আমাকে সব বলেই ডাকতে পারো” | ...অনুষ্াহী এবার নিজের চোয়াল শক্ত করে নিয়ে 
বললেন, “দেখ, শ্যামা একজন সরলমনা স্ত্রী । স্বভাব চরিত্রও ওর খারাপ নয়, মিষ্ট স্বভাবের এবং পরোপকারীও।... তা তুমি ওর 
এতো বড় সবনাশ করছো কেন!... তোমার কারণে ওর পতি ওকে ছেড়ে চলে গেছে। ... আর আজ ওকে দিয়ে তৃখি সেই অন্যায় 
করাচ্ছ, যার কনে। মম নেই” । 
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সববাঁ হাস্যময় মুখেই ভুবুচঞ্চিত করে বললেন, "হ্যাঁ এটা তো ঠিকই যে আমার প্রতি প্রেমের কারণেই ওর স্বামী ওকে ছেড়ে চলে 
গেছে। ... কিনতু সেইক্ষেত্রে ওর কিই বা করার আছে? ও তো ওর স্বামীর কনো প্রকার আড় করে নি।... কিনতু ওর স্বামীর ঈর্ষা হয়ে 
যায়। ... কেন তার পরী তাঁকে সেই পরিমাণ প্রেম করে না!... হ্যাঁ, তো ভাই তোষার নাম কি!” ... অনুথাহী বললেন, "অনুগ্রাহী 
আমার মাতার দেওয়া নাষ”"। ... সববা বললেন, "ও তার যানে তৃষি খাতা সবা্বার কন্যা! ... (ঈষও হেসে)... তাহলে তুমি নিশ্চয়ই 
প্রেম সম্বহে সমস্ত কিছুই জানো। ... তারপরেও এই সমস্ত প্রথ আমাকে কেন করছো অনুাহী!” 


এবার অনুাহী ঈষও কোধ প্রদ্শনি করে বললেন, শী ও স্ত্রীর প্রেম, ও কি করে সম্ভব!... এতো অধম" ... সবর! হেসে বললেন, 
"রাম হনুমানের প্রেম সম্ভব, কৃষ্ণ সুধামার প্রেম সম্ভব, আর আমার শ্যামার প্রেমেই তোষার আপতি!... শোনো মাতার কনা, শ্যামা 
আমায় যেই প্রেম করে, সেই প্রেমকে সংসারী মানুষের নিকৃষ্টতম প্রেমের সাথে তুলনা করে শ্যামার প্রেষের অপমান করো না। হতে 
পারে তুমি সাখ্যাত জগন্মাতার কন্যাসম, কিন্তু প্রেমের উধের কেউ নয়, ... তোমার মাতাকে প্র করে দেখতে পারো, তিনি তোমাকে 
এই বলবেন যে তিনি স্বয়ংও প্রেমের উধের্ধ নন” । ... 


পুনরায় দেবী সববাঁ তাচ্ছিল্র ভাষায় বললেন, “ছি ছি!... সাখ্যাত জগন্মাতার কন্যা হবার পরেও, তোমার এই আক্কেল! ... তামিও 
সংসারী মায়াগ্রস্ত মানুষদের যৌনতার দুগধি মিহিত, আকাঙমগর আর কাষনার পর্বতের স্তূপে সভ্জিত, আসক্তি ও বিরক্তিতে 
যাণ্ডিত, অভব্য অবাঁচীন নারকীয় পীরিতকে প্রেম আখ্যা দিলে! ... লঙ্জা করলো না তোমার এই ভাবনা ভাবতে! ... তোখার নিজের 
সম্মানের চিন্তা নাই থাকতে পারে, ... কিন্তু সাখযাত জগন্মাতার কন্যা তুমি... তাঁর সম্মানের কথা তো একবার চিন্তা করতে তুমি! ... 
তোমার প্রাতিটা ভান তাঁর প্রদত্ত সংস্কারের প্রতীক। ... আর তুমি কিনা, তাঁর এইভাবে উপহাস করে ফিরছ!” 


অনুগ্াহী এবার সেই কথা শুনে দ্ুদ্ধ আবেশে বললেন, “নিজের অসভ্যতামিকে ঢাকার জন্য আমার উপর কালিখা লেপন করছো 
দুশ্চরিত্রা নারী! ... বেশ, তোমার আসলরু'প তবে সকলের সামনে এনে স্থাপিত করতেই হবে ।... খের কথা এটাই যে, তোমার 
প্রকৃতরপ প্রকাশ্যে আনার কারণে ওই সরল সাধাসিধে শযামার চরিত নিয়েও টানাটানি করতে হবে। ... কিন্তু, এটাই হয়তো শিয়াতির 
খেল!। ... তাই নিবিচারেই আমাকে সেটা করতে হবে” । 


দেবী সববাঁ এবার রুদ্ধখাসে বললেন, "নিজের অভিধীয়কে নিয়তির নামে চালিত করে নিয়তির অবমাননা করো না অনুগাহী 1... 
আমার আপঘান করো কিচ্ছ এসে যায় না আমার |... কিনতু শ্যামা আমার প্রেম । তাঁর চরিত্রে যদি তুমি সামান্যও আচ দ্বার চেষ্টাও 
করো, ভলে যাবো যে তোখার সাথে জগন্থাতার সম্মানের সম্পর্কও বর্তমান । ... আমার এই কথাকে সাবধানবানী বলেই জেনে 
রেখো, আর নিজের কের ফল নিজেই ভোগ করার জন্য প্রস্তুত থেকো অনু্াহী” | এই বলে দেব সব সেখান থেকে চলে 
গেলেন। 
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বক্ষদেশ, কটিদেশ, হাত ও বাজ, চরণের নুপুর, সমস্ত কিছুই যেন তাঁর ভুদ্ধ আবেশে আন্দোলিত হচ্ছিল। ... ঈষও ভয়াবহই লাগছিল 
সে, কিনতু ভয়ের কি আছে! ক্রোধে আস্ফালন করার কালে সকলকেই এমন ভয়াবহ দেখতে লাগে... সেও জগন্মাতার সন্তান । ... 
সাখ্যাত জগন্মাতা তাঁর রক্ষক, তাঁর আবার চিন্তা কি!... চোখের সামনে অন্যায়কে দেখে, অধমকে দেখে, চোখ বহী করে থাকলে, 
সে মাতার কাছে মুখ দেখাবে কি করে! ... না, এর প্রতিকার এবার করতেই হবে । 


সমস্ত কথা দেবী অনুাহী রাত্রের অহীকারে সইকে এসে বলতে, সই বললেন, "দিছি, আমার মনে হয়, একটিবার সববাঁর পিতার 
সঙ্গে আলাপ করে নিলে ঠিক হবে। ... কন্যার ভাবগতিকের যদি কনে। সমাধান পিতার কথার থেকে পাওয়া যায়। ... আর দিদি, 
সইয়ের ভাব, ... হ্যাঁ ঠিকই, ওর মধ্যে যৌনতা, আকাওক্ষা, কামনা, বাসনা, আসক্তি, বিরক্তি, কনে! কিছুই নেই। ... হ্যাঁ এই ব্যাপারে 
আমি নিশ্চিত, আমি ওকে ছোট থেকে দেখছি। ছোট থেকেই ও এইরকখ, আর ধত বয়স বেড়েছে, ততই ও এরকম হয়ে উঠেছে। ... 


আর জানে] দিদি, আমি যখন ওর পতির পথ আটকাতে গেছিলাম, তখন ওর পতি আমাকে কি বলেছিলেন! ... উনি বলেছিলেন, 
'পাতিটা মানুষের শরীরের একটি হুধা থাকে, আমারও আছে। ... তোখার সই, আমার কাছে আসলেই পাথর, আর ওর প্রেমের কথা 
ভাবলেই ও পবন |... হাঁ পবন পবিত্র, কিন্তু তা দ্বারা চুধানিবৃততি করা যায়না... আর পাথর দিয়েও তা হয়না |... ওর শরীর মিছে 
হতে পারে, আমার শরীর সত্য । ... ওর শরীর মিছে, তাই ওর শরীরের ম্ুধাও মিছে। আমার শরীর সত্য, তাই আমার শরীরের মুধাও 
সত্য ।... তুমি করবে আমার শরীরের ক্ষুধাকে শান্ত। ... তবে আমি তোমার কাছে থেকে যাচ্ছি ... বলো” । ... 


দিদি, এই কথা শুনে আমি আর কিছু বলতে পারিনি উনাকে |... বললে, তাঁর নজর এবার আমার দিকে এসে পরতো ... কিনতু এর 
থেকে আখি এটুক বুঝেছিলাম যে সইয়ের কাষনা বাসনার উপর কনে টান নেই |... ও পবিত্র দিছি। ... একবার দেখে নাও না, 
একবার পরখ করে নাও না|... আমার সইটা শিশৃকলে পিতাখাতা হারিয়েছে, যৌবনের শুরুতেই পতি হারিয়েছে 1... ওর মধ্যে 
£$খের কনো ভাব প্রত্যক্ষ নয় ঠিকই, কিনতু ওর জীবনে সুখদায়ক কিচ্ছুই ঘটেনি |... ওর যদি কলঙ্ক রটে, তবে ওর সমস্ত জীবন নষ্ট 
হয়ে যাবে দিদি! ... একবার দেখ না”। 


কুমন্ত্রণা অধ্যায় 
দেবী অনুাহী সেই সমস্ত কথা চিন্তা করতে করতে পরের দিন প্রভাতে দ্বৌ সববাঁর গৃহে গেলেন । সেখানে যেতে দেবী সববাঁকে 


গুহকর্থ করতে দেখেন তিনি! কলসে জল ভরে আনা থেকে আর্ত করে গরুর রী নিষ্কাসন, এই সমস্ত কর্ম করছিলেন তিনি। পরনে 
তাঁর সেই স্বর্ণ আভুসন, আর এক সুন্দর শাড়ী। রাতের আহ্াকারে ঠিক করে সববাঁর বুপকে নিরীন্ষণ করতে পারেন নি অনুাহী। এখন 
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তিনি উনাকে দেখে একপ্রকার তাঁর রূপের ঝলকে স্তভ্ভিতই হয়ে গেলেন । জুত হুধে-আলতা গায়ের রঙ, আর তাতে হাতের করতলো, 
এবং পদতলে আলভ্ের ছবি যেন, কনে! অংশে তাঁকে কনো দেবীর থেকে কম দেখাচ্ছে না। ... 


এখনকি তাঁর রূ'প এমনই যে, তাঁর নিজের রূপও যেন উনার কাছে কিছুছুই নয় | দেহের গঠনও তাঁর অত্যন্ত অত । নারীডের সমস্ত 

শারীরিক বিশেষণ তাঁর মধ্যে সম্পূর্ণ লালিমার সাথে স্থাপিত, কিন্তু তারপরেও তাঁর চেহারার মধ্যে ধেন এক পুরুষালি শক্তির সঞ্চার 
রয়েছে। আপাতদৃষ্টিতে তা দেখা যায়না, কিনতু নার চালচলনের নিরীন্ষণ করলে, তবেই তা উপলব্ি করা সম্ভব । একই সঙ্গে যেন 
নারীতের সমস্ত মোহিনীভাব এবং পুরুষের সমস্ত €ুঢতা মিলেমিশে রয়েছে। ... 


অনুাহী ভাবেন, প্রথমেই সববাঁর গৃহে প্রবেশ করার আগে, কুয়গ আশেপাশে খবর লাগানোই ভালো হবে। নিজের পরিচয় বললে, 
যেকেউ তাঁকে সমস্ত কথা খুলেই বলবে! এমন ভেবে তিন চারটি গৃহে যেতে, তিনি একই সংবাদ সকলের থেকে পেলেন । সকলেই 
বললেন, "এই কিছুদিন যাবত ইনারা এখানে এসেছেন। ... সব্বাঁর পিতা সকলকে বলেছে, তাঁদের থর বিহ্বীঞ্চলের দিকে । এই 
পুবাঁঞ্চলে তাঁদের আসার কারণ, তাঁর কন্যা | তাঁর কনার সেখানে নাকি একদম যন টিকছিল না, এই পুরাঁঞ্চলের প্রতি তাঁর 
বরাবরের আকর্ষণ । তাই এই দেশে আগমন” 


এই সকল কথা শুনে দেবী অনুগ্রাহী ভাবলেন, 'সকলে যখন একই কথা বলছেন, তখন এটাই সত্যি কথা । কিন যদি এটা সত্যি কথা 
করলো না কেন! ... প্রতিবাদ তো করলোই না, উপরন্তু বলল, এটা ঠিকই যে শ্যামা তাঁকে প্রেম করে বলেই, ওর পতি ওকে ছেড়ে চলে 
গেছে! ... এর অর্থ কি! ... এর অর্থ একটিই হতে পারে, শ্যামা ইনাকে আগে থেকেই জানতো । ... কিন্তু সুদুর বিল থেকে এই 
পুবাঞ্চলে সে আসবে শ্যামার সাথে দেখা করতে! ... বা অন্য কনো কারণে! ... না ... আর একটা জিনিস হতে পারে, ... ওরা মিথোযে 
বলছে যে ওদের বিহাঞ্চলে ঘর ছিলি। ... হয়তো, এই পাশাপাশিই ওদ্রে ঘর” 


এই সকল কথার থেকে কনে মীমাৎসা না লাভ করলে, অনুগ্রাহী এবার সববাঁর গৃহে প্রবেশ করলেন । ঘরের মধ্যে পালকে সববাঁর 
বৃদ্ধ পিতা বসে ছিলেন, ফলের বাগান থেকে ফল নিয়ে এসে পরিশ্রান্ত হয়ে আছেন তিনি । সব তখন বাইরেই ছিল ঘরের, অনুগাহী 
তাকে দেখেছেন, কিন্তু তিনি অনুাহীকে গৃহের মধ্যে প্রবেশ করতে দেখতে পাননি | গৃহের যধ্যে সবার পিতাকে একাকী দেখে, 


সেইবৃদ্ধ নেতে কম দেখেন, ভালো করে অনুগ্াহীর কোল ছুটি নিজের করমধ্যে স্থাপিত করে, এদিক সেদিক ঘুরিয়ে খ্রিয়ে দেখে 
বললেন, "ও তুমি তাঁর কন্যা! ... কি সৌভাগ্য, কি সৌভাগ্য । ... ওরে সববাঁ...” | দ্বৌ অনুগ্রাহী তাডাতাড়ি করে বৃদ্ধকে থামিয়ে 
দিয়ে বললেন, "আমি যে আপনার সাথেই আলাপ করতে এসেছি কাকা । ... আপনি এই গাঁয়ের একজন অভিজ্ঞ ব্যক্তিত। আপনার 
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সাথে তাই আলাপ করতে এলাম”... বৃদ্ধ সাখান্য হেসে বললেন, "ও আমার সাথে! .. আমি তো মেয়ে, এই গাঁয়ের নই। ... 
বিন্ব্যার্চলে, নমর্ীতটে আমার গাঁ। ... এই আমার মেয়েটা খুব বায়নাক্যা করছিলো, এখানে আসবে । ... তাই”। 


অনুথাহী সেই কথায় ভতার হাস্য প্রান করে বললেন, "তা সমস্ত জমিজমা ছেড়ে এসেছেন সেখানের?” ... বৃদ্ধ এবার বৃদ্ধের 
ন্যায়ই হাসতে হাসতে বললেন, "জমি জমা!... একটা থর ছিল, আর £টো গরু ছিল মাত্র।... আসলে আখি অলপ বয়সে সোনার খনি 
পাই একবার গরু চরাতে গ্রিয়ে, সেই সোনার থেকেই যা উপাজন। ... ওই দেখো না, আমার মেয়েকে কিছু সোনা দিয়ে গয়না গরে 
দিয়েছিলাম । (হেসে) ... ও এখনে সেই গয়না গুলোকে বাঁচিয়ে বাচিয়ে রেখে দিয়েছে” । 


অনুহাহী হেসে বললেন, "তা এই স্থানের প্রাতি আপনার কন্যার এখন আকষণ্ণ কেন? ... না আসলে, আপনার! তো সেই নম 
দেশের লোক, সেখান থেকে এখান তে৷ ... আসলে খানে, অনেকটাই হুর... তাই ...!" বৃদ্ধ হেসে বললেন, "এই স্থানের সাথে, আমার 
আর আখার মেয়ের অনেকদিনের পরিচয় বৃঝ।লে মা... কত আসতাঘ ওকে নিয়ে এখানে । ... এখানের আবহাওয়া ওর খুব ভালো 
লাগে। ... একটু বড় হয়ে যেতে আর যখন ওকে আনতাম না, তখন ও বায়না করতো এখানে আসার জন্য । ... আমি সেই বায়নায় 
তেন গুরুত দিতাম ন ... তবে এই শেষবারের যেই বায়না, বৃঝ/লি মা... (হেসে)... সে একবারে নাছোড়বান্দা” । 


অনুথাহী ঈষগ হেসে বললেন, "তাই আর থাকতে পারলেন না... কিন্তু এখানে আসতেন কেন আপনারা!" ... বৃদ্ধ হেসে বললেন, 
"আমি সোনার গহনার ঝাণিজ্য করতে আসতাম । ... আর মা-হার! মেয়ে তো... মেয়েটাকে একাকী কোথায় রাখি, তাই সঙ্গে করেই 
নিয়ে আসতাম” । ... অনুাহী মনের কথাকে মনে চেপে রাখতে না পেরে, মুখেই বলে উঠলেন, "হুমষ, আর সেইখানেই সবর 
শ্যামার আলাপ”। ... বৃদ্ধ বললেন, "কিছু বললে মা! ... বয়স হয়েছে তো, আসতে কথা শুনতে পাইনা” । 


অনুাহী হেসে বললেন, "ও কিছু নয়, ... আচ্ছা কাকা, শ্যাথাকে আপনি চেনেন”... বৃদ্ধ বললেন, "শামা! ... না তো মা... কে 
বলো তো সে!” ... অনুগ্রাহী মাথা চুলকে বললেন, "এখানে এটাই সমস্যা, কারুর নিদিষ্ট কনো নাম নেই। ... না আপনার মেয়ের 
কনো ঝাহাবী আছে এখানে... খানে এই পু্বাঁঞ্চলে?” ... বুদ্ধ হেসে বললেন, "অন রূপের মেয়ের কেউ বহু বাহীব হয়ণ! রে মেয়ে। ... 
আমার মেয়ের রূপ তো আর সাষান্য নয়। ... সকলেই ওর কাছে ধাচকের মত হাত পাতে। ... ওর আবার বর কৰে হলো... 


কখনও আলেকালে কেউ একজন হয়ে যায়, বুঝলে ।... আমার মেয়েটা ওই একটি বহর জন্য হাপিত্যেশ করে বশে থাকে | একবার 
তার কাছে কেউ যাতনার হাত না বারিয়ে বহুঁতের হাত বাড়ালে, নিজের সবর্ক দিয়ে দিতে রাজি থাকে আমার মেয়েটা । ...সুন্দ্রী তো 
তমিও কম নয় মা।... সুন্দরী স্ত্রীদের যন্ত্রণা তো বোঝাই... সকলেই তাদের যাক, কেউ তাদের প্রেম করে না... সকলেই কিছু পেতে 
হাত বাড়িয়ে বসে থাকে। ... কেউ কিচ্ছু দিতে চায়না । ... 
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হ্যাঁ দেবে, ধাচনা পুর্ণ হলে তবে দেবে । আর কি দেবে? (হাসি) কিছু মাটির ভেলা । ...সুন্দ্রীদ্র প্রেম করবে কে? কে আছে এমন যে 
তার থেকে কিচ্ছু চাইবে না... কে আছে যে সুন্দ্রীর ভোগ্য সৌন্দ্য দিকে না তাকিয়ে, তাঁর মনেও যে কিছু বেদনা লুকিয়ে থাকতে 
পারে, তা ভাববে!” ... অনুগ্রাহী ধেন নিজের কথা রাখার সুবর্ণ সুযোগ পেয়ে গেলেন । তিনি বললেন, "সেরকম কেউ কি এখানে 
"আমার বয়স হয়েছে, আমি কি আর মেয়ে বাইরে কি করে বেড়াচ্ছে, তার খবর রাখতে পারি যা! ... 


তবে হ্যাঁ, কিছুদিন যাবত, বিশেষ করে এখানে আসার পর থেকে সববাঁর মুখে আমি একটা তৃপ্তির হাসি দেখতে পাচ্ছি... এক 
বাপের আর কি চাওয়া! থাকতে পারে বলতো মা... মেয়ের মুখে এমন তৃপ্তির হাসি!... দেখলেই যে বাপের মনটা জরিয়ে যায়, তাই না 
বল!” ... অনুগ্াহী চাতুষের সাথে বললেন, “তো মেয়ের বিয়ে দিয়ে দিচ্ছেন না তার সাথে, ধার কাছে থাকার কারণে আপনার মেয়ে 
তবে ছেলে হলেই চিন্তা”! 


অল্প, অনুভব কম। ... মা, গতিকে বা পড়ীকে যদি মানুষ প্রেম করে, তবে ঈশ্বরকে প্রেম করবে কি করে! ... ঈবারে প্রেম না করতে 
পারলে ধে কিছুই হলে না... দেহ ধরাই সার... দেহ ধরে ঈখারকে ব্যাগার খাটানো ... তাই ৭!তুমি তে। জগদষ্ার কন্যা বললে । 
তামি তো ভালোই বুঝবে বাছা এই কথা ...” 


অনুাহী বুঝে! গেলেন, "এ ঝাপ যেষন, মেয়েও তেমনই হয়েছে”, আর তাই অপেক্ষা না করে সেখান থেকে বৃদ্ধকে প্রণাম করে বিদায় 
নিতে বললেন, "এখন আসি কাকা। ... একটা কাজ আছে | ...আবার পরে আসবো” |... বৃদ্ধ বললেন, "ও চলে যাবে, আমার 
মেয়ের সাথে আজকে আর তোমার আলাপটা হলো না। ... ঠিক আছে মা, আবার এসো । ... সেদিন তোমাদের ভাব করিয়ে দেব”। 
... অনুগাহী হেসে বললেন, "ঠিক আছে কাকা। ... আজ আসছি” । 


অনুগাহী গুহ থেকে সবে বেড়িয়ে পিছন ঘুরেছেন, সববাঁ গৃহে প্রবেশ করছিলেন! পশ্চা থেকে তিনি গতকাল রাত্রের দেখা 
অনুগাহীকে একনজরে দেখে ঠিক চিনতে পেরেছেন । কিনতু তিনি তাঁকে পিছনে ঙাকলেন না। কেবলই দ্বারদেশে দাঁড়িয়ে একটু মুচকি 
বন্ত হাস্য প্রদান করলেন, এবং নিজের ভুকে উতর উচিয়ে একটিবার মন্তককে আন্দোলিত করলেন। তারপর অন্দরে প্রবেশ করে 
গেলেন। ... অন্যদিকে অনুগাহী নিজের যনে যনে গজরাতে থাকলেন, "যেমন মেয়ে তেখন তার বাপ” । 


এই বলতে বলতে তিনি সরু নদী ও তার উপরে সাঁকোর দিকে এগিয়ে ধাচ্ছিলেন, এমন সময়ে তাঁকে এক সাধুবেশধারী ডাকলেন 
পিছন থেকে। অনুথাহী দাঁড়িয়ে পিছন ঘুরতে সেই সাধূ বললেন, "শ্যামা মায়ের সহগান করছিলে তুখি মা, ওই ঘরে!” ... অনুগ্রাহী 
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বললেন, "তুমি চেন ওকে!” ... সেই সাধু বললেন, "সে যে মস্ত বড সাধু গো মা... যাত্ত বড। ... নিজেকে সে সাধূ বলে না, ভক্তও 
বলে না... ভক্তের সেবা করে ফেরে। ... কিন্তু তাঁর ন্যায় ভক্ত আমি এই ভ্রিভবনে একটিও দেখি নি গো”। 


অনুাহী হেসে বললেন, "যদি জানেন যে তাঁর ভক্তি, যেটার কথা আপনি বলছেন, তা আসলে ভণ্ডামি!” ... সাধূটি বললেন, "কি 
বলছো যা!... ভগ্ামি!... আমি তাঁর কাছে সেবা হণ করেছি। আমি জানি আমন নিওস্কার্থ ভাবে, পূর্ণ নিষ্ঠা দিয়ে সেবা করার 
মানসিকতা কারুর নেই। ... কেউ নেই, এই সম্পূর্ণ জনৃহীপে স্বয়ং মাতা সববা্কা ছাডা আর একজনও নেই” । অনুগ্রাহী বললেন, "বেশ 
তো, ওকে একবার পরীন্মা করেই দেখে নাও না... করবে, আমার কথা যত ওকে একবার পরীন্ষা! ... 


আমার পরিচয় দিলে হয়তো তুমি করবে |... আমার নামা অনুাহী”। ... সাধৃটি বিস্মায়ের সাথে তাকিয়ে বললেন, "আণু... যানে ... 
সাখ্যাত জগন্মাতার কন্যা! .. কি সৌভাগ্য!কি সৌভাগ্য! ... হ্যাঁ দ্বৌ, নিশ্চয় করবো পরীক্ষা । ... তোখার কথা যে ঈখবরীর নিদেরশ 
মা।... নিশ্চয় করবো পরীন্ষা । ... তো কি করতে হবে আমাকে মা?” ... দেবী অনুগ্রাহী বললেন, "প্রথম কথা, যা কিছু আমরা 
করবো, তা লুকিয়ে লুকিয়ে করবো । ... তাই এখান থেকে চলো । ... কনো নিরিবিলিতে থাকা বৃক্ষতলে আমরা আশ্রয় নিই” । 


সাধুটি অনুগ্রাহীর কথা অনুসারে একটি বৃন্ষতলে আশ্রয় নিলে, অনুগ্রাহী বলতে থাকেন, "সাধ মহারাজ, একটি ভক্তের প্রথম চিত 
হলো সে নিজের আরাধ্যকে সবর্ষিণ শৃষ্ধ বস্তুই প্রদান করেন, তাই না.” ... সঞ্ুত্তর লাভ করে দেব অনুাহ আবার বললেন, "তাহলে, 
আমরা প্রথম শ্যামার সেই শুদ্ধতার পরিচয় গ্রহণ করবো। ... মহারাজ, যেই গৃহ থেকে আমি তখন নিগর্ত হলাম, সেই গ্ুঁহের কন্যাই 
শ্যাথার আরধ্যা। ... রোজ সেই কন্যাকে শ্যাথা ভোগ প্রদান করে, তারপরেই নাকি সেই কন্যা আর শ্যামা আহার করে |... 


তাই প্রথম আমাদ্রেকে সেই ভোগের সামগ্রীকে অশুচিতে পুর্ণ করতে হবে। ... তুমি সেই ভোগকে বিভিন্ন ভাবে অশৃিগ্রস্ত করবে । 
(চোয়াল শক্ত করে) দেখবে, তোখার চোখে দেখা সব থেকে ঝড় ভক্ত কত ঝঙ ভণ্ড একজন”! ... সাধূটি বললেন, "বেশ । 
তারপর?”... অনুাহী বললেন, "একে একে, ওর অ' বস্তু প্রাণের নিশ্চয়তা, মনের সুখ সমস্ত কিছু কেড়ে নেব আমরা ।... দেখবে, 
এই সমস্ত কিছু চলে যাবার সাথে সাথে ওর ভক্তির মুখোশ খুলে ওর ভণ্ডামির স্বরূপ বেড়িয়ে আসবে। ... 


আর এই সমস্ত কিছুর আন্ত, যদি আমর! সফল না হই, ওর ভণ্ডামো কে প্রকাশ্যে না আনতে পারি, তবে ওকে আমর] কমের এমন 
জালে বাঁধবে যে তার কফলের বিচার করেই ও সেই কর্ম কর! থেকে কেঁপে উঠবে | ...এমন ভাবে ন্যায় অন্যায়ের জালে ওকে 
বিধবো, যে সমস্ত মানুষের কাছে ওর মুখোশ ও নিজেই খুলে ফেলে দেবে । ... বলুন রাজি আপনি? আমার নিদেশ মত সমস্ত কিছুর 
দ্বারা শযামাকে পরীন্ষা করতে, আপনি কি প্রস্তুত!” 


সাধূ মহারাজ এবার বললেন, "তুমি যেমন বলবে, আমি তেমন তেমন করবো । সাখ্যাত জগন্মাতার কনা আমাকে আদেশ দিচ্ছেন, 
আধি সেই কর্ম করার কালে কেন বিচার করবো! ... আদেশ ছাও দেবী”। ... অনুগ্াহী এবার সেই সাধুর উদ্দেশ্যে বললেন, "বেশ, 
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প্রথমে শ্যামা যেই বাগিচা থেকে ফল তুলে নিয়ে আসে ওর আরাধোর জন্য, সেই বাগিচার সমস্ত ফল আমরা নামিয়ে সমস্ত গাছ 
খালি করে দেব”। 


শ্রবণাগ্রহী সাধূর উদ্দেশ্যে এরপর অনুথাহী বললেন, "এর পর আমরা সহচার ঠিক একট আগে, শ্যামা ধখন কনো ফল না লাভ 
করে ফিরবে, তখন তার দ্বারের সম্মুখে একট গোমাংস রেখে দ্বে। ... তারপর আমরা দেখব, আর কিছু কিছু গাঁয়ের বিশেষ 
যানুষকেও দেখাবো, শযামার আচরণ। ... কি ঠিক আছে!” ... সাধু বললেন, "আমি এই গায়ের মাথাকে চিনি | তিনিও আমাকে 
চেনেন ও খুব মান্য করেন। ... আমি কি তাঁকে গিয়ে কিছু বলবো দেবী?” 


করছেন”। ... তিনি বললেন, "এতো খুব ভালো কথা । আপনি শীঘ্রই তাঁর কাছে আমাকে নিয়ে চলুন । আপনাকে ধা কিছু বললাম, 
আখি তাঁকেও সেই একই কথা বলবো”। এই ঝলতে সাধু দেবী অনুহাহীকে গ্রামের মাথার কাছে নিয়ে ধান । 


সমস্ত কিছু কথা শুনে গাঁয়ের মাথা বললেন, আমাদের কনো প্রমাণ লাগবে না । সাখ্যাত মাতা সবার ভগিনী আমাদ্রেকে এই 
বিষয়ে বলছেন । এরপর আমাদের আর কিই বা প্রমাণ লাগতে পারে!... আমরা এইমুহতে শ্যাথাকে গ্রামের বাইরে বার করে 
দিচ্ছি”! ... সেই কথা শুনে অনুগাহী বললেন, "না মহোদয়, এমন করবেন না । দোষ প্রমাণিত না হওয়া পধর্তি, দৌষীকে দোষী বলা 
যায়না, কারণ অনেক কেউ তাঁর পন্চ থেকেই আপনার বিরোধ করবে সেই কালে ... তাই আমাদের সকলের সামনে প্রমাণ করতে 
হবে, শযামার প্রকৃত চরিত্র” 


পরিকল্পনা অনুসারে গ্রামের কিছু মাথাকে সঙ্গে নিয়ে, সইকে শ্যামার পাশে থাকার নিেশ দিয়ে, বাগিচার সমস্ত ফল উত্তোলন করে 
নেন দেবী অনুগাহী সেই সাধূর সঙ্গে একত্রিত হয়ে। বৈকালে ফল সংহঁহে বেড়িয়ে শ্যামা একটিও ফল দেখতে ৭ পেয়ে, হতাশ হয়ে 
বাগান থেকে আসতে আসতে সইকে বললেন, "আজ প্রিয়ার একি লীলা সই! সারাদিন সে না খেয়ে বসে থাকে। এই সতায় ধা 
নিয়ে যাই, তাই আমি ও সে একত্রে আহার করি  । পবিত্র গর্ভবতী হয়েছে, তাই তাঁর দুধ নিষ্কাসন করছিনা, যাতে সেই ুধী তাঁর 


আর আজ বাগানে কনে ফল নেই দেখ্‌।... কি করি এখন!যদি কিছু না নিয়ে যেতে পারি, তবে যে প্রিয়া অনাহারেই থাকবে!” ... সই 
সেই কথার উত্তরে বললেন, "একদিন না অনাহারে থাকবেন উনি! ... এতে অসুবিধার কি আছে?” ... শ্যামা সেই কথায় উদ্বিগ্ন হয়ে 

উঠে বললেন, "এ কেমন কথা সই! ... আমি যেটুকু নিয়ে যাই তাঁর কাছে, তিনি তা ছাঙা কিচ্ছ আহার করেন না!... আর আমিই... হা 
ভগবতী, কিছু তো আহার ছাও মা! ... তাঁর কনে! কামন! নেই, কনো বিচার নেই। ... কিছু তো আহার ছাও মা... কিছু দিয়ে তাঁর সুধা 
নিবৃতির উপায় করে৷ মা!” 


১৪২ 


শ্রীী কৃতান্ত যহাসুত্র 


সই বললেন, "ও কি সই! ... যেই ভগবতীর কাছে তুমি নিজের জন্য কিচ্ছ চাইলে না আজ পধযন্ত, সেই ভগবতীর কাছে, আজ তুমি 
একজন অন্য ব্যক্তির জন্য আহার চাইছো।!” ... শ্যাখা উদ্বেগের ঘধ্যেই এক মিষ্ট হাস্য দিয়ে বললেন, "এই লীলা তাঁর সই। ... আর 
তিমি তাঁকে ঠিক করে চেনই না। ... নিজে অভুক্ত থেকে ধাবেন, তাঁর তো সহ পীঙা সইবার অভ্যাস আছে। কিন্তু নিজে অভক্ত থেকে 
প্রেমীর ঘনে পীড়া দেবেন, ... আসলে এই প্রেম বেদনাই যে তার প্রিয় খাদ্য... প্রেমের বিরহে যখন তাঁর প্রেষী ক্রন্দন করেন, তখন 
সেই থ্রেষীর থ্রেমভাবকেই তো তিনি ভক্ষণ করেন। ... 


কিনতু এই সমস্ত লীলা চলবে না। ... তিনি অভুক্ত কেন থাকবেন ... বেশ আজ যখন তিনি কিছুই দেবেন না, তখন তিনি আজ আমার 
মাস খাবেন।... আমার খাসই আজ তাঁর ভোজন হবে, কিন্তু ভক্তের প্রেমভন্ণের নাষ করে তিনি অভুক্ত থাকতে পারেন না। ... 
কেমন দেখ ন] সই, ভক্তের সঙ্গে লীলা করবেন বলে, নিজেকে খালি খালি যাতন। দেন । ... সেই অনাদি কাল থেকে তিনি আছেন, 
সম্মুখে যৌবন রাখলেও ভন্তরে বৃদ্ধা হয়ে গেছেন, কিন্তু বাল্কভাব তাঁর আর ঘোঁতে না!... বালকের মত ক্রীড়া করে. 1... সময়ে 
আহার ন1 করলে, শরীরের যে অহেতুক কষ্ট হয়, সেই কষ্টে তিনি থাকলে আমাদের ভালো লাগে বলো তো!” 


সই বললেন, “সই, কি হয়েছে তোর! ... তুই এরকম প্রলাপ করছিস কেন? ... শান্ত হয়ে যা সই, কিছু না কিছু ব্যবস্থা ঠিক করা যাবে”। 
... সেই কথা শুনে শ্যাথা বললেন, "হ্যাঁ ঠিকই তো... আমিও ৭1... তাঁর লীলায় পুরে! যজে গেছিলাম আসলে । ... চল সই, কিছু 
কন্দ নিয়ে আসি । ... আগুন ভ্নালিয়ে, সেই কন্দদিয়েই কিছু আহার নিষাঁণ করে নেব |... তিনি অনাহারে কিছুতেই থাকবেন না। ... 
এই সমস্ত হট চলবে ৭11... বাচ্চাদের মত খালি খেলা করার চিন্তা!” 


সই সেই কথা শুনে একটু থমকে গেলেন। অনুগাহীর পরিকল্টানা যে এতে ভেস্তে যাবে, সেই ভেবে তিনি বললেন, "সই, এক কাজ করি 
চল্‌, আগে গিয়ে আমরা আগুনের ব্যবস্থাটা করে আসি । তারপর না হয় কন্দ্যূল নিয়ে এসে তাকে রহইঁনি করা যাবে”। ... শ্যামা 
সরলমন]। সইয়ের কথায় সায় দিয়ে গৃহে আগুনের ব্যবস্থা করতে গেলেন । সইও তাঁর সাথেই ছিলেন । গৃহের দ্বারের সম্ুখে উপস্থিত 
হয়ে শ্যাথা নিজের মত দি্বিদ্কশৃণ্য হয়ে চলছিলেন দেখে, সই আতঙ্কে ছিটকে এলেন । ... সেই দেখে শ্যামা বললেন, "কি হলো 
সই!” 


সই প্রেতাত্থা দর্শনের ন্যায় মুখভজি করে শ্যামার দৃষ্টিকে ভমির দিকে আকৃষ্ট করলেন । শ্যামা নিচের দিকে তাকিয়ে ছেখলোন, 
ঈষগসামান্য গোষাস দ্বারে পরে রয়েছে। ... সেই দেখে, শযামার মুখ আনন্দে ভরে উঠলো | সই সেই যাসে হাত দ্বেনা, শ্যামা 
জানেন। তাই নিজেই সেই মাসকে তুলতে গেলেন । সই বললেন, “কি করছিস সই!ও যে গোমাংস!” ... শ্যামা হেসে মাস তুলতে 
তলতে বললেন, "বুঝলি না সই, আজ বেটির খুব খিদে লেগেছে। ... তাই তো বাগানের সমস্ত ফল সরিয়ে দিয়ে এই গোমাস রেখে 
দিয়েছে”। 


১৪৩ 
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সই বললেন, "তারমানে তুই গোমাস রহান করে নিয়ে যাবি! ... তোর প্রিয়াকে আহার করিয়ে তো সেই আহার তুইও গ্রহণ করিস! তা 
তুই শেষে গোমাংস ভন্ণ করবি নাকি!” ... শ্যামা হেসে বললেন, "আহার তো আহারই হয় সই। ... সহস্ব মুখে তিনিই তো সমস্ত 
আহার গ্রহণ করেন । তা সে ব্যান্ের মুখ দিয়েই হোক, আর গোখাতার সুখ দিয়েই হোক। ... তাই গোখাতার মুখের আহার, সেই 
ফলমূল, ঘাসপাতা যদি আমরা গ্রহণ করতে পারি, তবে ব্যাগের মুখের আহার, এই মাস কেন নয়! ... তিনি ধখন আজ সংস্কার ভেঙে 
না!” 


পরীক্মাম্পর্ধা অধযায় 


সই বললেন, "তা বলে, নিজের মান ইজ্জত সংস্কার সমস্ত ধুলোয় মিশিয়ে দিয়ে?” ... শ্যামা হেসে বললেন, "যখন আমার এই দেহই 
এক অহংকারময় কষ্টানা, তখন এই দেহের সাথে যুক্ত সংস্কার, মান, ইজ্জত কি করে সত্য হতে পারে সই! ... এই দেখ্‌ না, আমি 
এতমণ 'আমি' 'আছি' করে কেমন আহংকার করে বেডাচ্ছিলাম । যনে নে বলছিলাম, আখি থাকতে আমার প্রেমী অভুক্ত কি করে 
থাকতে পারে! ... তাই তো তিনি আমার ভাহংকারকে আঘাত করে, আমাকে চেতনার পথে নিয়ে যাচ্ছেন |... এ তো তাঁর কৃপা সই, 
তাঁর কৃপা!” 


দেবী অনুগ্রাহী এবার আড়াল থেকে সমস্ত গ্রামের লোক এবং সাধু, ধারা এই দৃশ্য দেখছিলেন, তাঁদের উদ্দেশ্য বললেন, " দেখলেন, 
ঈশ্বারের নাম করে, কেমন অধর্ম করে বেডাচ্ছে শ্যামা!” ... গ্রামের লোকের৷ বলতে থাকলেন, "না না, এর একটা বিহিত হওয়া খুব 

প্রয়োজন। ... এই ভাবে এক অনাচারীকে আমাদের সমাজে আমরা স্থান দিতে পারিন।”। ... সাধূটি বললেন, "শান্ত হন আপনারা 

.* আপনারা মানুষের সৃষ্ট নিয়মকেই সত্য বলে মান্যতা দিয়ে এই সমস্ত কিছু ভাবছেন, কিন্তু এক ভক্তের সমপথকে দেখতে পাচ্ছেন 
না।... আমার মনে হয়, ওখানে শযামাকে দোষারোপ নয়, তাঁর উদার দৃষ্টিকে দেখা আবশ্যক” । 


গ্রামের ঘাথা বললেন, "আপনি সাধু, আপনার যন উরে গত হয়েছে। তাই আপনি সথস্ত কিছুর মধ্যেই ঈখরের মহিমা দেখতে 
পাচ্ছেন । আমি বলছিনা, এ আপনার ভ্রম । ... কিভু আমাকে এই সমাজ চালনা করতে হয়। সকলকে একটা নিয়মে আবদ্ধ করে 
রাখা আমার কর্তব্য, 7! হলে সকলেই উচ্ছন্যে যাবেন । ... তাই এখন অনাচারীকে আমরা সমাজে রাখতে পারবো ন1” |... দেবী 
অনুগ্রাহী মিষ্ট হেসে বললেন, "হাশয়, আবেশের মধ্যে এসে কনে। সিদ্ধান্ত নেওয়া সঠিক নয়। ... আমাদের আরো অনেক প্রকারে 
শযাখার পরীন্মগ নেওয়া উচিত। ... তবেই আমার মনে হয়, আমরা সঠিক সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারবো” । 


গ্রামের লোকেরা অনুগ্রাহীর কথায় সমথনি করলে, সকলে দেখলেন, আহি সংযোগ করে, সেই গোমাসকে জ্বালিয়ে, সেই মাস নিয়ে 
শযাখ। তাঁর প্রিয়ার কাছে গেলেন । প্রিয়ার কাছে গিয়ে তাঁর উদ্দেশ্যে বললেন, "তোখার গোখাংস খেতে ইচ্ছা হয়েছে বললেই তো 
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হতো! এমন লীলা করার কি দরকার ছিল! ... আমি তো চিন্তায় পরে গেছিলাম, আজ বোধ হয় তোখায় অভুক্ত থাকতে হবে!” ... 
দ্বৌ সববাঁ হেসে বললেন, "হ্যাঁ এটা ঠিকই যে আজ গোমাস খেতে ইচ্ছা হচ্ছিল, তবে আমি তো কিছু করিনি শ্যামাপ্রিয়া!” ... 


শ্যামা ঈষগ অভিমানী হাস্য প্রদান করে বললেন, "না, তুমি তো কিছুই করো না। ... করেন তো তিনি, সেই ভগবতী | ... মানুষ 
নিজের আহংকারে চর হয়ে ভাবেন, তিনিই কর্ম করেন । আর ভগবতী তাঁদের অহংকারের মায়া হয়ে, তাঁদের নেপথ্যে থেকে সমস্ত কর্ম 
করে চলেন। ... মানুষ তাই নিজের মায়াতেই বদ্ধ হয়ে ভেবে মরে, সে-ই সমস্ত কিছু করেছে। ... আসব ছলনা এই শটামার কাছে চলবে 
না হ্যাঁ... তোমার প্রেম, আমার অহংকারবুপী হলাহলকেও কণ্ঠেই রোধ করে রেখে দিয়েছে, সারা শরীরে মিশতে দেয়ানি। ... 


কথা বলার কালে, প্রভুর ম্যায় আমাকেও আহংকারের সহায়তা শিতেই হয়, তবে সেখানেই তোখার প্রেম আমার আহংকারকে, আমার 
আমিকে সীমিত করে রেখেছে... তৃখি তো তা জাননা, তেখন নয়! ... তবে, এই লীলার অবতারণা করে কেন! ... আচ্ছা তুমি কেন 
বোঝ। না বলতো!.. তুমি আর বাচ্চাটি নেই, থে লীলা করবে আর আনন্দে হাততালি দেবে |... তোমারও বয়স হয়েছে। কিন্তু না, 
এখনে! ঝ1চ্চাদ্র খত লীলা করে বেভায় |... এখনিই এতো এতো যাচক তোখার, তাদ্রে জন্য কষ্টের শেষ নেই তোখার। ... তারপর 
আমার জন্য কষ্ট কেন সহ্য করো তুমি?” 


সববাঁ এবার হেসে বললেন, "নিজের লোকের জন্য কষ্ট করলে যে বড আনন্দ হয় প্রিয়া!... সেই আনন্দকে অনুভব করতে কি তুমিও 
লালায়িত থাকো ন1!... তাহলে আমাকে কেন বলছো কেবল! ... এমন বকলে কিভু আমি কিছ্ছুটি দাঁতে কাটবো না, হ্যাঁ এই বলে 
দিলাম”। ... শ্যাষা আবার অভিমানী সুরে বললেন, "এই দেখেছ, তোমায় কিছছটি বলা যায়ন]। ... কিছু বললেই, নতুন লীলা । ... 
খেয়ে নাও, সাডাদিন কিছ্ছটি খাওনি। ... শোনো, এবার থেকে আখি সহীর্যায় না, আমি সকাল, বিকাল আর সহ্য তিনবারই 
আসবো। ... একবেলা খেয়ে বসে থাকো তুমি... 


শ্রথ তো কম করো ন1। ... তা শ্রয করতে পুষ্টি তো দরকার না... কই, খেয়ে নাও... খাও ৭11” ... সব্বা অভিমান দেখিয়ে বললেন, 
"না তুই খালি আমায় বকিস, আমি খাবে 7” 1... শ্যামা এবার নিজের হাতে সামান্য গোমাস নিয়ে বললেন, "অমন করে না 
লম্ষীটি খেয়ে 7... এই দেখ, আমি তোখায় খাইয়ে দিচ্ছি 1... আচ্ছা বাবা, আর বকবোন] |... এবার খেয়ে নও” |... সববাঁ 
না বকি, তোমার ভালো লাগবে?... 


একটুও ভালো বাসিস না, কই আমায় ভালোবেসে বকিসনা তো একদ্ম!” ... সববাঁ এবার সাষান্য হেসে, গোষাস নিয়ে শ্যাযাকে 
খাইয়ে দিয়ে বললেন, "এই কারণেই তো তোকে এতো ভালোবাসী । ... তুই তো আমাকে আলাদা করে দেখতেই পাসনা । ... আমি যে 
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তোর, মা, আমি যে তোর” । ... শ্যামা এই কোথায় জীব কেটে বললেন, "অযন কথা বলতে নেই প্রিয়া, তুমি ধদি আমার হয়ে যাও, 
তবে তোষার ওতো যাচকের কি হবে! ... আমি তোমার, তুমি সবার” । 


.. এখন ছেওে রাখিস কেন রে!কি করে পারিস রে!... আমাকে শেখা না, আমি তো পারিনা এখন ছেড়ে রাখতে!” ... শাখা হেসে 
বললেন, "আবার নতুন লীলা হ্যাঁ! ... (ঈষ৭ ঢং করে) আমাকে শেখাবি! ... বলি প্রেম করতে এই শ্যামা শিখলো কার থেকে? 
তোমার থেকেই না।... সবর্ষণ সকলে গরল খেয়ে বসে বসে মজা নিচ্ছে, আর উনি তাঁদ্রে যাচনার জন্য ছুটে ছুটে বেড়াচ্ছেন, আর 
আমাকে বলতে এসেছে, কি করে ছেওে রাখিস!... প্রেম যানেই যে স্বাধীনতা প্রদান কর, এই শামা এই জটিল কথা জানলো কি 
করে! ... তোমার থেকেই না!” 


সবর বললেন, "অফ তুই না, বুঝেও বুঝিস ন1। ... নিজে সবর্চণ আমাকে মহান করে রাখিস কেন? প্রেম প্রেমীকে মহান করে 
দেখানোতেই আনন্দ পায়, তাই জন্যই না! ... তবে, তুই কি একাই প্রেম করিস আমায়, আমি তোকে প্রেম করি না!... আমি কেন 
তোকে মহান করে দেখাবো না!... আমার ওতেই আনন্দ! ... নিজে আনন্দ নেয়, আমাকে আনন্দ নিতে দেয়না, মুখপুরি 
কোথাকারের”। ... শ্যামা হেসে বললেন, "এবার আমার সমস্ত খাবার হজম হয়ে গেল। ... তামি যতক্ষণ না আমাকে এখন গালি 
ছাও না, ততম্ণ মনেই হয়না, তুমি আখাকে প্রেম করো”। 


এই সমস্ত বাতালাপ শুনিয়ে সকল গ্রাষবাসীর উদ্দেশ্যে অনুগ্রাহী বললেন, "দেখলেন, স্থী স্তীর প্রেম, একে আপনারা মান্যতা দিতে 
পারবেন! ... দেখলেন নিজের চোখে!” ... গ্রামের প্রধান বললেন, "এর পরেও আমাদের অপেক্ষা করতে বলছেন আপনি দেবী! ... 
আমাদের এই মুহূর্তে এই স্ত্রীকে গাম থেকে বিতাড়িত কর] উচিত নয় কি!” ... অনু্রাহী এবার হেসে বললেন, "হে মহাজন, এখনই এই 
সামান্য অপবাদে দি এই স্ত্রীকে গাম থেকে বিতাড়িত করেন, তবে যে এই যেয়ে অন্য গ্রামে আশ্রয় নিয়ে নেবে, আর তাতে কি 
অথমের নাশ হবে! ... 


না, ভপেম্ষা করুন, সমস্ত কলঙ্ককে একত্ৰিত করুন, আর তারপর তা লেপন করুন, যাতে সমস্ত জনু্ীপে শ্যামার বদনাম হয়ে যায়, 
আর এই অধর্ম যাতে কনে! স্থানে স্থান না পায় । তবেই এই অধমের চিরতরে নাশ হবে” |... সাধূটি বললেন, "দেবী, আপনি সাখ্যাত 
জগন্মাতার কন্যা। ... আপনার কথাকে অখান্য করার সাম্য আমার তো নেই। ... কিনতু আমার কেন যেন মনে হচ্ছে, শ্যামা তাঁর 
এই প্রিয়ার মধ্যে সাখ্যাত জগন্মাতাকে দেখতে পাচ্ছেন, যা আমরা পাচ্ছিনা । ... আমরা কিছু ভল করছি না তো! ... এই আপার 
প্রেমকে বিচার করার সাষখ্য আমাদের আছে তো!” 


সাধুর উদ্দেশ্য গ্রামের প্রধান বললেন, “বেশ, আপনার যদি এতই মনে কৃষ্ঠা থেকে থাকে, তবে আপনি এই কন্যার সাথে শান্তা 
আলোচনা করছেন ৭ কেন!... আপনার ঘতে তো এর মাহাত্ব অসীম । তবে নিশ্চয়ই আপনাকে শান্তার্থ আলোচনায় পরাস্থ করতে 
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পারবে এই কন্যা, কি দেবী অনুগ্রাহী, আপনি কি বলেন!" ... দ্বৌ অনুগ্রাহী এবার চিন্তিত বেশে বললেন, "শান্তা অতি শৃঙ্ক, আর শান্ত 
কালের উতর গন করে না কালের নিদের্শ অনুসারেই শান্ত প্রবাহিত হয়। ... তাই শান্ত আজ একপ্রকার, কাল ভিন্নপ্রকার, এমন 
আমার মাতা বলেন। ... 


তাই, আমার মনে হয়, শান্তার নয়, এই কন্যার সাথে আধ্যাতুতর্ত। কর! উচিত। আধ্যাত্ব হলো এই নশ্বরজগতের একমাত্র সনাতন | ... 
সমস্ত কিছু পরিবতনশীল, কিনতু আধ্যাত্বের যুল প্রবাহ কখনোই পরিধতনশীল নয়. | ...এমনটাও আমার পিতা বলেন। তাই 
সাধূমহারাজ, আপনি এর সাথে আধ্যাতুচর্ঠা করুন |... তবে...” । গ্রামের প্রধান বললেন, "তবে কি দেবী!” ... অনুগ্রাহী বললেন, 
"্শান্ত্ার্থ অনেক পরের কথা, আগে এর অন্য সহজ পরীল্মাগুলি নেওয়া উচিত আমাদের । ... 


এর আহারের প্রতি নজর নেই, সেই ক্ষেত্রে সংস্কার ওকে কনে প্রকার বাধা প্রদান করে না, এটাই যদি সত্য হয়, তবে তো এর বস্তু, 
আভসন, প্রাণ, মন, জ্ঞান, সুখ-৪$খ, এই সবের উপরেও নিয়ন্ত্রণ থাকা উচিত, তাই না! কি বলেন সাধু মহারাজ!” ... সাধু বললেন, 
"সঠিক দেবী । ... শুধু তাই নয়, কমের ফলের চিন্তা, ন্যায় অন্যায়ের চিন্তারও পরীন্ষা করা উচিত ।...আধ্যাত্ব আহতের বিচার 
করায়। ... আর আত অরথা? আত্মারুপ স্বরুপ তো এই সমস্ত কিছুর পারে স্থিত |... সেই বিচারে যাবার পুর্বে আগে আমাদের বাকি 
পরীক্ষণ করে নেওয়া উচিত” । 


অনুগ্রাহী চিন্ত। করে বললেন, "বেশ এবার তবে, আহার ময়, কাল এঁকে নিলর্জ হবার অবস্থায় পতিত করা যাবে | আর সাথে সাথে 
এর প্রাণের প্রাতি মোহও দেখে নেওয়া ফাবে” |... সাধু বললেন, "কালকে এর পরীক্ষণ আমি করবো । ... একই সাথে, এর কল্পনার 
প্রতি আকর্ষণ, প্রাণের প্রতি, আর সঙ্গে জ্ঞানের প্রতি ও সুখের প্রতি আকষণকেও পরখ করে নেব... আমাকে আতা দিন দেবী” । ... 
অনুাহী সম্মতি দিলে, সাধূ মহারাজ গ্রামের লোকেদেরেকে কি করতে হবে, সেই সমস্ত মন্ত্রণা প্রদান করলেন । 


পরের দিন বৈকালে শ্যাম। যেই তার একটিমাত্র সুন্দ্র শাড়ীকে ধোঁত করে করে রেখে দিয়ে তাঁর প্রিয়ার কাছে তা ধারণ করে যান, 

সেই বন্তাকে প্রথমে বিভিন্ন রঙে রাঙিয়ে ভিজিয়ে দেন । শ্যাখ। সেই বন্ত দেখে বলেন, "এ আবার কেখন লীলা প্রিয়া তোমার |... আজ 
তুখি আমার লজ্জা নিয়েই রসিকতায় যত হয়েছ... বেশ, তোমার যখন ইচ্ছা, এইবু'প বেশে আমি তোখার কাছে যাবো, তবে তেখনই 
হোক”... এই বলে শ্যামা সেই রঙ ও জলে সিক্ত শাড়ীই ধারণ করে প্রিয়ার উদ্দেশ্য গেলেন । 


কিনতু শ্যাষা সেই সিক্ত শাড়ী পরিধান করায়, সেই শাড়ীতে ধা যা রঙ দেওয়া হয়েছিল, সেই সমস্ত রঙ তাঁর অঙ্গেও প্রকাশিত হয়ে 
যায়। সিক্ত শাড়ীর ফলে, তাঁর যৌবন উন্নত ও প্রস্ফুটিত হয়ে ওঠে, আর বিভিন্ন রঙে রেঙে ওঠায়, তাঁকে অপরিসীম সুন্দ্রী দেখাতে 
থাকে। ... তাঁর সেই অসামান্য রূপ ও যৌবন, গ্রামের সমস্ত পুরুষকে বিভুল করে কামুক করে তোলে । ... আর সেই বেশে যখন 
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শাড়ীর বিভিন্ন রঙের যধ্যে লহ্ও প্রান করে, লাল রঙ প্রধান করেছিলেন । আর গ্রামের সমত্ত সারমেয় জীবদের সুরাপ্রদধান করে, 
ঈষ? লত্প্রদাণ করে লহুর জন্য কুদার্থ করে তোলেন । গহোর প্রতি আকৃষ্ট সযস্ত সারমেয়কে মদ্যপ অবস্থায়ে এবার ছেড়ে দিলে, 
সেই লহুর গহই শ্যামার শাড়ীর থেকে আসার কারণে সকলে শ্যামাকে আক্রমণ করার জন্য প্রস্তুত হয়ে ওঠে। ... প্রথমে শ্যামা সেই 
সারমেয়দের লক্ষ্য করেন নি । কিন্তু যখন তারা তাকে থিরে ধরে, বিশ্রী ভাবে নিজেদের হিং দত বিকশিত করে, রক্তচন্ষ নিয়ে 
শযামাকে আক্রমণ করতে আএহী হন, তখন শ্যাখ। তাদের উপস্থিতি প্রত্যক্ষ করেন। 


শ্যাঘার সাথে সই উপস্থিত ছিল। সই একটি বৃক্ষে উঠে গিয়ে শ্যামাকে বলেন, “সই, সারমেয় বৃ্ষে উঠতে পারে না, তুমি বৃষ্ষে উঠে 
এসো ... ওদের থেকে বেঁচে যাবে” ।... কিনতু শ্যাথা সেই কথা শুনে হেসে বললেন, "সই, এই শরীর আনিত্য। ... এই আনিত্য 
শরীরকে যদি ভক্ষণ করে কিছু জীব তৃণ্ড হয়, তবে তাই হোক। ... এই সমস্ত জীবের মধ্যে তিনিই তো বিরাজ করছেন ... তিনিই তো 
এদের মধ্যে দিয়ে আহার করে তপ্ত হবেন। ... আমার হয়তো এই শরীর ধরে রাখার প্রয়োজন ফুরিয়েছে। ... তাই তাঁর এমন বিধান” । 


সই এবার বললেন, "এমন হট করো না সই। ... এতে কারুর ভালো হবে না!” ... এই দৃশ্য দেখে, আর শ্যামার অভিপ্রায় দেখে, ওবার 
অনুগ্াহীও বিচলিত হয়ে সাধ মহারাজকে বললেন, "সাধু মহারাজ, ওর কনো উপায় করুন... ওই সারমেয়জীবরা তো শ্যাখাকে 
জ্যান্ত চিবিয়ে নেবে! ... ওরা মদ্যপ... কিছু করুন সাধু মহারাজ!” ... সাধু হেসে বললেন, "কেন দেবী!... আপনিই তো বললেন, 
অধমের সম্পূর্ণ নাশ হওয়া উচিত। ... এই দেখুন, আজ অধমের বীজেরই নাশ হতে চলেছে।... দেখুন অধমের বীজ, এই শযামারই 
আজ নাশ হয়ে যাবে”। 


অনুগাহী যেন এটা কিছুতেই মেনে নিতে পারলেন না। ... তাঁর মন বিচলিত হয়ে বলতে থাকলেন, "মা, এই কন্যাকে এমন ভাবে 
নৃশংসতার শিকার হতে দিওনা । ... ওর রক্ষা করো মা। ... ভ্ডের ন্যায় হলেও, তোমার না ও জীবনভর নিয়েছে। ওকে তার ফল 
দাও যা”।... শযাখ। অন্যাদিকে আবিচল থেকে চলতে থাকলেন তার প্রিয়ার উদ্দেশ্যে। তাঁর সই তাঁকে বারংবার বাঁধা দ্বোর চেষ্টা 
করলে, তিনি বললেন, "যতক্ষণ গ্রাণ আছে, আমি আমার প্রিয়ার উদ্দেশ্যে ধাবোই। ... যদি সামান্য প্রাণ থাকতেও তাঁর কাছে 
পৌছাতে পারি, তবে এই খোল ছাড়ার অভ্িমন্ষণে তাঁকে একবার দেখে, প্রাণ জরিয়ে যাবে” । 


কিভু সারমেয়রা মদ্যপ, তাঁরা এই সমস্ত কথার কনে ভাব বুঁঝতেও পারছিল না, আর ঝোঝ!র চেষ্টাও করছিল না। ... শ্যাযার 
শাড়ীর আঁচল ধরে একটি সারমেয় বেশ খানিকটা শাড়ী ছিরে নিল শ্যামার থেকে। ... শযাম! এবার অডডুত ভাবে দেখল, শাড়ীর যেই 
অংশটা সারমেয়র! ছিনিয়ে নিল, সেই অংশ নিয়েই তারা উলোমালা হয়ে রইল, আর নিজেদের মধ্যে মারামারি করতে থাকলো । ... 
সেই দেখে শ্যাম! কিছুটা হতবাক হয়ে, শাড়ীর যেই অংশ থেকে সারমেয়রা ছিড়ে নেয়, সেই অংশটি নাসিকার কাছে তুলে এনে গহী 
শোঁকেন। 
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এখানে কিছু রক্ত পরেছিল, আর সেই গহেঁর কারণেই সারমেয়রা আমার পশ্চাগধাবন করছিল । ... না, আরো সামান্য স্থানে এই গহী 
আসছে। ... সেই আংশটাও কেটে দিই তবে |... এই লে, আরে] সামান্য শাড়ীর অংশ তিনি কেটে ফেলে দিলেন । ... আর এই 
অধধ্শাড়ী পর! অবস্থায় তিনি যেমন দেখতে লাগলেন, তা সমস্ত গ্রামের পুরুষদের অসহনীয় কাষবাণে বিদ্ধ করে দেয়ে! 


এই আবস্থায় ধখন শ্যাষা দেবী সববাঁর সম্মুখে পৌঁছন, তখন সবর্বা তারি প্রিয়াকে এই অবস্থায় দেখে, চঞ্চল হয়ে উঠে বললেন, "এ কি 
প্রিয়া, তোখার এখন অবস্থা কে করলে! ... এমন অবস্থা কি করে হল তোমার!" ... শ্যামা হেসে বললেন, "বলতে গেলে, 
সারমেয়জীবরা করেছে... কিনতু করেছ তো তুমিই প্রিয়া! ... হয়তো তোমার আমাকে এইবুপে দেখে ঈষৎ উত্তেজিত হঝার ইচ্ছা 
হয়েছিল।... তাই...” । ... সবর এবার শ্যামার বন্থো হাত দিয়ে বললেন, "একি শ্যামা, ও তো সিক্ত! ... তৃখি ছেঙে ফেল এই শাড়ী 
এখনই... এই শাড়ী পরে থাকলে, তোখার শরীর খারাপ করবে”। ... 


শ্যামা বললেন, “কিনতু এই শাড়ী খুলে ফেলে, আমি কি শাড়ী পরব! ... আর তো কনো শাড়ী নেই আমার কাছে!” ... সববাঁ এবার 
বললেন, "বেশ এক কাজ করো। ... ওই ঝোপে চলো । তূমি আমার শাড়ীটা পরে 7ও |... আমি তোখার শাড়ীটি পরে, আমার থর 
থেকে অন্য শাড়ী পরে আসছি। ... আমার থর নিকটে। আখি ওটা ছেড়ে একটি শুদ্ধ বস্তা পরে এন্সণি আসবো” |... শ্যামা বললেন, 
“কিন্তু এই শাড়ী কেবল সিক্ত নয়, ওতে প্রচুর রওও রয়েছে। কি করে জানিনা, কিন্তু রয়েছে। ... এই রও সমস্তও তো তোমার গায়ে 
লেগে যাবে প্রিয়া!... তার থেকে থাক, যেমন আছে, তেমনই থাক” । 


সবর্বা এবার ঈষণ গভীর হয়ে বললেন, "এটা আমার আদেশ জেনো । ... ঝোপের আঙালে চলো, বন্ধু পরিবর্তন করো” ।...শ্যামা 
এবার লক্ষী মেয়ের মত সববাঁর পিছনে পিছনে, ঝোপের আডালে গেলেন। বস্তু পরিবর্তন করার পুরে শ্যামাকে শীগনিদীর জলে 
সান করিয়ে, তাঁর অঙের সমস্ত রঙকে ধুইয়ে নিতে বললেন । আর সবর্বা সেই রঙে রাঙিন সিক্ত শাড়ী ধারণ করলেন । ... কিন্তু সেই 
শাড়ী ধারণ করার পরে যা রূপ হল তাঁর, সেই দেখে সমস্ত রামের পুরুষ নিজেদের গৃহে নিজেদের কাখাতুর পতীদের কাছে নিজেদের 
কামনার উদ্গিরন করতে চলে গেলেন! 


এই সমস্ত কিছু দেখে গ্রামের প্রধান বললেন, "এই নিকৃষ্ট স্ত্রী আমার গ্রামের সকল পুরুষকে কামনার বাণে বিদ্ধ করে দিয়েছে। এই 
স্ত্রীর কারণে আমার প্রামের সকলে গোষাস খাচ্ছে |... এর হত্যা করব আখি আজ” |... সাধূ হেসে বললেন, “মিথ্যা অপবাদ 
দিচ্ছেন মহাশয় আপনি । ... এই স্ত্রীর কারণে কিছ্ছ হয়নি, ধা কিছু হয়েছে, তা আপনার গ্রামের সকলেরই কমের ফল। ... শ্যামা অন্য 
ক্ছি আহার না পেয়ে গোষাস খেয়েছে। কিতু আপনার গ্াষের মানুষের কাছে কনো সংস্কারই নেই । তাই তারা আযোদগরমোদের 
জন্য গোমাস খাচ্ছে। ... 
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শ্যামার কাছে বন্ত না থাকার কারণে সেই এইবপ বন্ধু ধারণ করেছে। ... কিন্তু আপনার গ্রামের মানুষজন আপনার ববিতার শিকার | 
.. আপনি এদ্রেকে সংস্কারের নাম করে সঙ্ীণ্তার দাশ করে রেখেছিলেন । তাই আজ তাঁর। নিজেদের ছাসতি থেকে বেড়িয়ে গিয়ে 
স্বচ্ছাচারী হয়ে উঠে, বেহে্া। হয়ে উঠে, বস্ত্র থাকা সতেও কামুকীর ন্যায় মহিলারা সাজছেন, আর পুরুষর! সেই কামুকভাবে 
নিমভ্জিত। ... এ আপনারই বরবরচিত শাসনের ফল, এর দায় শ্যামাকে কেন দিচ্ছেন?... আমার নেত্বে তো সে ফুলের ন্যায় পবিত। 
.-অম্পর্ণ পবিত্র” 


সেই কথায় লত্জিত বোধ করলেন গ্রামের মাথা, কিতু সাধূমহারাজের পরীন্মণ তখনও সমাণ্ হয়নি। দেবী অনুথ্াহী সামান্য 
খিতিয়ে গেছেন । সারষেয়জীবদের ওই ভাবে শ্যাখাকে থিরে ফেলার পর থেকে তাঁর মধ্যে এক অপরাধবোধ ক্রিয়া করছে । তিনি মনে 
যনে অনুশোচনা করতে থাকছেন, আর সেই অনুশোচনার কথা সই এবং সাধৃকেও তিনি বলেছেন । তিনি বলেছেন, "একজনের 
অধমের প্রতিবাদ করতে গিয়ে, আমিও যে অধমেরি সঙ দিয়ে ফেলছি সই!... না না, আজ যদি শ্যাথার কিছু হয়ে যেত, আমি 
নিজেকে কিছুতেই মা করতে পারতাম না”। 


কিনতু অনুাহী বা সাধুর মধ্যে কিন্তু কিনতু ভাব এসে গেলেও, এই সমস্ত ্ীড়ার ঘধ্যে গ্রামের বয়োজ্যেষ্ঠ পুরুষেরা গ্রামের সমস্ত 
নারীগুরুষকে বিভা করার দায় শ্যাঘাকেই দিয়ে ছিয়েছেন ইতিষধ্যে। আর তাঁদের প্রেরণাতেই সাধু মহারাজকে তাঁর পরীন্ষণ 
চালিয়ে যেতে হয় । গ্রামের মানুষেরা শ্যাষার বুটিরবাড়িকে জ্বালিয়ে দেন । শামা কুটির হারিয়ে, সেই আগ্রির মধ্যেই প্রবেশ করে, 
কনো প্রকারে নিজের আরাধ্য মৃত্তিকামৃতিকে বাঁচিয়ে নিয়ে আসে । সেই আহিতে শ্যামা মতিথ্স্তও হন, কিন্তু নিজের আরাধ্যের 
মৃতিকে সুরন্মিত বাঁচিয়ে আনতে পারার আনন্দে সেই কষয়ন্মতির হিসাবে শ্যাঘার মণও যায়নি । 


শি্ছাদান অধ্যায় 


সাধু মহারাজ এবার শ্যামার কাছে এসে উপস্থিত হতে, শযামা সেই আহ্িতে সান কর] অবস্থাতেও সাধুঘহারাজকে দেখে আগত হয়ে 
বললেন, "ভক্তসাধূ, তমি!... কেমন আছো গো! ... এ মা... তুমি এখানে এলে, আর আমাকে তোমার সেবা করার সুযোগ ছিলে না 
ভক্তসাধূ1... আমার সেবা বুঝি। তোমার ভালো লাগে নি!" ... সাধূ হারাজ বললেন, "না মা, আমন বলতে নেই |... এমন আন্তরিক 
সেবা তো আজ পধর্ত আমি কখনো কোথাও পাইনি। ... তোর সেবা গেয়ে তো আমার এমন মনে হয়েছিল ধেন সাখযাত জগন্মাতা 
আমার সেবা করলেন। ... কিনতু তোর এ কি অবস্থা মা!...” 


সাধূ যহারাজ আবার বললেন, "গ্রামের মানুষ তোর এমন ছুদর্শা করছে কেন মা! ... কি করেছিস তুই?” ... শ্যামা বললেন, "জানি না 
ভক্তসাধূ । নিশ্চয়ই কনো অপরাধ করে ফেলেছি। নাহলে ওরা এমন কেন করবে! ... আর আপরাধ নিশ্চয় ওদের সাথে না, সাখযাত 
জগদন্বার সাথেই বোধ করি আমি কিছু অন্যায় করে ফেলেছি । তাই তিনি আমাকে এমন সাজা দিচ্ছেন। ... না ভ্তসাধু। আমাকে 
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এমচণই তাঁর কাছে ধেতে হবে ।... আমার কনে! কাজে নিশ্চয়ই তিনি খুব ব্যাথা পেয়েছেন । ... (উধবর্গগনে তাকিয়ে, উধবর্থাসে 
হৃদয়ে আমি ব্যাথা দিয়ে ফেললাম” । 


সাধূমহারাজ ও সই শ্যাযাকে আটকাঝার অনেক চেষ্টা করলেন। ... সাধু হহারাজের উদ্দেশ্যে ছিল, শ্যামার মনে ভীতির সঞ্চার করে 
কল্পনাপ্রবণ করে তোলা । ... কিন্তু শ্যামার মন যেন একটিই রঙে মজে আছে, আর তা তাঁর প্রিয়ার রও। ... সমস্ত কিছুর কর্তা তাঁর 
প্রিয়ার প্রেম, এই তাঁর বিশ্বাস, আর তাঁর বিশ্বাস এমন যে তাঁর প্রাণ, অননের চিন্তা, জ্ঞানের বোধ, সুখের চিন্তা, এমনকি মনের কন্টানা, 
সমস্ত কিছুই দিশাহীন হয়ে পরেছে |... সাধু যহারাজ এবার হেসে দেবী অনুাহীর কাছে এসে বললেন, “দেবী, ইনি তো ঝাষি!... 
পঞ্চভত যাকে চুতেও পারে না, তিনি খ/ষি অতিরিক্ত কি দেবী!” 


অনুগ্রাহী বললেন, "সাধু যহারাজ, আমি ঘোরতর অন্যায় করে ফেলেছি। ... আমার সামান্য কিছু মিথ্যা সংস্কারের কারণে আমি 
একজন মহাপ্রেমীকে আঘাত দিয়ে ফেলছি। ... শ্যামা সত্য বলেছিল, প্রেমে যৌনতার কনো স্থান থাকেই না। আর যেখানে যৌনতার 
স্থান নেই, সেখানে কিসের নারীপুরুষ!... আমিই আহক ছিলাম, আমিই আমার মিথ্যা সংস্কারের ভারে আক্রান্ত ছিলাম। ... কিন্তু 
ঈশ্বরের নামে এই প্রেম কেন!... জাতি শ্যামায় নয়, ভাত্তি ওই সববাঁর মধ্যে। ... সববাঁ শ্যামার ঈশ্বরপ্রেমকে কাজে লাগিয়ে, ওর 


আর সেই কারণে শ্যাম! নিজের ঈশ্বার্রেখকে ওই সবার উপর অপণি করে ভক্তের স্থানে ভণ্ড হয়ে উঠেছে। ... সাধূ মহারাজ, সই, 
শ্যামাকে আমাদের এবার বাঁচাতেই হবে ওই সবরবার হাত থেকে । ... কিছু কি করে?” সই বললেন, "গ্যাঁ ছিদি, ঠিকই ঝলেছ। সবর 
অত্যন্ত সুন্দ্রী, আর শযাথার ভগবতী প্রেকে কাজে লাগিয়ে, আর নিজের সৌন্দ্ষের দ্বারা ওকে এই বিশ্বাস দেখিয়েছে থে ওই 
সাখযাত ভগবতী। ... ও আসলে একজন যোগিনী। নিজের যোগবলে মায় দেখিয়ে, আমার সইকে ও বশ করে, আজ এমন হর্শায় 
পতিত করে ছ্য়েছে সইকে। ... 


সাধু মহারাজ, আপনার তো অনেক সিদ্ধি। আপনি সইকে বাঁচান... ছিদি, তখি তো সাখ্যাত সিদ্ধিদাতীর কন্যা!... দিদি, আমার 
জনমুখিনী সইকে বাঁচাও। ... এই ভাবে ওকে কষ্ট পেতে আমি দেখতে পাচ্ছিন! দিছি। ... দিদি, সেই যে আমার সমস্ত কিছু. 1... 
আমার ঘরে ঘা বাপ আছে কেবল... কিন্তু সই-ই যে আমার একমাত্র সঙ্গী | আমি ওকে আখার কন্যার মত শাসন করি। আমার 
আহারের প্রতিটি ্াঁস মুখে তোলার আগে ওর কথা যনে পরে । ... ওর কিছু হয়ে গেলে, আমি বাঁচবে! ৭1 দিছি!... ওকে বাঁচাও” । 


অনুগ্রাহী এবার বললেন, "আর একটি ঝার আমাকে পরীম্মঃ করতে হবে শ্যামাকে। ... আমি দেখতে চাই, শ্যামা কি সত্যিই ভগবতী 
ভমে সবার প্রেমে স্থাপিত! ... ওকে আধ্যাত্বিকচষ্চার মধ্যে স্থাপিত করতে হবে সাধূযহারাজ। ... তবেই ও সববাঁর মধ্যে ভগবতীকে 
দেখছে কিনা, আমরা নিশ্চিত হতে পারবো । ... হতেও তো পারে, সববাঁর প্রাতি ওর প্রেমকে ও সঠিক প্রমাণ করার জন্য এইব্ুপ 
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ভগবতী প্রেমের ভগ্ামি করছে! ... তখন আমর) সবধাকে আথাত করলে, সববাঁর প্রতি অন্যায় কর] হয়ে যাবে । ... হতেও তো পারে, 
সবর্ধা শ্যামার প্রেমকে আঘাত না করার জন্য ওর প্রেষে সাড়া দ্য়ে। ... না না সাধ মহারাজ, আমাদের একবার পরীন্মা করে নেওয়া 
উচিত” । 


সাধু মহারাজ উত্তরে বললেন, "সঠিক বলেছেন দেবী । একটিবার আমাদের আরে। পরীন্ণ করে নিশ্চিত হয়ে নেওয়া উচিত। ... আর 
যদি দেখি ধে আমাদের শামা ভণ্ড নয়, তবে ওই সবরাঁকে আমাদের উত্তর দিতে হবে” । ... অনুাহী উত্তরে বললেন, "ন। ... সবর্বাকে 
উত্তর দিতে গেলে, শ্যামা আমাদ্রেকেই ভুল বুঝবে । ... আমাদের শ্যাখাকে প্রথমে গ্রাথবাসীর কোপের সম্মুখে রাখতে হবে 1. 
যখন ওর সববাঁ ওকে এই বিকট পরিস্থিতিতে বাঁচাতে আসবে না, তখন ও বুঝে যাবে থে সব একজন ভণ্ড, আর সে নিজের আপার 
রূপকে ব্যবহার করে, ওর ভক্তির ভোগ অহেষণ করে এসেছে এতোকাল। ... 


সাধু মহারাজ, শ্যাম। যদি ভ্ড না হয়, তবে ও একটি সুন্দর জীবন লাভ করার অধিকারী |... আমরা সববাঁকে আঘাত করলো, ওর 
যনে এক মতের চিত হবে, যা ওর জীবনকে ব্যথিত করে তুলবে । ... এর থেকে শ্রেয় এই যে, আমর] ওর সামনে সবরাকে ভণ্ড প্রমাণ 
করে ছিই। তবে ওর যন সাষান্য সময়ের জন্য ব্যথিত হলেও, ঈশ্বরীর কৃপায়, তাঁর ভণ্ডকে ঈশ্বরী ভ্রম করার ভুম কেটে যাবে, আর 

তখন আমি গ্রাথবাসীর থেকে ওকে উদ্ধার করে, আমার মায়ের কাছে ওকে নিয়ে যাবে । ... এমন অনবদ্য ভক্তকে মা লাভ করে, খুব 


তপ্ত হবেন”। 


সাধু যহারাজ বললেন, "হ্যাঁ, তবে তার পুর্বে আমাদ্রেকে এটি নিরীক্ষণ করে নেওয়া প্রয়োজন যে ভণ্ডটি কে, শযামা না সববাঁ!... 
কিভু শ্যাথাকে কি ভাবে রাজি করাবো আমরা, আধ্যান্তিক চর্চা করার জন্য!” ... সেই কথা শুনে দেবী অনুগ্াহী থামবাসীদের 
উদ্দেশ্যে বললেন, "শান্ত হন গ্রাথবাসীরা। খাত হন আপনার]। ... এই ভাবে উত্তেজন। ছড়ানোর সময় এটা নয়। ... শ্যামা ভণ্ড কি না, 
তার প্রমাণ প্রয়োজন আমাদের আর তার কারণে আমাদ্রেকে ওকে আধ্যাত্বিকতর্চার মধ্যে স্থাপন করতে হবে! ... আমরা শ্যামাকে 
নিয়ে আসাছি। ... 


আপনারা শ্যামাকে সত দেবেন, আধ্যান্তিক চষ্ঠা করে নিজেকে শৃদ্ধ প্রমাণ করতে। যদি ও নিজেকে শৃদ্ধ প্রমাণ করতে পারে, যদি ওর 
আধ্যাত্িক চর্চায় আপনারা সকলে তৃণ্ হন, তবে ওকে আপনারা গ্রহণ করবেন, নয়ত বন করবেন । ... ঠিক আছে?” ... দ্বৌ 
অনুাহীর সর্ভতে সকলে রাজি হলে, সই, অনুাহী ও সাধ্‌ যহারাজ শ্যামার স্থানে নিত হন. |... অন্যাদিকে শ্যামা ক্রন্দমরত 
অবস্থায়, দিস্রিদিকশুন্য হয়ে সববাঁর উদ্দেশ্য যাত্রা করেছেন । ... শামা সেই দিকেই গেছেন নিশ্চয়, এমন মনস্থির করে সববাঁর গৃহের 
উদ্দেশ্যে অনুগাহী ঝাকি £ুই সঙ্গীকে নিয়ে যান । 


দেবী অনুগাহীর ধারণাই সত্য, শ্যামা সববাঁর গৃহেই এসেছেন । অনুগ্রাহীর! যখন সেই স্থানে পৌঁছালেন, তখন তাঁরা দেখলেন, শ্যামার 
ডাকে দেবী সববাঁও কুটির থেকে হস্তদৃস্ত হয়ে বেড়িয়ে এলেন । সেই দেখে সকলে একটি বৃক্ষের আড়ালে স্থান নিয়ে, সববাঁ ও শ্যামার 
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কখোপকথন কোন দিশায় অগ্রসর হয়, ত। নিরীম্ণের চেষ্টা করলেন । সবর সম্ুখে আসতেই, শ্যামার শরীরে আত্বির তাপের চিত 
দেখে ব্যস্ত হয়ে উঠে বললেন, "কি হয়েছে তোর!... কে করেছে এখন হাল আখার শযামার!... ভিতরে আয়... দাঁডা ওষাধি তৈরি করি 


সকলে দেখলেন, সববার গায়ে গাষছা দিয়ে, দুত বেগে কেদার গাছের ছাল, গোলাপের পাপড়ি, মিষ্ট ঘাস ইত্যাদি সংগ্ঁহ করে, 
তাদেরকে একত্রে মিশ্রিত করে, নিষাঁশ নিমার্ণ করলেন; এরপর সবর শ্যামাকে ঘরের দালানেই নিজের কোরে শুইয়ে রেখে, সেই 
লেপ বিভিন্ন স্থানে দিয়ে দিতে থাকলেন |... শ্যামা ঝারে বারে তাঁর কো থেকে উঠে পরতে চেষ্টা করলেন, আর সবর একপ্রকার 
ধরে বেঁধেই শযাঘাকে নিজের ক্রোরে শুইয়ে রেখে সেবা করতে থাকলেন। ... 


শ্যামা এবার বললেন, "এ কেমন লীলা তোমার প্রিয়ে!... আমি কি অপরাধ করে ফেলেছি! ... আমার কোন কের জন্য তামি এতো 
ব্যাথা পেলে যে সমস্ত কিছুতে আহি সম্পাত করে দিলে মেহা! ... বলো প্রিয়া!" ... সববা উদ্বেগের সঙ্গে বললেন, "এখন এই সমস্ত 
কিছুর সময় নয় প্রিয়ে ... এখন আগে তুমি সুস্থ হয়ে ওঠো... তারপর অন্য বিষয়ে কথা বলবো” । ... শ্যামা বললেন, '্্রাণপ্রিয়ে, 
আমার ক্ষত আমার শরীরে নয়, আমার যনে । ... আমার অন্তর যে বেদনার ভ্বালায় জ্বলে পুরে খাক হয়ে যাচ্ছে! ... 


প্রিয়ে আখাকে বলো না, আমি কি ভাবে তোমাকে কষ্ট দিয়ে ফেললাম! ... এর উত্তর না পাওয়া পর্ত আখার ঘনের ভ্বালা কিছুতেই 
শা হবে না।... আমি তোষাকে ব্যাথা দিয়ে ফেলেছি, সে তো নিশ্চয়। ... কিনতু কি ভাবে মহা! ... আমার অভ্তরমন যে সেই যন্ত্রণায় 
ছটফট করছে! ... আমার জীবন যার কারণে, আমার জীবন যার জন্যে, আমার আমিই যেই কারণে... সেই আদি কারণকে আমি কি 
উপায়ে ব্যাথা দিয়ে ফেলেছি! ... কেন আমার প্রিয়ার হৃদয় এই ভাবে ভুলে উঠেছে, বলো। ত্রিয়া?” 


থাকলেন, "আমার জ্বালা, কি আর বলবে মা!... আমার ভ্বালার আন্ত নেই। ... প্রাতিমুহতে আমার কাছে উপস্থিত ধাচকের দুল, 
আমার কৃপা যার উপর বরষণি হয়, তার পরখ করতে থাকে। ... তাঁদের নিজেদের ভক্তি কেবলই নামের ভক্তি, ভক্তির নামে ভণ্ডামো 
তা... ভক্তির নামে যাচনায় পরিপূর্ণ । ... কখনে। সেই ধাচনা আমার থেকে কিছু চায়, আবার কখনে! আমাকেই চায়। ... 


কিতু তাঁদের সন্দ্হে সবর্দা সেই শৃদ্ধভক্তদের প্রতি, ধারা আমার কাছে নিজের নিজেটাকেও আপর্ণ করে বসে আছে। ... আর তাঁদের 
নেত্রে, আমার প্রেমীদের শুদ্ধতার প্রমাণ দেবার জন্য, আমাকে আখার সবাধিক আপ্রিয় কমই করতে হয়, আমাকে আমার 
প্রিয়তমদ্রকেই ব্যাথা দিতে হয়। ... মন্মা করিস ম। আমায়, কষা করিস!” ... শ্যাম এবার ক্রোঙ থেকে শিশু কন্যার ঘত উঠে পরে 
বললেন, "এর যানে, আমি তোখাকে ব্যাথ। দিইনি প্রিয়া! ... তাই না!” ... 
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সবরধা ত্ন্দ্নরত অবস্থাতেই বললেন, "না মা, তুই আমাকে ব্যাথা দিতেও পারিসনা। ... সেই ব্যাথা দিলে যে, সেই ব্যাথার কথা 
স্বরণ করে, তুই নিজের দেহত্যাগ করে দিবি! ... তোর প্রেম যে বাঁধনছাড়া প্রিয়া! ... তুই যে আমার সমস্ত কিছু! .. আমি যুগে যুগে 
তোর প্রিয়া, আমি যুগে যুগে তোর!” ... শ্যামা এবার আন্দ্রে সাথে বললেন, "তাহলে তুমি কাঁদ্ছ কেন, বলো! ... আমাকে ব্যাথা 
দিতে হয়েছে, আমাকে শুদ্ধ প্রমাণ করার জন্য। ... এই দেখে আমি সুরম্সিত, আমি শুদ্ধ, তমি তো প্রমাণ করে ছ্য়েছ। ... আবার 
ব্যাথা কেন পাচ্ছ তবে!... চোখের জল মোহ... মোছ বলছি!” 


সবর এবার নেত্রের জল মুছতেও নিজের হস্ত উঠিয়ে নিয়ে যেতে না পারলে, শযাম৷ নিজের কাপড়ের আচল দিয়ে সবার চোখের জল 
মুছিয়ে দিতে দিতে বলতে থাকলেন, "ধুর বোকা মেয়ে! ... এমন করে কেউ কাঁদে!... বাচ্চা হয়ে যাচ্ছ তুমি দিন কে দিন ।...শরীর 
তো নশ্বর প্রিয়া!... এর আবার ব্যাথা কি!... এই শরীরকে যত আমরা আমাদের না ভেবে আমরা স্বয়ং ভাবতে থাকি, ততই এই 
শরীরের ব্যাথা, ব্যাধি আমাদের মনকে ব্যথিত করে। ... কিন্তু আমায় দেখ! ... 


তুমি তো আমার আহংকারকে আমার কণ্ঠেই রোধ করে রেখে দিয়েছ! ... আমি তো তাই জানি, এই শরীর আমার, কিভু আমি এই 
শরীর নই। ... তাই শরীরের কনো যন্ত্রণা আমাকে ব্যাথা দেয়নি সোনা! ... সত্যি বলছি। ... আমি কাতর হয়ে গেছিলাখ এটা ভেবে 
যে আমি তোমাকে অজান্তেই হয়তো ব্যাথা দিয়ে ফেলেছি, আর তাই তুমি ব্যাথার আগুনে দ্বধী হচ্ছ। ... আমি বুঝে! গেছি, হ্যাঁ এটা 
তোমারই মনের ব্যাথার আগুন ছিল। কিন্তু সেই ব্যাথা আমাকে কষ্ট দিতে হঝার কারণে তুমি পেয়েছ। ... 


কিনতু এই দেখ, আমার কনো কষ্ট নেই! তোষাকে ব্যাথা দিয়ে ফেলিনি, আর আমার মনের ব্যাথার কারণ কিই বা থাকতে পারে! ... 
আমার কোন ব্যাথা নেই, আখি কনো ব্যাথা পাইনি ... এই যে বাচ্চা যেয়ে!... এবার চোখের জল মোছ!... সোনা লম্ম্তী যেয়ে না 
আমার তৃমি!... আমি ব্যাথা পাইনি । ... কষ্ট পেওনা এবার... তাখি এভাবে কষ্ট গেলে কিনতু আমার কষ্ট হচ্ছে প্রচণ্ড!” ... সবর 

এবার ভ্রন্দনমিত্রিত নয়নেই হেসে উঠে বললেন, "এত প্রেম করতে কার থেকে শিখলি রে তুই!... আমি তো কনোদিন ওত প্রেম করতে 


পারিনি কারকে!... কার থেকে শিখলি!... 


হ্যাঁ রে শ্যামা, আমাকে তোর দাসী করে নে না!... আমি তোর দাসী হয়ে, তোর প্রেমে উবে থাকতে চাই। ... এমন প্রেম থেকে আমি 
কিছতেই ছুরে থাকতে পাচ্ছি ৭... দ্খে না, সেই ছুর দেশ থেকে ছুটে ছুটে এসেছি, শুধুমাত্র তোর জন্য ।...মা, শোন, আমার কথা 
শোন। ... বাড়ি ঘরদোর পুরে গেছে, তুই আমার কাছে থাক লন্মীটি। ... আর কোথাও যাসনা” |... শামা এবার দুঢ কণ্ঠে বললেন, 
“তা এই মুহতে হয়না প্রিয়া। ... যাদের কাছে তুমি আমাকে শুদ্ধ প্রমাণ করার জন্য এত কষ্ট বুকে নিলে, তাদেরকে এবার শুদ্ধতার 
প্রমাণ দিতেই হবে । ... 


এবার এই শুদ্ধতার তেজের আগ্রিতে তাঁদের সমস্ত অশূদ্ধতাকে ভুলেগুরে ছাই হতে হবে, যতক্ষণ ন। তা হবে, ততক্ষণ আমার বৃকের 
জ্বালা মিটবে না। ... ওরা আমার প্রিয়াকে বাধ্য করেছে, হয়ে ব্যাথা তুলে নিতে। যেই অশুদ্ধতার আহংকারের বিষে বিষাভ হবার 
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আসক্তিতে তাঁরা নিজেদ্রেকে শৃদ্ধতার মায়ায় বদ্ধ করেছে, এবার তাঁদেরকে সেই মায়াত্যাগ করতেই হবে । ... এবার তাঁদের চেতনাকে 
স্বীকার করতেই হবে । ... তা না হলে আমার হৃদয়ের ভালা মিটবে না। ... তা না হলে, আমার আরাধ্যকে তারা আবার আবার করে 
কষ্ট পেতে বাধ্য করতে থাকবে । ... আজ আমাকে আটকেও না প্রিয়া। ... অনুমতি দাও আমায়” । 


এই বলে দুঢতার সাথে শ্যামা নিজের গ্রামের উদ্দেশ্যে প্রত্যাবতন করতে গেলে, দেবী সব বললেন, "এইবারে যদি তাঁদের অহংকার 
পরিণত হবে! ... এই আমার বচন । ... যাও শঢামা।... যাও, বিজয়ী ভব ৪” । 


শ্যামা আগাসী মৃতিতে এগিয়ে গেলে, অনুগাহী তাঁর সম্মুখে এসে উপস্থিত হন, শীগনিদীর ধারে । শ্যামা অনুগ্রাহীকে দেখে 
যগপরনাত্তি ভাবে আনন্দিত হয়ে বললেন, “দিদি! ... তুমি এসেছ! ... কেমন আছে গো দিদি!” ... অনুগ্াহী মৃদ্র হেসে বললেন, 
“এখানে এসে শুনলাম, গ্রামবাসী তোমার বাড়ি পুরিয়ে দিয়েছে?” ... শ্যামা হেসে বললেন, "সবই তোমার মায়ের লীলা গে! দিদি। 
.. মানুষ ভাবে কর্ম তাঁরা করে, কিনতু কর্ম করার সামর্ কি তাঁদের আছে! ... সকলেই যে তাঁর হাতের পুতুল গো”। 


অনুগাহী সেই কথা শুনে তৃপ্তির হাসি হেসে বললেন, “কিন্তু আমার শ্যামাবউ তো আমার মায়ের পরম প্রিয়ভন্ত, তাঁর এমন হরদ্শা 
তিনি কেন করবেন?” ... শ্যামা হেসে বললেন, "দিদি, তাঁর কি একটা শ্যামা গো! ... তাঁর তো অজন্র শ্যামা । ... তাঁকে তো সমস্ত 
শ্যামার কথাই ভাবতে হবে, তাই না|... তাই যেই শযামাকে তিনি জানেন যে তাঁর উপর রেগে যাবে না, তাকে একটু ত্যাগ করান, যাতে 
বাকি শ্যামারা একটু সুখ অনুভব করে। ... ভগবান হবার জ্বাল! কম গো দিদি, বহু জ্বালা” । 


অনুগ্াহী ভুক্ঞ্চিত করে বললেন, "তুমি এখনও তাঁর গুণগান করছো, তিনি তোমার বাড়ি পুরিয়ে দিলেন, তোমায় পথে নামিয়ে নিয়ে 
এলেন!এর পরেও?” ... শ্যামা আবার হেসে বললেন, "দিদি গো, যেমন শিবদেহ তে আমাদের মন ভরে না, তাই শিবের গলার 
বিষকেই আমাদের নিবাস করে নিয়েছি আমরা, তেমনই এই বিশাল পৃথিবী ঘরে আমাদের মন ভরে না, তাই আমরা ছোট ছোট ঘর 


অনুগাহী এবার সত্য সত্যই অবাক হয়ে বললেন, “কিন্ত আমি সত্য বলছি বউ, এই অবস্থাতেও তুমি আনন্দ করার মত কি পাচ্ছো! ... 
কি জিনিস তোমাকে এখনও আনন্দ দিচ্ছে বলোতো!” ... শযাথা হেসে বললেন, "দেখে দিবি, তোমার মায়ের তো আনেক শ্যামা । তা 
তিনি ঝাকি শ্যামাদের ছেড়ে, এই শঢামার উপর বিশ্বাস করে, এর ঘরবাড়ি ছিনিয়ে নিলেন । তাঁর এই বিশ্বাস যে, এই শ্যামাকে শত 
নিপীড়ন করলেও, সে তাঁকে ভল বুঝবে না। ... কারুকে না কারুকে তো নিপীডন প্রদান করে ভারসম্য স্থাপন করে রাখতেই হবে । ... 
সেই বিশ্বাস যছি এই অধমকে কর হয়, তবে এই ভক্তের আনন্দ হবে না! ... 
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কোন ভক্ত চায়না বলে তো, সে তাঁর আরাধ্যের অন্তত কনো কাজে লাগুক! ... যেই ভক্ত ঈশ্বরের কনে। কাজে কনোদিন লাগে, সেই 
ভক্তের আনন্দ্রে কি আর সীমা থাকে!" ... অনুগাহী কিছুন্ণের জন্য স্থির হয়ে গেলেন। তাঁর ভক্তি, ভক্ত সন্ধে পুধের যত ধারণা 
ছিল, সমস্ত যেন তালগোল পাকিয়ে যাচ্ছে!... কি ভক্তি, কোনটা ভক্তি!... খানিক সেই বিচার করে, কনো মীমাংসায় পৌঁছতে না 
পেরে, তিনি নিজের কথায় ফিরে এসে বললেন, "শ্যামা, আমি সকলের সাথে কথা বলেছি। ... সকলকে বুঝিয়েছি, আর রাজিও 
করেছি” । 


শ্যামা উদ্বিগ হয়ে বললেন, "এ মা, তুষি এতো কষ্ট করতে গেলে কেন দিদি! ... তৃমি আমার আরাধ্যার কন্যা, আমার আতি প্রিয়, 
আমার কোথায় তোমার সেবায় দিনরাত জ্ঞাপন করা উচিত, তা নয়। ... ছি... ছি ছি!” ... অনুাহী সত্ধমী হয়ে বললেন, "দেখ 

শযাঘাবউ, এখন ওইসব ভাবার সময় নয়। ... আমি সকলকে বলেছি, তুমি হলে পুণ্যাত্বা, আমার মায়ের ঝড় ভক্ত।... সেই শুনে 

সকলে বলেছে, তাহলে তাঁরা তোমার থেকে ক্ষমা চেয়ে নেবে, কিভু তোষাকে তাঁদের মনোনীত ব্যাক্তিকে আধ্যাত্বচর্ঠায় পরাজিত 
করতে হবে... চলো বউ, আর না| করো! না... তোমার সাথে ন্যায় করাতে পারলেই আমার শান্তি” 


শ্যামা হেসে বললেন, “সে তো নিশ্চয়ই যাবো দিদি। আমার আরাধ্যার প্রিয়পাত্রের বচন, সে তো আমার কাছে আদেশের থেকে 
কম কিছুতেই নয়। ... কিনতু এ কেঘন কথা ছিদি!... খায়ের ঝড় ভক্ত! আধ্যাতুচ্ঠায় পরাজিত করা! ... দিছি, ভক্ত তো ভক্তই হয়। 
ভক্তের আবার বড ছোট হয় ন] কি!... কে আগে জন্মাল, কে পরে জন্মাল, তাতে কি মায়ের হেহ কমে! ... নাকি কে মাকে বেশি 
ভালোবাসে, সেই অনুসারে মা ভালবাসা প্রদান করে | ... হা, ঈশ্বরীকে প্রেমিকার আসনে স্থাপিত করলে, তিনি সেই বিচারে লিপ্ত 
হন, কিনতু ঘাত আসনে বসালে তো তাঁর মেহের কোন তারতম্য থাকে না। ... 


আর রইল কথা, আধ্যাত্বিকচা! দিদি, আধ্যাতু হলো এই নশ্বর জগতের একথাত্ প্রবক | কাল, স্থান, পাত্র গরিবাতিত হয়, কিন্তু 
হ্যা, কাল, স্থান, পাত্রের সাথে সাথে মানুষের অহংকারের ধার] আর যায়ার ধার! বদলায়, তাই আধ্যাত্ম স্থাপনের প্রক্রিয়া বদলে 
যায়, কিনতু আধ্যাত্ব তো পরিবর্তিত হয়না। ... তবে সেখানে জয়-পরাজয়ের প্রথ আসছে কেন দিদি! .. সত্য তো সত্যই হয়, তাই না” । 


সাধু যহারাজ এবার গ্রামের সমস্ত মোড়লদের সঙ্গে নিয়ে এসে সেই স্থানে উপস্থিত হয়ে বললেন, "শ্যামা, তোমাকে আমার সাথে 
আধ্যাত্বচর্চা করতে হবে, আর বিচারক হবেন এই যোড়লরা। এটিই দেবী অনুগ্রাহীর বিধান” 


শ্যামা হাস্যবশে বললেন, "বা ভারি সুন্ব্র বিচার তো! ... বিষুও মহেশের জ্ঞানতকের বিচারক হবেন দন্ম!” 
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গ্রামের মোডলরা এবার দ্ধ হয়ে উঠলেন শযামার এই কথাতে এবং শ্যামার উদ্দেশ্যে আক্রমণাত্বক হয়ে বললেন, "আগেই 
বলেছিলাম, এই স্ত্রী পাপিষ্ঠ, অধমী; ও ্াের মরদদের কামনায় তত করে দিয়েছে, এ এক স্ত্রীকে প্রেখ করে সখ্ত সীঘ। অতিক্রম 
করে দিয়েছে।... এর নাশই আবশ্যক” । 


একটি দিব্যন্বর এবার হেসে বললেন, "গ্রামের যরদদের কামনার জ্বালায় কে স্থাপিত করেছে মোঙলমশাই? শামা না আপনার! ... 
শ্যামার বন্তকে কে সিক্ত করেছিলেন মোঙলমশাই? শ্যামা না আপনারা? সেই বন্ত্রে রক্ত লাগিয়ে দেবার বৃদ্ধি কাদের ছিল? শ্যামার 
না আপনাদের? শযামার বাড়ির দ্বারে গোমাংস রেখে, সমস্ত গাছের ফলকে ছিনিয়ে কে নিয়েছিল মোড়ল ঘশাই? শ্যামা না 
আপনাদের অহংকারে বাতাস করা অনুহাহী?” 


মাতা সবাঁ্া এবার সকলের সম্মুখে দিব্য আবেশে প্রকট হয়ে বললেন, "না শ্যামা, আর নয়। এদেরকে বহু সুযোগ দেওয়া হয়েছিল 
যাতে এঁরা উৎকৃষ্ট প্রেমের উদাহরণ দেখে শুদ্ধ হয়ে উঠতে পারে । কিন্তু উৎকৃষ্ট হয়ে ওঠার জন্য, নিজেদ্রেকে নিকৃষ্ট অনুভব করা 

আবশ্যক। আহংকারে ছত্ে মদে চু অনুগ্রাহী না নিজেকে শৃদ্ধ করতে পেরেছে, আর না এই গ্রামবাসিদ্রে। উপরন্তু যিনি শৃদ্ধ ছিলেন, 
সেই সইকেও কলুষিত করে দিয়েছে সে”। 


দেবী অনুাহী এবার সম্মুখে এগিয়ে এসে বললেন, “মা তুমি? তুমিই শ্যামার প্রিয়ার বেশে ছিলে? তুমিই শযামার সব! কেন হে 
যাতা সবান্বা! কেন আমাদের সম্ুখে গ্রকাশিত হলেনা!” 


খাতা সবার্া এবার গম্ভীর স্বরে বললেন, "কারণ তোষরা আমার দশশি লাভ করার জন্য শুদ্ধতা অর্শ করো নি! আর তা যে করোনি, 
তার প্রমাণ এই যে তুমি স্বয়ং আমার সাথে সাখ্যাত করেও আমাকে চিনতে গারো নি । কই শ্যামা তো আখাকে প্রথমবার দেখেই 
সনাক্ত করে, তাও চত্ত্রের আলোকে! সে কি করে চিনতে পারলো আমাকে? কারণ সে আমাকে থ্রেম করে, সে আমাতে বিলীন হতে 
চায়। এখনকি সইও আমাকে দেখে চিনতে না পারলেও, আমার উপর বিশ্বাস স্থাপন করতে চায়, কারণ শ্যামার সংস্পশে থেকে তাঁর 
যধ্যে শৃদ্ধতা নিবাস করেছে” । 


মাতা স্বাস্থ আবারও গন্তীর স্বরে বললেন, "কই সাধূ মহারাজ! আপনি কি এখনে আমার থেকে মুক্ত থাকবেন?” 


সাধু মহারাজ বললেন, "না মাতা, আমি তো আপনারই প্রকাশ, দ্বৌ শ্যামা ও দেবী অনুগাহী তথা সইকে পরীক্ষা করার জন্য। 
আপনার আদেশেরই অপেম্ষা করছিলাম, আপনাতে লীন হঝার জন্য” । এতো বলে সাধূমহারাজ প্রথমে সববাঁর পিতা হন, তারপর 
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যাতা সবা্থার মধ্যে লীন হয়ে গেলে, সই নতজানু হয়ে করজোডে বললেন, "মাতা, কমা ... মা যাতা। আমি একি অধম করে 
ফেললাম । ... আমার পবিত্রতমা সইএর উপর আমি সন্দেহ করে বসলাম!... আমার দও নিশ্চয় করো মা”। 


দেবী সবাস্কা হাস্যবশে বললেন, "সই, তামি আমার কাছে নয়, তোমার সই, শযামার কাছে অপরাধী । কমা প্রাথনি। তাঁর কাছে করো” । 


সই উত্তরে বললেন, "তাঁর দিকে তো তাকানোর সাহসও নেই আমার। ... আমার উপর সে বিশ্বাস করতো । সে ম্েহ করতে। আমাকে । 
নাষেই সই, কিন্তু বাস্তবে যেন সে আমার খাতা হয়ে আমাকে স্নেহ করতো। ... আমি যে আমার নিজের জননীর উপরই আপরাধ করে 
ফেলেছি! আর তাঁর দিকে আমি কি করে দৃষ্টি রাখি”। 


শ্যামা সম্মুখে এসে সইয়ের ছুই স্ক্ী আকষণ্ণ করে তাঁকে দ্ডায়মান করে বললেন, "ছি ছি সই, এমন কথা বলতে নেই। ... তুই আমার 
প্রাণের সখী। তুই আমার অত্যন্ত আপন । আমি তোর উপর কনো রকমই ক্রোধ করিনি! সত্য বলতে আমি কারুর উপরেই ক্রোধ 
করিনি... সকল কিছু যে আমার সববাঁ, মাতা সবা্ষাই করছিলেন, যাতে আমি আমার লভ্জাবন্, এই স্বরূপ অহং ত্যাগ করে, 
তাঁতে চিরতরে খিলিত হতে পারি । তাহলে কারুর উপর আহি ক্রোধ কেন করবো সই?” 


সই বললেন, "যদি কো করে না থাকে সই, তাহলে আমাকে তোখার মধ্যে লীন করে নাও। আমি আর আমার পৃথক অস্তি 
রাখতে ইচ্ছুক নই। ... আমাকে তোমার সাথে মিলনে আবদ্ধ করে দাও । যেখন তুমি বলো, তামি তোমার হয়ভুরুষপ লত্জাবন্ত ত্যাগ 
করতে পারো নি, তাই মাতাও তাঁর ব্রন্থাময়ীরুপ লজাবন্ত ত্যাগ করতে পারেন নি, আর তাই তোমাদের মিলন হচ্ছে না, তেমনই সই, 
আমি আমার লঙ্জাবন্ত ত্যাগ করার জন্য আজ প্রস্তুত; আমাকে মিলনে আবদ্ধ করে সই” । 


দেবী শ্যাম। এবার বিহুল হয়ে মাতা সবাঁস্কার উদ্দেশ্যে তাকালে, খাতা সবাঁ্ হাস্যবেশে, বরহস্ত প্রসার করলে, সই শ্যাখার মধ্যে 
লীন হয়ে গেলেন । সেই দেখে অনুহাহী মাতা সবা্থার সম্ুখে এবং শ্যামার সম্মুখে উপনীত হয় বললেন, "শ্যামা, আমি লজ্জিত, 
আমি মিথযাই আহংকার করে গেছি যে আমি মাতা সবাঁার কন্যা। ... যদি সত্যই কন্যা হতাম, তাহলে তুমি তো আমাকে বহৃবার 
বুঝিয়েছ যে, যৌনমিলনের চিন্তায় তৃমি নেই, পঞ্চভতের প্রেমে তুমি আবদ্ধ নও; তোমার লভ্জাবস্্ কি দ্বারা নিমিত, আর মাতার 
লজ্জাবন্ত কি বারা নিখিঁত, তাও বলেছ, তারপরেও আমি এই অবিশ্বাস কেন করলাম! ... কেন তোমাকে পরীন্ষা করার বিচার এলো 
আমার মনে, আর কেন আমি তোখাকে পরীম্মণ করার জন্য এমন বিশ) উপায়ের অবতারণা করলাম!” 


শ্যাম! হেসে বললেন, "দেবী অনুগ্রাহী, আপনি এখন ভুল ভাবছেন যে, আপনি কনো ভাবে হলেও কতা । কর্তা এক আপনার খাতা, 
সাখ্যাত ব্রন্মীময়ী, খাতা সবাষষা, অন্যত্র কেউ নন । তিনিই আখার গ্রেমের পরীক্ষা নিয়েছেন, আপনি নন । আর তিনি সেই পরীম্ষা 
নেবেন বলেই আপনার ধ্যে সেই চেতনাকে স্থাপন করেছেন, যেই চেতনাকে বহন করে আপনি এতসব কিছু করেছেন বলে দাবি 
করছেন। 
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দেবী অনুহাহী, আপনি একটিও কিচ্ছ করেন নি। আমার প্রিয়া সবাঁস্কাই আমাকে পরীন্মঃ করে দেখেছেন যে আমার মধ্যে এখনো 
আহারের ভেদ্ভাব আছে, নাকি আমি তাঁর উপর সম্পূর্ণ বিশ্বাস রেখে, উনি ধা আহার দেবেন, তাই গ্রহণ করতে পারি কিনা । তিনিই 
আমাকে পরীন্মা করে দেখেছেন যে আমি আমার গৃহকে হারিয়ে ব্যকুল হয়ে যাই, নাকি তাঁর ইচ্ছাই আমার কাছে সবোঁপরি এবং 
অবোঁধরিয় হয়। তিনিই আমাকে পরীম্ষা করে দেখেছেন যে সারযেয়দ্র হিংসায় আমি ভীত হই, নাকি তাঁদের ঝাছে গ্রাণত্যাগ করতে 
হলেও, তাকে তাঁরই ইচ্ছা জেনে আনান্টিত হই। 


তিনিই আমাকে পরীম্মণ করার জন্য, আমার দেহলভ্জাকে বিনষ্ট করে দেখলেন, আমার যন সেইদিকে যায় নাকি আমার কাছে ভয়, 
লভ্জা, ক্রোধ, কাখনা সমস্ত বিকার রূপে চিত্রিত হয়ে গ্রিয়ে, আমার থেকে তা খসে গেছে |... সত্য অর্থে অনুগ্াহী, তিনি আমাকে 
পরীক্ষাও করেন নি। যেই স্বয়ন্ খোলকে আমি আকড়ে ধরে ছিলাম, আর কিছুতেই তার আসক্তি ত্যাগ করতে পারাছিলাম না, সেই 

এই পরীক্ষার চেতনা প্রদান করেছেন । তাই বিচলিত হবেন না । 


আর আরে সত্য বলতে, দেবী অনু্রাহী আপনি আমার থেকে আলাদা কেউই নন, যেখন আমার সইও আখার থেকে পৃথক কেউ 
ডিল না। যেখন আমার একাকীত বোধের থেকেই আমার সইএর জন্মা। তেখনই আমার সমাজের প্রতি যেই চিন্তা আমাকে খিলনের 
থেকে অবরুদ্ধ করছিল, আপনি সেই ভাব |... তাই আমার সেই ভাবের নাশ করে, আমাকে সম্পূর্ণ নিলর্জ করার জন্যই আপনার 
উপস্থিতি, ওবং আপনার মাধ্যমে মাতার ক্রিয়া । ... আগুন আমার ঘধ্যে লীন হয়ে, আমাকে সম্পূর্ণ ভাবে নিলর্জ করে দিয়ে, আমার 
আমিকে নাশ করে দিন, যাতে বরন্মময়ীর সাথে এই শ্যামা মিলিত হয়ে, পুরবি্মী হয়ে উঠতে পারে, শৃন্যে লীন হয়ে ধেতে পারে” । 


দেবী অনুগাহী এবার সযত্ত গ্রাথঝাসিকে নিজের মধ্যে ধারণ করে শযামার যধ্যে লীন হয়ে গেলে, শ্যামা মাতা সরবাার উদ্দেশ্যে 
বললেন, "প্রিয়া, আর কত মুত তোখার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে মিলনকামী হয়ে থাকবো? এবার দেখো আমি নিব্ঘ, আমি সমস্ত 
লত্জার ত্যাগ করে দিয়েছি। পিয়াজের মত সমস্ত ্রমের খোল ত্যাগ করে আমি আজ নিবর্ঘ, নথ, খিলনের জন্য অধির। ... আর 
কত অপেক্ষা হে প্রিয়া?" 


খাতা সা! হেসে বললেন, "অপেক্ষা আর নয় শ্যামা, আর তামি শ্যামা থাকবে না প্রিয়া। আমাকে সম্পূর্ণ ভাবে গ্রহণ করে, 
নিজেকে শূন্যসম করে দাও, পুর্ণ বন্ম হয়ে যাও, বন্মাসনাতন হয়ে যাও। তবে শ্যামা একটিই কথা । কিছু লীলা আমাকে করতে হবে, 
আমি তোমার মধ্যে স্থিত হবার কালে, । তাই, তুমি ব্রন্মাসনাতন তো হয়ে উঠবে, কিন্তু সম্পূর্ণতা লাভ করবে 711... তোমার আন্তরে 
এখনে কিছু বিকার অবস্থান করছে, তার নাশ আমাকে করতে হবে। ... 


সেই লীলার উপরান্ত তুমি সম্পূর্ণ ভাবে বন্মাসনাতন হয়ে বিরাজ করবে, এবং সময় আসলে, তোমার কাছে কিছু পুরুষ, স্ত্রী এবং 
পুরুষ লিজবেশে উপস্থিত হয়ে আমার সত্যতার, এবং ব্রন্মাজ্ঞান লাভ করবেন । তাই আমি তোমার মধ্যে মিলিত হয়ে থাকলেও, যখন 
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যখন তাঁরা তোমার কাছে এসে উপনীত হবেন, তখন তখন আখি তোমার পুরুষকে আমার থেকে মুক্ত করে, আমারই ছত্রছায়ায় 
স্থাপিত করবে৷, যাতে তুমি তাঁদেরকে শিক্ষা প্রদান করতে পারো । আর যখন সেই শিক্ষাদান সমাপ্ত হয়ে যাবে, তখন আমার মধ্যে 


প্রত ব্রন্থীসনাতন হেসে বললেন, "পুত্রী, এই হলো ব্রন্মালীলার সমাপ্তি, এবং এরপর মাতা আখার পুরুষের সাথে নয়রুপে লীলা করে, 
আমার সমস্ত অবশিষ্ট বিকারের নাশ করে, আমাকে পুভাবে ব্ন্থাসনাতন করে তোলেন । এবার আমি তোমাকে সেই সকল কিছুর 
বিবরণ প্রদান করছি শ্রবণ করো।” | 
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নবগূগালা 


দেবী দ্ব্যিশ্রী জানেন, এরপর তাঁর পিতা তাঁকে মাতা সবা্ঘার নয়টি লীলার কথা বললেন, যেই লীলার মাধ্যমে তিনি তাঁর পিতার 
সমস্ত ভ্রম ও জাতির নাশ করে, তাঁর মধ্যে পু্ণপ্রকাশিত হয়ে তাঁকে পুরবি্মীঅবতারের স্বরুপের সাথে পরিচিত করেছেন। তাই তিনি 
অধির অপেক্ষায় রইলেন, আর প্রত বর্মাসনাতন হাস্যযুখে বলতে থাকলেন 


কেলাস আধযায় 


প্রত ব্রহ্মাসনাতন হাস্যবশে বললেন, "প্রথম যাতার লীলার কথা শোনো পুত্রী। এই সমস্ত লীলা মাতা আমার অন্তরে করছেন, আর 
মাতা সববাঘা ব্যতীত ধা কিছু চরিত্রকে এই সমস্ত লীলার মধ্যে পাবে, তাঁরা আমারই সমস্ত পরিণত বিকার । অথাঁগ, যখন বিকাররা 
পুর্ব ছিল, তখন তাঁরা নিজেদেরকে অসুর বলতেন, কিন্তু যখন ভতবিহীন হয়ে গেল বিকাররা, যখন মরিচারা লৌহ থেকে খসে 
গেল, তখন আমার ভতর। একাক সাধু হবার ঢং করে, আমার পুরুষকে বেষ্টন করার প্রয়াস করেন! তাই পুৰী, এই যে নয় কথার 
বিবরণ দেব, সেখানে বহু সাধুনামকে লম্ম্য করতে পারবে, তবে জেনে রেখো, তাঁরা সকলেই আমার বিকারের বাহক ভতগণ, আর 
তাদের ভ্রমগুলি আমার অবশিষ্ট বিকার । 


এই প্রথম সা লীলাকথা খষি লোমশ, ঝষি মুচকন্দ এবং ঝষি বাছিল্যেদের কথন । মাতার মহাবতারের উপস্থিতির ঝালেই, 
তাঁরা মাতার লীলায় অংশ নেবেন বলে জন্বদ্বীপে জন্ম নেন, কিন্তু ত৷ নিলে কি হবে, ভুমের জগতে ভ্রমের বশে জন্ম নেবার পরে পরে, 
তাঁর নিজেদের জন্মোর উদ্দেশ্য সম্বহোঁই ভূলে যান । 


তবে তাঁদের অন্তরে ধাষিস্কভাৰ তখনও বিদ্যমান ছিল, এবং ঝয়োবৃদ্ধির সাথে সাথে, তাঁরা সেই ঝষিডের আভাস লাভ করে একান্রিত 
হয়ে, তীর্থে তীর্থে ভ্রযণ করতে থাকলেন । তাঁদের এই যার মধ্যে বহু সাধারণ মানুষও অংশ নিতে থাকলেন! এবং খাষিগণ 
নিজেদের তপতেজে, সেই তীথের মাহাঘ্ব জেনে, সেই মাহাঘব সকল তিথধাতীদের উদ্দেশ্যে বলে, সকলকে এই বলতে থাকেন যে এই 
তীর্ঘতীর্ঘ ভমণের ফলে তাঁদের সমস্ত পাপ ধোঁত হয়ে ধাবে এবং তাঁরা সুখে জীবনযাপন করতে পারবেন । 


এমনই যাত্র) চলতে চলতে, এক সময়ে তাঁরা কৈলাসের পথে যানসসরবরের তীরে উপস্থিত হয়ে বিশাখ নিচ্ছিলেন । নিশিকালে সেই 
স্থানে উপস্থিত হবার কারণে তাঁরা স্থির করেন যে পরেরদিন প্রভাতে সকলে সেই পবিত্র মানসসরবরের হৃদে স্বান করে বহুপুণ্য আভ্ন 
করবেন, এবং সমস্ত পাপ ধৌত করে ফেলবেন । ঝষিগণদ্রে পুণ্যলাভ ও পাপক্ষয়ের শিক্ষায় শিক্ষিত হবার ফলে, বহু যুঝা ও যুবতী 
তাঁদের মাতাপিতাকে তাঁদের সায়াহুকালে সেই তীর্ে নিয়ে আসেন । 
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প্রভাতে যখন খষিগণ নিত্রীত্যাগ করলেন, তখনও সুষের দীপ্তি গগনে প্রকাশমান হয়নি । সেই আবস্থায় তাঁরা মানসসরবরের উদ্দেশ্যে 
স্নান করতে গেলে দেখলেন, এক বৃদ্ধা সেখানে উপস্থিত হয়ে বেশ কিছু মুরিপাথর সংঘুহ করছিলেন | বৃদ্ধার কাছে গিয়ে ঝষিগণ 
বললেন, “কি বুড়িমা! ... এই পাহাড়ের দুগ্থ পথে কি করে এলে তুখি!” ... সেই বুড়ি নিজের কুঁজো শরীরকে সামান্য উত্তোলন করে 
বললেন, "কে বাবা তোষর1!... আমাকে চেন না, আমি তো এখানেই থাকি গো!” 


ঝ/ষি লোমশ বুড়ির উদ্দেশ্যে বললেন, "তা এখানে এতো ভোর বেলায় কি করছো!” ... বৃদ্ধা বললেন, "বাবারা, সবাই আসে এখানে, 
নিজেদের পাপ ধুয়ে চলে যায় । এই পাথর গুলোর পাপ আর ধোয়া হয়ন1। ... তাই আমি, এই পাথরগুলোর পাপ ধোবে বলে একত্র 
করছি। ... এই ঝিলের জলে ধুলেই চলে যাবে কিনা পাপ। ... তাই একত্র করছি” |... ঝ/ষি বাছিল্যে বুড়িমার সাথে রসিকতা করতে 
বললেন, "তা কি করে বুঝবে, পাথরগুলোর পাপ গেল কি না!” 


বুড়িমা হেসে বললেন, "কি বলো গো, শিবের ধামে এসে শিবের যহিমা জানো না! ... এই দেখবে এসো ... দেখাচ্ছি তোমাদের” । ... 
এই বলে বুড়িমা, একটি পাথরকে জলে অবগাহন করাতেই, খষিগণ দেখতে পেলেন, একটি পাথরের প্রতিমৃতি ঝিলের জল থেকে 
উন্নীত হয়ে, ঝিলের পারে গ্িয়ে স্থিত হয়ে যায়”। ... সেই অর্ভুত দৃশ্য দেখে, ঝাষিগণ বললেন, "বুড়িমা, তুমি তো আমাদের থেকেও 
বেশী রসিক। ... বেশ জার দেখাচ্ছ তো!” 


বুড়িমা! বললেন, "রাসিকতা নয়গো, তোখরা নিজেরাই অবগাহন করে দেখ না, এই ঝিলের জলে”।... ঝষি লোমশ, বাছিলোয, 
মুচকুন্দ, সকলেই সেই কথা শুনে অবগাহন করতে দেখলেন, সত্যই তাঁদের এক প্রতিমূর্তি ঝিলের তিরে উঠে গিয়ে অবস্থান করলো ।... 
বুড়ি এবার হেকে বললেন, "বাবারা, এবার তোমরা! পারে উঠে এসো... আরো অভভুত দৃশ্য দেখতে পাবে”। ... খাষিগণ তাই করতে, 
তাঁরা সত্যই এক অনবদ্য দুশ্য দেখতে পেলেন । ... তাঁরা দেখলেন, তাঁদের থেকে মুক্ত হওয়া প্রাতিবিষ্ব তাঁদের মধ্যে পুনরায় আশ্রয় 
নিল। ... 


সেই অবাক দৃশ্য দেখে ঝাষি মুচকুন্দ সেই বুড়িযাকে বললেন, "বুড়িমা, এটা কি হলো!” ... বুড়িমা হেসে বললেন, "ওই যে হুদ্রে 
জলে অবগাহন করলে । এই হুদের জলের ছোঁয়াতে তো পাপ শরীরে থাকতে পারে 811... তাই সে তোমাকে ছেড়ে পারে চলে এলে]। 
..-কিসতু তোমার পাপ যে তোমারই সম্পতি । তোমায় ছেড়ে থাকবে কি করে! ... তাই ধখন উঠে এলে, তখন আবার তোমার সম্পত্তি 
তোখার কাছে ফিরে এলো” । 


ধাষি বাহিল্য এবার উঠে এসে বললেন, "কিন্তু বুড়িমা, আমি তো দেখলাম, আমার থেকে ৪টি গ্রতিবিষ্ব সৃষ্টি হলো! । আর তিরে উঠে 
আসতে ছুটিই আমার মধ্যে আবার স্থান করে নিল... এর আর্থ কি?” ... বুঁড়িম। হেসে বললেন, "বাবা, তোমরা এতো বড় বড় সাধু, 
এটা জানে না, পাপ পুণ্য যে ছটিই বিচার। ... তোমার বিচারে তারা আছে, তো তার! তোমার সম্পত্তি। ... কিন্তু যেই ঝিলের জল 
পাপ হরণ করে, সে তো পুণ্যও হরণ করে। ... গাপপুণ্য থে ছুটিই একের এদিক আর ওদিকের দৃষ্টি মাত! ... 
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তাই তোমাদের পাপ, পুণ্য £ইই পারে এসে বসেছিল, আর তোমরা উঠে আসতে, তোমাদের কাছে তারা ফিরে গেল |... হয়ে গেল”। 
.. ঝাষি লোমশ এবার বললেন, "তাহলে গাপযুক্তি কোথায় হলো!” ... বুড়িমা হেসে বললেন, "পাপগুণ্য মুক্ত হলে কেমন লাগে, 
তা ঝোঝ!র জন্যই তো ওই অবগাহন ঝাছার] । একবার সেই অনুভতি হয়ে গেলে, ওবার পাপপুণ্য ইই যন থেকে তারিয়ে দাও। ব্যাস 
আনন্দই আনন্। ... ঠিক আছে, এখন চলি। ... মেলা কাজ পরে আছে। ... পরে দেখা হবে আবার” । ... এই বলে বুড়িমা চলে গেলো, 
সকল ঝ/ষিগণ একে অপরের মুখের দিকে তাকিয়ে অবাক নেত্রে ষেন সকলেই কিছু বলতে চাইলেন, কিনতু কেউই কিছু বললেন না। 


বেশ কিছুক্ষণ পরে, ধাষি বাঞ্িল্য বললেন, "এত মানুষকে নিয়ে এসেছি আমরা, পুণ্য অভ্ন করে, যহেখীরের দূশনি লাভ করাবে । ... 
তাকি হবে ন1.” ... এক যুবতী অবিবাহিতা সুন্দ্রী স্ত্রী ঝষিগণদের নিকট থেকে ধাচ্ছিলেন। ষিগণদের কথা শৃনে তিনি বললেন, 
“তা কেন হবে না গো!... জানো তোমরা, এই যে এতো সন্তানরা নিজেদের বৃদ্ধ পিতামাতাদের নিয়ে এসেছেন এই স্থানে, পুণ্য তো 
এদ্রেই হবে গো । ... পুণ্য করার থেকে, পুণ্য করানোতে যে অধিক পুণ্য হয়। ... জানো না তোমর1?” 


ঝ/ষি বাছিল্য একট উন মেজাজের । তিনি একটু চিন্তায় ছিলেন । তার মধ্যে এই স্ত্রীর এই কথা তাঁর ভালো! লাগে ন1। তাই তিনি উ্ন 
হয়েই বললেন, "আমরা জন্মাজন্থাস্তরের ঝাষি। ... জানো আমাদের কাছে কত পুণ্য সঞ্চিত আছে। ... কিনতু সেই পুণ্য সঞ্চয়ে এখনও 
আমরা যহেখবরের দশনি লাভ করতে পারিনি । ... তাই এতো মানুষকে পুণ্য করাতে নিয়ে এসেছি। ... তা আমাদের তুমি, সেই দিনের 
এক ছুকরি জ্ঞান প্রদান করতে এসেছ!... যাও এখান থেকে!... 


আর কি সমস্ত আজে বাজে কথা বলছো! পিতাাতাকে পুণ্য করাবে বলে নিয়ে এসেছে সম্ভানরা । আসল পুণ্য অজন তো 
পিতামাতার হবে । পিতামাতার পুণ্য সঞ্চয় হলে, সম্তানরাও সামান্য ভাগ পাবে তার”। ... সেই স্ত্রীকে এই ভাবে অপমানিত করে 
দিলে, খ/ষি মুচকন্দ সেই ঝাষি বাছিল্যেকে থাখিয়ে বললেন, "আহা, স্ত্রীতে মাতার অধিক প্রকাশ । তাঁকে এইভাবে অপমান করো না। 
... অজ্ঞানী হতেই পারে । ... আচ্ছা পুরী, কি নাথ তোমার? আর এখানে কার সাথে এসেছ!” 


সেই স্ত্রী বললেন, "আমার নাম সুচিতা। ... আর আমি এখানে বহৃকাল ধরে রয়েছি, মহেহারের দশনি লাভ করার ইচ্ছা নিয়ে”. |... 
ঝ/ষি বাছিল্যে সেই কথা শুনে, দ্ধ কণ্ঠে বলে উঠলেন, "বাচালতা দেখেছেন ঝ/ষিবর এই কন্যার! ... এই হ্ব্াজ্ঞান নিয়ে, মহেহারের 
দূশণি লাভ করবে উনি!... যাও এখান থেকে” । ... খষি লোখশ হেসে বললেন, "আহা, তা মহেখরের দশনি লাভ করতে ইচ্ছা হয়েছে, 
তি কি!... আচ্ছা পুত্রী, গ্রভর দ্শনি কোন দিশায় গেলে লাভ হবে জানো তৃখি?” 


বললেন, "বেশ পুরী, আমাদের সাথে এই সমস্ত তী্থধাতরীরা এসেছেন! এদ্রেকে পুণ্যক্ান করিয়ে নিয়ে, আমরা ধাতা করবো 
সেইদিকে। ... তৃমি আমাদের নিয়ে যাবে সেই দিশায়!" ... সুতিতা হাস্যযুখে বললেন, "আপনার খ/ষি, পিতাতুল্য। ... এই কন্যা 
যি এই সামান্য সেবা করতে পারে আপনাদের সেই সুযোগ কি করে সে ছেড়ে দ্য়ে। ... নিশ্চয়ই নিয়ে যাবো খ/ষিগণ” | 
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সকল তীথধাত্রীদের এর পর সান করিয়ে, ঝষিগণ সুঁচিতার সঙ্গে উত্তরপুর্ধে ধাতা করলেন। খ/ষি লোমশ পথে সুচিতাকে প্র 
করলেন, “আচ্ছা পুত্রী, তুমি কেন বললে, সম্তানরাই পুণ্য অভ্ন করছেন, বৃদ্ধপিতামাতারা নন!” ... ধষি বাঞ্ধিল্যে সুচিতা নামক 
স্ত্রীর রতি অকারণেই যেন ক্ষিপ্ত হয়ে ছিলেন । ধেন তিনি সুচির কনো কথাই এরবণ করতে আগ্রহী নন |... তাই তিনি আসর হয়ে 
গেলেন, সুচির উত্তর না শোনার অভিপ্রায় নিয়ে। ... 


সুচিতা অন্যদিকে বললেন, "ঝাষিবর, আমার প্রভ ধখন মাতার পৃ্িরূপকে ধারণ করে, পুর্ণসূর্য অবতাররুপে এসেছিলেন, তখন 
বলতেন, যেখানে পাপস্থলন হয়, সেখানে পু্যস্থলনও হয়। তাই কনো ঝিলে অবগাহন করে যদি পাপের স্ুলন হয়, তবে সেখানে 
অবগাহনের কালে পুণ্য স্থবলনও হয়। কারণরুপে তিনি বলতেন, পাপ ও পুণ্য £ইই মানুষের বিচারধারায় ভিত, তাদের বাস্তবে কনো 
আন্তিত নেই। ... যিনি তক্করবৃততি করেন, মিথ্যাচার করেন, তিনি মনে করেন, তিনি পাপী |... 


আবার যিনি তক্করকে তিরস্কার করে, তাকে দওড দেন, তিনি মনে করেন যে তিনি পুণ্যবাণ। ... কিন্তু সেই তক্করও এক বৃত্তবানের সেই 
ধন, যেই ধন তিনি কিছু ব্যক্তিকে দারিছ্রতার শিকার করিয়ে উপাজর্ন করেছেন, সেই ধনকে তাঁর থেকে লুষ্ঠন করে তাঁর কমের ফল 
প্রদান করে পুণ্য আজন করেন । আবার যিনি সেই তম্করকে দণ্ড দেন, তিনি সেই তষ্করের নিদোষ শিশুসন্তানকে অনাহারের মুখে ঠেলে 
দিয়ে, পাপ অভর্ন করেন । ... কিভু সমাজ সেই কর্মে পুণ্য বা পাপ বলে না বলে, তস্কর নিজেকে গুণ্যবাণ বলতে পারেন না, আবার 
তস্করকে যিনি দণ্ড দিয়েছেন, তিনিও নিজেকে পাপী ভাবতে পারেন না।... 


তাই গ্রভ বলতেন, পাপ পুণ্য সবই যনের খেয়াল । আর তিনি বলতেন যে এই সমস্ত তীথস্থানে এসে পাপস্থালন করার কালে, 
পুণ্যস্থবলনও করে পাপপুণ্যের বিচারের অতীতে স্বষ্টী সময়ের জন্য গমন করেন । কানের শেষে ঝিলের তিরে, বা কৃত্ডের কিনারায় 
উঠে এলে, সেই পাপগুণ্যের ঝোধ পুনরায় তাঁর মনের মধ্যে উঠে আসে. | কিনতু এই ঝিলে ক্লান করলে পাপস্থলন হয়, এমন 
লোকপ্রচারের কারণে, তাঁর মনে এই কৃণ্ডে অবগাহনের কালে, পাপ বা পুণ্য উভয় বোধই থাকেনা । ... 


খ/ষিবর, সেই কথার অনুসারে, যিনি কারুকে পাপপুণ্যের অতীতে নিয়ে ধান, তিনি তো সবাঁধিক পৃণ্যবাণ, কারণ তিনি কারুকে 
বরহ্থীবোধ লাভ করার উপায় করে দিচ্ছেন । তাই এই বৃদ্ধজন পুণ্য অন করলেন না, কেবল পাপ ও পুণ্যের আতীতে উঠে, একমুহর্তের 
জন্য পবিত্রতার স্বাদ গ্রহণ করলেন মাত্র, আর তাঁদেরকে যেই সন্তানরা এই স্থানে এনেছিলেন, তাঁরা সেই পবিত্রতার সাথে তাঁদের 
পিতামাতাকে পরিচয় করালেন । তাই, পুণ্য তো সেই সম্তানরাই আজ্ন করলেন, তাই না!” 


ঝ/ষি লোষশ বললেন, "বাহ, তুমি তো কন্যা বেশ সুন্দ্র জ্ঞান অজ্ন করেছ। ... তা তুমি এতো জ্ঞান সঞ্চয় করেও কেন মহেহারের 
দশনি লাভ করে! নি!” ... সুচি £৪খী হয়ে বললেন, "ঝ/ষিবর, আখি এইস্থানে আনেক ছিন ধরে উপস্থাপন করছি। ... আর এই 
উপস্থাপনের কালে, বহু তী্থধাত্রীকে এই ঝিলে অবগাহনের যথা্থতার ব্যাখ্যা করে করে, বহু পুণ্য অভ্ন করে ফেলোছি। ... তাই 
প্রভুর দখনি লাভ করতে পারছি না” । ... 


১৬৪ 


শ্রীতী কৃতান্ত যহাসুত্র 


ঝ/ষি মুচকুন্দ এবার কিচু বলতে গেলে, ঝষি বান্ছিল্যে ঝষিবরকে একপ্রকার ভত্সনা করেই বললেন, "এই মৃখস্ত্রীর সাথে কেন এতো 
কথা বলছেন! ... মুখতার সীম দেখুন এর |... পুণ্য সঞ্চয়ের জন্য মহেখীরের দূশনি লাভ হচ্ছে না! ... আর আমরা যহেহ্বরের দশনি 
লাভ করবো বলে, সেই কোন কাল থেকে তীর্থ করে করে পুণ্য সঞ্চয় করছি। ... কেন এই মুখের সাথে কথা বলছেন ঝাষিবর!” 


সেই কথা শুনে ঝ/ষি মৃচবুন্দই কেবল নন, ঝষি লোমশও চুপ করে ধান । ... কিন্তু সুচিতার নেত্র যেন এক অন্য কিছুর সহহান 
করছিল। ... তবে খাষিবরদের সুঁচিতার মনোভাবের উপর কনো দৃষ্টি নেই আর ... তাঁরা একপ্রকার মন থেকে সুঁচিতাকে ত্যাগই 
দিয়েদিয়েছেন। ... সুচির যদিও সেই ত্যাগের দিকে কনে মাথাব্যাথা নেই। সে নিজের মত পথ চলতে থাকে। ... 


কিছুন্দণ পরে, ঝষিগণের কাছে এক যুবা হত্তদ্ত হয়ে ছুটে এসে বললেন, "ঝাষিবর, আপনারা কৃপা করুন । ... কৃপা করুন আমার 
সভভানের উপর” |... খষি লোখশ বললেন, “কি হয়েছে তোমার সভ্ভানের!” ... সেই যুবক বললেন, "গ্রভ, আমার স্ত্রীকে এক 
সাধৃবাবা দেখে বলেছিলেন, তাঁর সম্ভান এক বিশেষ সেবক হবেন মহেখরের | ... সেই কথার জন্য আখি আমার স্ত্রীকে নিয়ে এই তীর্থে 


কিনতু এখানে এসে, আমার স্ত্রীর প্রসববেদ্নার কালে, এমনই ছুবর্লতা দ্খো ঘেয় যে, সে সন্তানের জন্ম দিতে পারছে না। ... মৃত্যুর 
কোলে চলে পরছে সে! ... আমি এক সাধুর কাছে তাঁকে নিয়ে গেছিলাম । সাধুবাবা বললেন, আমার স্ত্রীকে তিনিই ঠিক করতে 
পারবেন, যার কাছে প্রচুর পুণ্য সঞ্চয় আছে |... আপনারা তো খষি। আপনারা একাকজন তো পুণ্যের সাগর । ... হয়তো যহেখর 
আপনাদেরকে এইকারণেই পাঠিয়েছেন । ... কৃপা করুন ঝ/ষিবর | ... আমার স্ত্রীকে পুণ্যদান করে ঠিক করে দিন”! ... 


ঝ/ষি বাছিলোয উত্তেজিত হয়ে বললেন, "মুখ যুবক। ... পুণ্য তোখার স্ত্রীকে দান করার জন্য সঞ্চয় করিনি আমরা |... প্রভুর দশনি 
লাভ করবো বলে সঞ্চয় করেছি আমরা। ... আমাদের পথ ছাড়ো মুখ যুবক! ... তোমার সন্তানের জন্ম হবার থেকে আমাদের 
যহেশের সাথে সাখযাত কর! অনেক অধিক প্রয়োজনীয় । ... পথ ছাড়ো আযাদের” |... 


যুবক হতাশ হয়ে নয়নের জল মুছতে থাকলে, দেবী সুচি তাঁর কাছে এসে বললেন, “কি হয়েছে যুব! ... তৃমি কাঁদিছ কেন! ... জীবন 
তোনশ্বর। একদিন না একদিন তে চলে যাবেই। ... তবে এই অশ্ুজল কেন!" ... যুবা ক্রন্দন করতে করতে বললেন, "দিদি! ... 
সারাটা জীবন কেবল ম্মেতে কর্ম করে গেছি, আর যনে যনে ভেবে গেছি, প্রভ তোমার সেবা করতে পারলাম না। ... আজ এতকাল 
পরে, আমার সন্তানকে যখন শুনলাম মহেশের সেবক হবে, তখন প্রাণটা ভরে গেছিল । ... 


যনে হয়েছিল, যেই কাজ আমি আমার স্ত্রী করতে পারলাম না, সেই কাজ আমাদের সন্তান তো করতে পারবে । ... আমাদের প্রভর 
সেবা করার সুযোগ পাবে আমাদের সম্ভান। তা ছুচোখ ভরে দেখতে পাওয়াও তো অশেষ ভাগ্য, তাই না দিদি" ... দ্বৌ সুচিতার 


১৬৫ 


শ্রীী কৃতান্ত যহাসুত্র 


নেত্র অশরুপুর্ণ হয়ে উঠলো । তিনি বললেন, "ঠিক আছে যুব । ক্রন্দন করো না... এক সাধু যহারাজ যখন তোমার স্ত্রীর সন্তান প্রভুর 
সেবক হবেন বলেছেন, তখন তাঁর কথা মিথ্যা হতে পারে ন]। ... 


আমি এক অত্যন্ত সাধারণ কন্যা । তাই পুণ্য কি করে তোমার স্ত্রীর কাছে আপর্ণ করতে হয় জানিনা । ... কিন্তু প্রভুর যি তেখনই ইচ্ছা 
থাকে, তবে অবশ্যই তিনি আমার থেকে সমস্ত পুণ্য নিয়ে তোমার স্ত্রীকে প্রদান করবেন । ... চলো, আমাকে তাঁর কাছে নিয়ে চলো” | 
... ঝ/ষি বাছিল্য সেই দৃশ্য দ্খে মুখবিকৃত করে পথ চলতে থাকলে, /ষি মুচকুন্দ এবং ঝ/ষি লোমশ, সেই দৃশ্য দেখে কৌতুহল 
বশত কি করেন সুচিত্রা তা দেখতে গেলেন । ... 


ঝাষি বাছিলোয বিরক্ত হলেও, তাঁর সঙ্গীদের স্দানের উদ্দেশ্যে সেই ছ্শায় গেলেন। ... দেবী সুঁচিত্রাকে তাঁরা দেখলেন, সেই সবার 
স্ত্রীর মাথোপরে উপস্থিত হয়ে বসতে, আর তাঁর মন্তকে নিজের স্নেহহস্ত রাখতে |... ঝাষিগণ নিজেদের তপদৃষ্টে দেখলেন, দেবী 
সুচিতার স্পশখাত্রই যুঝার স্ত্রীর শরীর উল্ভ্বল হয়ে উঠতে থাকলো, আর কিছুকাল পরেই, তাঁর দেহ প্রাণচঞ্চল হয়ে উঠলো । ... সেই 
দুশ্যদেখে দেবী সুচিতার আনন্দ সত্যই দেখার মত ছিল |... তিনি ধেন সাখ্যাত তাঁর প্রভুর দূশণি পেয়ে গেছেন, এমন ভাবেই আনন্দ 
লাভ করলেন । 


কিতু ঝষিগণ এরপর যা দেখলেন, তাতে হতবস্ব হয়ে গেলেন । তাঁরা দেখলেন, সেই যুবা মহেখবরের রূপ ধারণ করলেন, আর সেই স্ত্রী 
দেবী কামধেনু হয়ে উঠলেন । আর তাঁরা উভয়েই দেবী সুতিত্বার মধ্যে বিলীন হয়ে গেলেন।... সেই ঘুশ্য দেখার পর, ঝষিগণের যেন 
পদ্তল থেকে ভমি সরে গেল ... ঝষি লোমশ আতনাদ করে বলে উঠলেন, "স্বয়ং প্রভ আমাদের পরীন্চা নিতে এসেছিলেন. |... 
আর আমরা!” 


সেই পরীম্গাতে উত্তীর্ণ হতে পারি। ... কিতু আমরা আমাদের অহংকারের বশে তাঁর শিক্ষাকেই তাচ্ছিল্য করে এসেছি 1... আমরা 
বলা ভুল, তোষাদের উভয়ের থেকে আধিক অপযান তো আমি করেছি তাঁকে” |... ঝাষি মুচকুন্দ বললেন, "সেই বুড়িমার কথা 
বলছেন খষিবর!?” 


ঝাষি বাছ্িলোয বললেন, "কেবল সেই বুড়িমা নন, স্বয়ং সুতিতাও” | ...ধাষি লোখশ বললেন, "সুতি! ... সে তো এক সামান্য 
ভক্ত!” ... ঝষি বাহিলোয নিজের উপর হতাশ হয়ে বললেন, "সুঁচিতার রূপের সারল্য আমার মনকে একবারের জন্য বলোছিল, ইনি 
খাতা; কিন্তু তার পরের মুহ্ত্তেই কি যে আমার ভূম হলো!” ... ঝষি মুচকুন্দ প্রথ করলেন, “কিনতু তাঁরা কি শিম্ষণ প্রদান করলেন 
আমাদের, আমি তো সেটিই বৃঝ/তে পারছি 71” ... 
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ঝ/ষি ঝাছিলোয বললেন, "ঝাষিবর, একবার স্মরণ করে দেখুন, সেই বুঁড়িমা আমাদের কি শিক্ষা দিয়েছিলেন! ... তিনি আমাদের 
বলেছিলেন না! পাপ পুণ্য উভয়ের থেকে যুক্ত হতে হয়! আর পাপপুণ্য উভয় থেকেই মুক্ত হবার অভিজ্ঞতাকে অবলোকন করার 
জন্যই এই জান |... যেন খ/ষিবর, আমরা ধ্যানেতে কি আমাদের 'আমি'র থেকে মুক্ত হতে পারি!... না তো। ... কিন্তু একমুহ্র্তের 
জন্য আমরা আমাদের 'আমি'র থেকে মুক্ত হয়ে নিজেদের যুক্ত অবস্থাকে অবলোকন করতে পারি। ... 


ঠিক তেষনই হলো এই কৃত সান । ... এক মুহর্তের জন্য আমরা পাপপুণ্য, উভয় থেকেই মুক্ত হয়ে, নিজকে যুক্ত অবস্থায় প্রত্যক্ষ 
করতে পারি, কিনতু সত্য অর্থেমুক্ত হতে পারিনা । ... আর স্বারণ করুন, সুচিতাও আমাদেরকে ঠিক এই কথাগুলিই বলে। ... সেও 
আমাদের বলে ষে, সে বহু তীরথযাীকে মানসসরবরের কৃণ্ডে মানের এই উপযোগিতা! বলে বহু পুণ্য অর্শ করে ফেলেছে বলেই 
যহেহারের দশণি লাভ করছে না| ... 


বুঝলেন খ/ষিবর, সুচিতবাই সেই বুঁড়িযা। আর বুড়িাই সকলকে সেই সত্য ঝলে ফেরেন। ... আর সুঁচিতা আমাদেরকে সতর্ক 
করেছিল, আমরা যেন পুণ্যের অহংকার না করি, কারণ এই পুণ্য থাকলে, আমরা প্রভুর দৃশশি লাভ করতে পারব না ।... প্রভুর দশশি 
গাপপুণ্যের বোধ থেকে মুক্ত হলে, তবেই লাভ কর] সম্ভব । ... কিনতু আমর] তা বৃঝেও বুঝিনি । ... 


আর বৃঝি।নি বলেই, মাতা তাঁর লীলার শেষ অংশটুকু করলেন । ... তিনি পরাচেতনা। তাঁর চেতনায় সকলেই স্থিত। তাই তাঁর 
ধ্বেরণাতেই, প্রভ সেই যুঝা হয়ে আসেন, এবং দেবী সুঁতিতার থেকে সমস্ত গুণ্যকে অপসারিত করে, তাঁকে শুন্য করে দিলে, তিনি গ্রভ 
হয়ে সম্মুখে উপিস্থিত হন । ... আসলে ঝাষিগণ, মাতা হলেন মহাশুন্য, আর তাই শৃন্যের দশশি লাভ করতে গেলে, শৃশ্যই হতে হয়|... 


পাপপুণ্য, সুখহ5খ, ন্যায় অন্যায়, সমভ্ত অহংকারের অলঙ্কার থেকে অহংকারকে যুক্ত করে , শেষে আহংকারকেও ত্যাগ করে শৃশ্য 
হতে হয় তবেই শুন্য হওয়া যায়, আর তবেই মাতার দূশণি লাভ সম্ভব | ... খষিগণ, আমরা এই সহজ সত্য কিছুতেই বুঝছিলাম না 
বলে, খাতা ও প্রভ আমাদের সাথে এই লীলা করে আমাদেরকে এই পরম শিক্ষা প্রদান করেন । ... হ্যা প্রভুর দশনি লাভ আমরা 
করতে পারিনি, তবে আমাদের মনের জিজ্ঞাসা শান্ত হয়েছে। 


আমাদের কর্তব্য কি, এই ছিল আমাদের প্র । আর আমরা তার উত্তর পেয়ে গেছি। মানুষকে পাপগুণ্যের বিচার থেকে উতর উঠিয়ে 
নিয়ে যেতে হবে, তাঁদ্রেকে শৃন্যের পথে পারি দেওয়াতে হবে । সম্পূর্ণ বিচারশূন্য করে তুলতে হবে । এই আমাদের কর্ম”. ।... ঝ/ষি 
লোমশ ও ঝ/ষি মুচকৃন্দ বললেন, "কিছু খাষিবর, আমরা কি তবে গ্রভ ও মাতার দন পাবো না!... তাঁদের দশনি পাবো না আমরা!” 


ঝাষি বাছিল্য বললেন, "আমরা এক্ষণে তো তাঁদের দশণি লাভ করার যোগ্যই নই |... আগে আমর। তাঁদের দেখানো মার্ছে চলে, 
আমাদের পরমাথকে সম্পন্ন করি। হয়তো এই পরাথের সম্প্তাই আমাদ্রেকে তাঁদের দূশশি লাভের যোগ্য করে তুলবে । ... এই 
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বলে প্রস্থান করতে উদ্যত তিন খ/ষি তাঁদের পশ্চা? থেকে একটি নারী কণ্ঠস্বর গেলেন, "সন্তান মাতার কোড একমাত্র তখনই লাভ 
করেন না, যখন সন্তান মাতার করের থেকে নিজের ভ্রীড়াকে আধিক গুরুত প্রদান করে”। 


এক মুহূর্তের মধ্যে ঝষিগণ নিজেদের ঝ/ষিতৃকে যেন ভ্রম মনে করলেন । তাঁরা ফিরে তাকিয়ে দেখলেন, মাতা সর্বা্থা তাঁদের পশ্চাতে 
স্থিতা। ... শিশুর ন্যায়, সকল ঝ/ষিগণ তাঁর কাছে উপস্থিত হলেন লম্্ঝস্প করে । মাতার বক্ষে যেন তাঁরা নিজদ্রেকে দর্বিদিক শুন্য 
করে অপর্ণ করে দেবেন ... কিনতু শেষ মুহৃতে তাঁরা দাঁড়িয়ে গেলেন |... ঝ/ষি বান্ছিল্য বললেন, "তোষার সুচিত্রা অবতারকে কম 
অপমান তো করলাম না মা!... তোমার অবতার আর তোমার মধ্যে ভেদ কি!... এরপরেও তুমি! ...৮” 


যাতা হেসে বললেন, "এই ঝ/ষি হয়ে জ্ঞান অভর্ন করেছ বাছা! ... সন্তান মাতার ক্রোরে শুয়ে শুয়ে কতই না পদাথাত করে মাতাকে। 
কিনতু সেই পদাথাত দারা কি মাকে অপমান করে।... কিন্তু হ্যা, এইন্ণে অপমান করছে বটে তোষরা তোমাদের মাকে |... সে 
তোমাদের ক্রোরে নিতে এসেছে, আর তোমরা তাঁকে এমন ভাবে ক্রোঙশূন্য করে দণ্ডায়মান রেখেছ!” ... 


মাতা আবার হেসে বললেন, "পুত্ররা, করীঙায় তত যতক্ষণ ছিলে, দেখো, আমি তোমাদের সম্ুখেই ছিলাষ, কিনতু তোমরা আমাকে 
চিনতে পারে নি। ... আর এখন দেখো, ক্রীড়া ছেডে দিয়েছ, আর তোমরা আখাকে তিক চিনে নিয়েছ। ... এসো বাছারা, মায়ের 
কোলে এসো। তোখাদেরকে কোলে নেব বলে যে আমি কতদিন ধরে অপেক্ষায় ছিলাম । কিছু তোমরা যে পুণ্য সঞ্চয় করার 
ক্রীডাতেই ঘন রেখে আমাকে ভলে ছিলে!” 


তিন ঝষি নিজেদের ঝ/ষিত সম্পূর্ণ ভলে গেছেন এক্ষণে । ... তাঁরা ওবার শিশুর মত, মাতার ক্রোরে আছড়ে পরলেন । মাতা তাঁর 
সম্ভানদ্র তাঁদ্র মায়ের উপর দাপাদাপিকে নষ্ট হতে দেবেন না। তাই তিনিও নিজের আকৃতি সাখান্য বাড়িয়ে নিলেন । ... ঝষিগণ 
কিছুক্ষণ গোবগসের ন্যায় মাতার শ্রীল নিজদের অজ ঘর্ষণ করে তপ্ত হয়ে মাতার মুখের দিকে তাকিয়ে বললেন, "মা, আমরা 
এক্ষণে মুক্তি নেবনা |... মুক্তির পথ তো আমরা এতকালে জানলাম, তাই মুক্তি নিয়ে তোমার সাথে একাতু হয়ে যেতে খুব ইচ্ছা 
করছে। ... 


কিন্তু মা, মুক্তি এখনই নিলে, আমরা যে অনেককে বলে এসেছি, পুণ্যসঞ্চয় করো, তাঁরা ভাববেন পুণ্য সঞ্চয় করেই বৃঝি। আমরা 
তোমাকে পেয়েছি। ... তাই তাঁদেরকে বলে আসতে হবে আগে যে, পুণ্য সঞ্চয় নয়, তীথধাতায় নয় । পাপপুণ্যের বিচার ত্যাগ করলে, 
তবেই পরমার্থ লাভ হয় । সুখ নয়, স্বর্গ নয়, আমাদের যাতাই যে আমাদের পরমা? আমাদের মাতার মধ্যে চিরতরে অবগাহনই যে 


খাতা হেসে বললেন, "বেশী দেরী করবে না তো ফিরে আসতে!” ... খাষি মুতরুন্দ এবার মাতার উদ্দেশ্যে বললেন, "মা, ভলে তো 
আমরা যাবোই, তাই দেরিও করে ফেলবো। ... একবার এই মায়ার জগতে প্রবেশ করলে, আর কি কনো কিছুর কনো ইশ থাকে! ... 
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কিনতু মা, তুমি আমাদেরকে ডেকে নেবে না!” ... মাতা হেসে বললেন, "কেন ভলবে কেন! ... তোষরা কি কর্তা!... কনোকালে তোমরা 
কনে কর্ম করেছ নাকি!” 


খষি লোমশ বললেন, "না ঘা, আমরা তো ভোক্তা! ... তবে! ...” খাতা হেসে বললেন, "তবে আবার কি! ... তোমরা কেবল যাও 
তাঁদের কাছে। বাকি তোমাদেরকে আমিই সদাকাল চালিয়ে এসেছি, আর আখি এখনও চালাবে।। ... নিজেদের কর্তা ভাবে, তবে না 
ভ্রমে পতিত হবে! ... নিজকে কর্তা ভাবাই যে আদিব্রম, নিজকে ব্মী ছেড়ে শিব, শিঝ ছেডডে জীব ভাবাই তো আদিভুম | ... তাই না!... 
তাই পু্ররা, বৈরাগ্যের অভ্যাস করো ফিরে গিয়ে । ... কাজ হয়ে গেলে, আমাকে তোমাদের সম্থুখে দেখতে পাবে” । 


ঝষিগণ বললেন, "যেই শকট সম্মুখে এসে উপস্থিত হবে, সেই শকটেই উঠে বস, আর যেই শকট সম্মুখে আসে নি, তার দিকে ফিরেও 
তাকিও না। ... নিবিচারে শকটে বস, আর নিবিচারে শকট থেকে নাযো]। ... আমরা শীঘ্বই আসবো মা” । ... এই বলে খ/ষিগণ চলে 
গেলে, মাতার উত্ভাগুকাশ সেই স্থান থেকে অবলুপ্ত হয়ে মাতার সুচিত্রা অবতারলীলার সথাপ্তি করে”। 


দেবী দিব্যশী উল্লাসের সাথে বললেন, "নিবিচারে থাকো, নিরির্চারে ভ্রম, আর যা তোমার সাথে হচ্ছে, তা সমস্ত কিছু মাতাপ্রভুর 
ক্রীড়া রূপে উপলব্ি করতে থাকো। ... আহা, কি সুন্দ্র!... জীবন স্বয়ং এক শ্রেষ্ঠ বিনোদ্ন। ... পিতা, এইরূপে জীবনকে দৃশণি করলে, 
জীবন যে স্বয়ংই বিলাসিতা । এতে অন্য কিছু বিলাসিতা করার প্রয়োজন কি! ... 


কিনতু আমরা তো সেই স্বরুপজ্ঞান ছেড়েই দিয়েছি। বরনমান্বরূপ ছেড়ে, আমর! জীবাণু হয়েই অহংকারে মজে থাকি। ... কিতু আমাদের 
সুরাপান, দেহকাম এইসমস্ত রুপে অনুভব করতে যায়। 


পুনরায় দ্বৌ দিব্যশী বললেন, "পিতা, মাতার পরবতী লীলা সম্বহেঁ বলুন না । বঙ আনন্দ লাগছে এই কথা শুনতে, বড় উদ্দীপনা 
লাগছে”।... ধর বন্মীসনাতন হেসে বললেন, "কিন এই কথার থেকে মূল সার তো৷ তুমি গ্ুহণই করলে না এখনো পুরী! ... এর সার 
তো ব্যক্ত করো”। 


দ্ব্যিতী সেই আদেশ লাভ করে বললেন, "এই কথার মুল তত হলো, অধিক থেকে অধিক সাধক, তী্ঘমণ, পৃণ্যকর্য করে 
গুথ্যসঞ্চয়, ইত্যাদির মধ্যেই নিজদ্রেকে আবদ্ধ করে ফেলে, নিজদের সাধনকেই নষ্ট করে দেন । ... আসলে পাপ বা পুণ্য সম্বহৌঁ 
মাতা দেবী সুতিতার বেশে যেষনটা বলেছেন, ঠিক তেমনটাই |... একই কর্ষ একটি দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে, তা গাপকর্ম তো অন্য 
দু্টিকোণ থেকে দেখলে, সেই কমই পুণ্য কর্ম।... 


১৬৯ 


শ্রীী কৃতান্ত যহাসুত্র 


যেখনটা মাতা বললেন, “একটি তক্কর ধার থেকে লুণঠিন করলেন, তিনি কিছু ব্যক্তিকে দূরিত্র করে, সেই ধন উপাজন করে বৃতিবান 
হয়েছেন । তাই তাঁর তক্করবৃততিকে যদি দেখা হয়, তবে সেই তস্কর অবশ্যই পাপী । আবার যদি সেই তষ্কর যে সেই আন্যকে দরিঙ করে 
বৃবান হওয়া ব্যক্তির ধনকে লুষ্ঠন করে নিচ্ছেন, সেই কর্থকে যি দেখ হয়, তবে সেই কমের ধ্যে আবার পুণ্যেরও দৃশশি যেলো। ... 
একই ভাবে, যেই ব্যক্তিরা সেই তস্করকে ধরছেন, এবং দৃড দিচ্ছেন, তাঁরা সমাজের থেকে তক্করবৃত্তিকে অপসারণ করছেন, তাই তা 
গুণ্যকর্ম। কিতু একই সাথে তাঁরা থে সমাজের সেই ব্যক্তিরা যারা কারুকে দরিত্র করে বৃত্তবান হচ্ছেন, তাঁদ্রেকে কিছু বলছেন না৷, 
সেই দিক থেকে দেখতে গেলে, সেই দণ্প্রদধান করেও পাপকর্ম করছেন । 


একই সাথে, সেই দগুপ্রদত্তারা যখন তস্কুরটিকে দও দিচ্ছেন, সেই তস্করের পরী যে নিজের সভ্ভানদ্র ভরণপোষণে অক্ষম হয়ে গিয়ে, 
বেশ্যাবৃতি করতে বাধ্য হচ্ছেন, বা সেই তষ্করের সম্তানর! অনাহারে থাকছেন, সেই কমের বিচার যদি কর হয়, তাহলে সেই 
দণপ্রদৃত্তারা অনাবিল পাপকর্ম করছেন । ... 


অধ? মোটকথা এই যে, সমস্ত কের মধ্যেই পাপকর্ ও পুণ্যকর্ম' উভয়ই বিদ্যমান থাকে। কোন দৃষ্টিকোণ থেকে আমি সেই 
ক্কে দেখছি, তার উপর নির্ভর করে, আমি সেই ব্যক্তিকে পাপী বলবো না গুণ্যবাণ বলবো। ... কি ধাদি নিরপেক্ষ দৃষ্টিকোণ 
থেকে আমরা সেই কমকে দেখি, তবে দেখবো, সেই কমের মধ্যে অজম্ব পাপধার ও পুণ্যধারা একত্রে প্রবাহিত হচ্ছে এবং সাঞ্চিত 
রয়েছে। ... আর এখন সযত্ত কমের যধ্যেই বিদ্যযান থাকে। 


এক ব্যক্তি যখন সম্ধ্যাস নিয়ে গৃহত্যাগ করেন, সেই কথের যধ্যেও তিনি কারুকে ত্যাগ দিয়ে তাঁকে জীবনযুদ্ধে স্থাপন করে দিচ্ছেন, 
তাই পাপকর্ষ আবার ঈহ্বারের কমের জন্য নিজকে সঙ্জ করছেন, তাই পুণ্যকর্ম। ... এমনকি এক সজয কিয়ার মধ্যেও মোহ, কাম, 
ইত্যাদি রিগুর সথগার থাকে, তাই পাপকর্য, আবার সেই কমই এক অশরীরী সবয়ভভুকে দেহদান করে, তাঁর নিজের স্বরুপ যা করার 
সুযোগ প্রদান করছেন, তাই তা পৃণ্যকর্ম। ... অথাৎ প্রতিটি কের যধ্যেই, একই সাথে পাপ ও পুণ্য, উভয় ভাবই বিদ্যমান থাকে। ... 


তাই আমার কৃতকর্ম পাপ না! পুণ্য, এই বিচার অমূলক, অবান্তর, এবং অযৌক্তিক । যেই কমই তুমি করো না কেন, কারুকে না 
কারুকে তাখি সেই কর্ম করে আনন্ব্দান করছো, তাঁর কাছে তোখার কর্ম পুণ্যকর্ম আর সেই একই কর্ম করে তাখি কারুকে না কারুকে 
বেদনা প্রান করছোই, তাঁর কাছে সেই কর্ম পাপকর্ম। ... কিছু বহু বহু সাধক, বহু বহু তপস্থী, এবং বহু বহু আধ্যান্ত্বিক পথের জাতকরা 
এই গাপপুণেযের বিচারে বহৃসময়, এমনকি বহু জন্মাও নষ্ট করে দেশ । 


আর সবাঁধিক কথা এই যে, এই পাপ বা পুণ্যের সঞ্চয় দ্বারা সত্যলাভ, বা লম্মনযপৃতি কখনোই হয়না। ... কেন হয়না? কারণ তাঁর 
কাছে যেতে গেলে, তাঁর কাছে মিশতে হলে, সম্পূর্ণ ভাবে খালি হতে হয়; সম্পূর্ণ ভাবে আমাদেরকে মুক্ত হতে হয় সমস্ত বিচারের 

থেকে সমন্ত সাদাকালো চিন্তা, অাও সুখ-৪5খ, স্বগ'নরক, ভ্ঞানী-অজ্ঞাশী, বিদ্যান-মৃখ, পাপ-পুণ্য, ন্যায়-অন্যায়, স$-আস, 
সথস্ত চিত্ত থেকে মুক্ত হয়ে খালি হতে হয়। ... 


১৭০ 


শ্রীী কৃতান্ত যহাসুত্র 


শ্যামাপর্ণ আমাদেরকে কি শেখালো? ... আমাদেরকে এই শেখালো যে আমাদেরকে সমস্ত লঙ্জাবন্তর ত্যাগ করে, সম্পূর্ণ নিলর্জ 
হতে হয়। ... এক ব্র্ণই সম্পূর্ণ নিল্জ, আর এক সেই শিলজ্জ ব্রর্মী হতে পারলে, তবেই আমরা সত্যে স্থিত হতে পারি, আমরা মাতার 
সাথে খিলিত হতে পারি। ... ধতম্ষণ না আমর! শিলল্জ হতে পারছি, ততম্ষণ আমাদের সত্যলাভ সম্ভব নয়।... আর এই সমস্ত 
পাপ-পুণ্য, স$-আসও, সত্যমিথযা, সুখ-ছু$খ, স্কগ নরক বিচার তো আমাদেরকে সেই নিলর্জটিই হতে দে্য়েনা। আমর সেই ভ্রমের 
আত্তরণ অঙ্গে রেখে দিই। ... 


আমরা সেই যনে করতে থাকি যে আমর] কিছু না কিছু। হয় আমরা পাপী, নয় পুণ্যবান। হয় আমারা সুখী, নয় দ€খী। হয় আমরা 
ন্যায়নিষ্ঠ, নয় আমরা দুরাচারী; হয় আমরা পুরুষ, নয় আমরা প্রকৃতি; হয় আমরা ঠিক, নয় আমরা ভুল |... আর যতম্ণ সেই 
সকলকিছিতে মন থাকবে, ততক্ষণ আমরা নিল্জ্ হতে পারলাম কোথায়? সত্য অর্থে আমরা সকলেই একই সঙ্গে ন্যায়নিষ্ঠ এবং 
দ্রাচারী; একই সঙ্গে পাপী এবং পুণ্যবান; একই সঙে পুরুষ ও প্রকৃতি । যদি নিল্জ হতেই না পারি, তবে আমরা বরন্মোর সাথে 
একাত্ব হবে কি করে? খিলন আখাদের হবে কি করে? আমাদের জীবন সাথকি হবে কি করে? 


আর তীর্ঘ কি? তীর্ঘ তাই, যা আমাদের কাছে এই তত্ুকেই স্পষ্ট করে দ্য়ে। তীর্থ কনো মোক্ষধাম নয় যে, সেখানে কষ্ট করে বা কোন 
না কোন ভাবে পোঁছাবো আর আমরা মোক লাভ করে যাবো । ... তীর্থ তাই, ধা আমাদের মোচ্ষের ধারণা প্রদান করে । আমরা কেন 
মোক্ষলাভ করছি না, সেই ততুকে আমাদের সম্মুখে যা রাখে, তাই তী্থ। ... আর তাই তীর্ঘ আমাদের কাছে এই বোধই স্পষ্ট করে যে, 
সমস্ত কমের মধ্যেই যেষন পাপ আছে, তেমন পুণ্য ও আছে। ... 


কিনতু একই সাথে তীর্থ আমাদের কাছে এটিও স্পষ্ট করে দেয় যে, আমরা কি পাপ, কি পুণ্য, উভয়ের সঞ্চয়ের জন্যই মোক্ষ লাভ 
করতে 7। আর সত্য তো এই যে, যার হৃদয়ের ঘধ্যে এই ভাব থাকে ষে, তিনি পুণ্যবাণ, তিনি তো মোম্ষলাভ করতেই পারেন না, 
কারণ সবর্চিণ তাঁর ঘধ্যে নিজকে গুণ্যবাণ, এবং অন্যকে পাপী ভাবার প্রয়াস বতমান থাকে। ... 


এক কথায়, ধতম্চণ আমর] এই ঘনে করবে যে আমিই একমাত্র সঠিক, আর অন্য কেউ সঠিক নয়; বা যতক্ষণ আমরা এমন ভাববো 
যে আমার মত ধার! ভাবেন, তারাই ঠিক, অন্য সকলে ভুল, সকলে ভ্রান্ত, ততম্ণ ঈশ্বরের সামিধ্য লাভের আধিকারীই আমরা নই । 


আর কেন সেই আধিকার আমরা ধারণ করিনা, তা তো দেবী সুটিত্রা, মাতা সরা বেশে স্পষ্ট করেই বলে দিয়েছেন । ... তিনি কি 
বললেন, সন্তান ধতক্ষণ কনে না কনে খেলা নিয়ে মত, ততক্ষণ তিনি মাতার ক্রোর লাভ করেন না।... কিন্ত ধখন সভানের সমস্ত 
বৌধই তাঁর মাতা হয়ে ওঠে, তখনই তিনি মাতার কোর লাভের অধিকারী হয়ে ওঠেন । ... অর্থাঁগ, আমরা যতন্ণ কনে না কনো 
ভেদ্ভাবের খেলা নিয়ে মত থাকি, আর সেই খেলায় যত থেকে মনে করি যে, অমুক ঠিক, অমুক ভল; অমুক সঠিক, আর অমুক 
ভ্রান্ত; অমুক জ্ঞানী আর অমুক মুর্খ, ততম্ষণ আমর! মাতার ক্রোর লাভের আধিকারী নই 
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তিনি মাতা, আর তাই তিনি কিছুতেই ওটি সহ্য করেন না যে, তাঁর কোন একটি সন্তান অন্য একটি সন্তানকে ঘৃণা করুন, বা হেয় করুন, 
বা নিন্দা করুন|... যখন আমরা সকলের সকল অবস্থানকে তাঁর নিরিখে সঠিক অবস্থান মনে করে নিতে পারি, তখনই আমরা 
বন্াজ্ঞানী হয়ে উঠি, কারণ তখনই আমরা এটি অনুভব করি যে, সকলেই বৃশ্মা, আর সকলেই তাই সঠিক, কিনতু পকলেই ভ্রামিত, তাই 
যেযার নিজের স্থানে দীর্ড়িয়ে সঠিক। ... 


এই সাম্যভাব আমাদেরকে পাপ-পুণ্য, জ্ঞানী-মুখ ইত্যাদি সকল ভেদে থেকে মুক্ত করে দেয়ে, আর যতক্ষণ না আমরা সেই ভেদ্ভাব 
থেকে মুক্ত হই, ততক্ষণ আমর] আধ্যান্িক পথে অথঁসরও হতে পারিন]। ... হ্যাঁ যিনি আমার সাধনাকে নষ্ট করতে আসছেন, 
আমাকে অবশ্যই তাঁর থেকে ছুরে থাকতে হবে, কিনতু তার অর্থ এই নয় যে, তিনি ছুরাচারী বলেই আমার সাধনাকে নষ্ট করতে 
আসছেন । তিনি যেই আবস্থায় রয়েছেন, তাঁর ভষের মধ্যে, সেই নিরিখে, তাঁর এটাই বোধ হওয়া স্বাভাবিক যে সাধনা আমুলক বা 
অহেতুক, আর সেই কারণেই তিনি সাধনার বিরোধ করছেন! 


তাই এক সাধককে সেই সত্যকে উপলা্কি করতে হয়, হ্যাঁ, সেই ব্যক্তি, যিনি তাঁর সাধনাকে নষ্ট করে দিতে উদ্যত, তাঁর থেকে ছুরে স্থিত 
থাকতে হয় সাথককে। একই সাথে সাধককে সেই ছুরতকে এখন ভাবেই কোশলদার স্থির করতে হয়, যাতে সেই সাধনকে নষ্টকারী 
ব্যক্তি তাঁর সনিকটে না আসতে পারেন । কিছু এই সমস্ত কিছুর পরেও, সাধক যেন ঘু্ান্রেও এমন না মনে করেন যে, সেই ব্যক্তি 
ছুরাচারী বা তিনি জাতির জন্য বিপত্জনক। ... প্রাতিটি জীবই কনো না! কনো ভাবে জাতির জন্য বিপত্জনক, আর সেই জীবই অন্য 
কনো ভাবে জাতির জন্য শুঁভ। ... 


অর্থার্, দেবী সুচিতার এই কথা আমাদেরকে সমস্ত প্রকার সম্কীণতা থেকে বেড়িয়ে এসে, নিজকে ঈখবরের কাছে সপে দিতে বলছে, 
যেখানে আমর] আমাদের সম্মুখে ঝা আসবে, তা ঈখবরের প্রেরণাতেই আমাদের সম্মুখে এসেছে, এখন অনুভব করে, আনায়সেই তা 
গ্রহণ করি; আর ধা আমাদের কাছে আসেনি, তাকে নিয়ে বিন্দ্মাত্র চিন্তা না করি। ... 


এখন আমর প্রায়ই করতে থাকি। একটি ঘটনা ঘটেছে, আর সেই ঘটনার থেকে অন্য কি সমস্ত ঘটন] ঘটতে পারে, সেই চিন্তায় 
আমর! অনেক কিছু কর্ম করার সিদ্ধান্ত নিয়ে নিই, আবার কখনো কখনে৷ সেই সমস্ত কর্ম করেও নি, ধাতে যা! ঘটতে পারে, তা ধাতে 
না ঘটে।... আর এই ক্রিয়। করতে গিয়েই আমর] হাজারো কমের বান নিমাঁণ করে ফেলি আমাদের, ধার জাল কাটতে কাটতে 
আমাদের সহ দেহ নিয়ে নিতে হয়! 


ঈশ্বারের কাছে যাবার একটিই সর্ত, আর তা হল সমস্ত বন্ধন থেকে যুক্ত হওয়া! ... বহীন তা নয়, যা অন্যরা আমাদের উপর স্থাপন 
করার চেষ্টা করছেন । হান তা যাকে আমি বহন খনে করছি |... যিনি মনপ্রাণ ছিয়ে সংসার করছেন, বা যিনি সংসার করতে 
চাইছেননা, এই ছইজনের কাছেই সংসার একটি বহন । ... যিনি যনপ্রাণ দিয়ে সংসার করতে চাইছেন, তাঁর ঝাছে সেই বহীনি প্রিয়, 
আর যিনি সংসার করতে চাইছেন না, তাঁর কাছে সেই বনি অপ্রিয় । ... কিন্তু এই সংসারবহনি থেকে যুক্ত তিনিই, যিনি সেই 


১৭২ 


শ্রীতী কৃতান্ত যহাসুত্র 


সংসারের বহীনের ঘধ্যে থেকেও, সেই বহাীনকে বহন বলে অনুভব করেন না, আহার নিগার জন্য সংসারে মন রাখছেন, আর 
আহারনিঙা হয়ে গেলেই সংসার থেকে ঘন অন্যত্র অপসরণ করছেন । 


বিষ্ভার দুগর্বের কাছে আমর] সকলেই বান্দি, কেউই তা সহ্য করতে পারেন না। কিনতু এক যেথরের ঝাছে সেই গর তাঁর মধ্যে কনে 
প্রতিক্রিয়া ফেলেনা, তাই তিনি সেই বান থেকে মুক্ত। ... অথাঁগ, যধ্যা কথা এই যে আমাদের মন, বৃদ্ধি বা আত্মার উপর যা কিছু 
প্রভাব বিস্তার করতে পারে, তাই আমাদের বহইনি। কিন্তু যা কিছু আমাদের মন, বৃদ্ধি বা আত্মার উপর কোন প্রকার প্রভাব বিস্তার 
করতে পারেনা, আমরা সেই বহীনের থেকেই যুক্ত। 


অর্থাও সুচিত্রা কথা আমাদের এই বলছে যে, আমাদেরকে বহীনের প্রভাব থেকে মুক্ত হতে হবে|... বান সমস্ত কিচুই। স্বয়ং 
বর্মময়ী খাতার কাছেও আমরা বন্দি; যতম্ণ আরা স্বয়ন্ভু হয়ে থাকবো, যতদিন আমর! ভরমিত হয়ে থাকবো, ততদিন তাঁর বান্দি হয়ে 
থাকবো। কিনতু তাঁর বহান কি শযামার কাছে বহীন যনে হয়? না তো, কিন্তু তাঁর বান আমাদের কাছে বহীন, মহাবহীন। ... কত কিছু 
করার ইচ্ছা আমাদের থাকে, কিনতু তাঁর সেই বহনের কারণে আমর! করতে পারিনা । ... কত চমগকার করার, বা চমগকার দেখার 
ইচ্ছা থাকে, কিন্তু তাঁর বহনের কারণে আমরা তা করতে পারি না। ... 


অ্থাঁ বহান সমস্তকিছুই। ... কিছু কোনকিছুই বহান নয়, যদি সেই বহীন আমাদের মন, বুদ্ধি ও আত্মাকে প্রভাবিত করতে না পারে । 
শ্যামাকে যেখন মাতার বনি প্রভাবিত করতো না, আবার ভয়ানক ভাবে প্রভাবিত করতো, কারণ তিনি সেই বন্ধনের প্রাতিই আসক্ত 
ছিলেন। ... আর সেই বহীনের প্রতি আসক্তিকেই তিনি বলতেন তাঁর লঙ্জাবস্ত। ... আর এই বলতেন যে যেদিন তিনি তাঁর সেই 
লত্জাবন্তুকে ত্যাগ করতে পারবেন, সোদিন তিনি স্কৃতওই মাতার সাথে মিলনে আবদ্ধ হবেন, কারণ মাতাও তখন সমস্ত বহনমুক্ত 
বর্ী, আর তিনিও অনুরুপ ভাবে তখন ব্রম্মী। ... আর সেই বহনের প্রভাব থেকে মুক্ত হয়ে, সদায়ুক্ত বর্মী হয়ে ওঠারই আহবান ছিল, 
দেবী সুচির এই কথা” । 


একটি কথা আমার অরভুত সুন্দ্রও লেগেছে, আর একই সনে, সেই কথাকে আমার বড় রহস্যযয়ও লেগেছে। আসলে আমার যেন 
যনে হলো, এই কথাটির মধ্যে অনেক কথাকে সঞ্চিত করে রাখা হয়েছে, আর সেই কথা হলো খাতা সবা্কার মুখের সেই বাণী. - 
খাতার ক্রোর থেকে সেই শিশুই বঞ্চিত, যে কনে! না কনে ভীড়ায় যত হয়ে রয়েছেন। ... এর আর্থ কি পিতা? এর ব্যাখ্যা কি? যদি 

এক সদ্যজন্মা শিশুর কথাও বলি, তবে তো সেই শিশু মাতার ক্রোরেই থাকেন, যতই তিনি ভ্রীঙায় মত থাকুন না কেন। ... তবে, এর 
অর্থ কি?” 


প্র বরন্থসনাতন সেই প্র শৃনে তণ্ড হয়ে বললেন, "পুরী, সকল স্বয়ন্ত মাতারই গর্ভে স্থিত, সেই কথা তো পুবেই জেনেছ তোমরা 
অর্থ? আমরা কেউ, কখনোই মাতার ক্রোর থেকে কনোসময়েই চ্যত ছিলাম না। একটি সধ্যজন্মা শিশুকে দেখ গুৰী, সে সবর্দা 
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ক্রোরে স্থিত থাকে। ... খাতা তাকে ক্রোর থেকে নামিয়ে দ্বার প্রয়াস করলেই, সে ক্রন্দন করে ওঠে। ... তাই মাতাকেও 
অপেন্চা করতে হয়, কৰে তাঁর শিশ্‌ নি যাবেন । তখনই তিনি তাঁকে বিছানায় শৃইয়ে রেখে, নিজের নিত্য কর্ম করেন । 


আবার সেই কালেও শিশুকে দেখ। সেই শিশু নি্া অবস্থাতেও, ধখন খাতার ক্রোর থেকে বিছানায় শায়িত হন, তখন তাঁর মধ্যে এক 
চাঞ্চল্য দেখা যায়, যদিও সেই চাঞ্চল্য অধিক ক্ষণ স্থায়ী হয়না । ... কিন্তু আবার লক্ষ্য করো, এক শিশুর নি খুব আল্লা সময়ের হয়, 
কিভু সেই সকল সময়ে, অথ? নিহ্রার বাইরে থাকা সকল সময়ে, তাঁর মাতার কোর লাগলেও, তিনি কিনতু মাতার কোরে থেকে, 
মাতার দিকেই দৃষ্টিপাত করেন না। .. 


অনেক সময়ে তাঁর মাতার দিকে কনো বোধও থাকে না; সে তাঁর নিজের হাতের কনো এক বস্তুকে নিয়ে ভ্রীঙা করতে থাকেন, আর 
সেই ক্রীগাতেই যত থাকেন । কিনতু মাতা কি করেন সেই সময়ে? মাতা সেই সময়ে নিজের সমস্ত আনুষজিক কর্ম করে নেন |... শিশুর 
আহার প্রস্তুত করে নেন । শিশুর বন্ধ, ধা ধৌত করে রোধে শুকিয়ে নিয়েছেন, সেই সকলকে ভাঁজ করে পরিপাট করে নেন, ইত্যাদি বহু 
কর্ম সম্প করে নেন। ... অথাৎ সেইকালে মাতা শিশুর দিকে তাকানও না, কেবলই তাঁকে ক্রোরে রেখে, সমস্ত কর্ম করতে থাকেন, 
আর শিশুটিও নিজের যত খেলায় যত থাকেন । 


কিছু কিছ সময়ে এমনও হয় দ্খেবে, সেই শিশুটি বেশ কিছুম্ষণ ভ্রীঙা করার পর, অকস্মাওই ক্ন্দ্ন করে ওঠেন, নিজের ক্রীডা ছেড়ে 
মুখের দিকে তাকিয়ে সামান্য হাসেন । ... বলতে পারো পু, কেনই বা শিশুটি এই ক্ষেতে ক্ন্দ্ন করলেন, আর কেনই বা মাতা 
নিজের ক্োরটি খানিক নাচিয়ে নিলেন, আর কেনই বা শিশুটি তারপর হেসে উঠলেন?” 


দেবী দিব্যশ্রী উত্তর দেবার প্রয়াস করে থললেন, "আসলে পিতা, শিশুটি ্রীডা করতে উন্মত্ত হয়ে ওঠার পর, সে ভুলেই গেছিল, সে 
খাতার ক্রোরেই রয়েছে। মাতার ক্রোরের বোধ হারিয়ে ফেলার জন্যই তিনি এমন ক্রন্দন করে উঠলেন । মাতাও শিশুর ভাব বুঝে! যান, 
তাই তিনি সামান্য নিজের ক্রোরকে নাচিয়ে নিয়ে শিশৃকে বুঝিয়ে দেন যে, সে তাঁরই কোরে শায়িত রয়েছে। ... আর শিশুটিও মাতার 
সেই বাভাকে অনুভব করে, মাতার প্রতি হাস্য প্রদান করেন” । 


বর্ধীসনাতন সেই কথাতে হাস্য প্রদান করে সম্থাতি প্রদান করে বললেন, "দেখলে তুমি সমস্ত কিছুই জানে পুরী । সহজ যোনি হয়ে 
আমরা মানব হয়েছি। অজঅবার আমরা শিশুর খাতা হয়েছি, শিশুর পিতা হয়েছি, কারুর ভাতা বা ভগিনী হয়েছি, আজঅবার আমরা 
কারুর সন্তান হয়েছি; অজন্রবার আঘরা কারুর পতি বা পড়ী হয়েছি, কারুর সতিন হয়েছি, তে কারুর শু হয়েছি। আর সেই সমস্ত 
কিছুর স্মৃতি আমাদের চেতশার কাছেই সঞ্চিত থাকে। ... প্রয়োজন কেবলই সেই স্ততিকে উত্তোলনের | ... 
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যাই হোক, তবে দেখলে তো পুরী, শিশু মাতার ক্রোরেই থাকেন, কিন্তু মাতার ক্রোরে শায়িত থাকা আবস্থাতেও, যখন ক্রীডায় মত 
ভিত ভন 5 
বতমান থাকি। কিনতু কনো এক কীড়ায় আমরা উন্মাত হয়ে উঠলে, আমরা মাতাকে ভলেই যাই। খন মাতাকে ভলে, খেলতে মত্ত 


আবার যখন আমাদের ক্রীড়ার সমাপ্তি হয়, তখন শিশু কি করেন? ... না তিনি ভুলেই যান ধে তিনি খাতারই ক্রোরে শায়িত, আর তা 
ভুলে খিয়ে, তন্ন করেন, আর তখন মাতা কি করেন? মাতা নিজের ক্রোরকে নাচিয়ে শিশুকে বলে দেন যে, তিনি তাঁর মাতারই 
ক্রোরেই শায়িত রয়েছেন, আর তা বোঝামাত্রই শিশুর ক্রন্দন থেমে যায়, আর তাঁর হাস্য বেড়িয়ে আসে। ... এই ক্রীার কথাই মাতা 
স্বাস্কা বলেছেন খ/ষিদ্রেকে”। 


দিব্যশ্রীর মনের জিজ্ঞাসা তখনও শান্ত হয়নি। তিনি বললেন, "কিনতু পিতা, কি সেই কীড়া, যাতে শিশুটি মত থাকেন?... শিশু 
সাধারণত এমন কিছু ক্রীগাতে মত্ত শর ভিভ তি শিশু 
যখন মাতার ক্রোরে শুইয়ে থাকেন, তখন কেহ যদি তাঁর নিকটে এসে কোন বিচিত্র আওয়াজ করেন, তখন শিশু ্রথমে মাতার দিকে 
তাকান, দেখার জন্য যে যেই উ্পতি থেকে শব্দটি আসছে, মাতার কি সায় আছে সেই উগপততির দিকে 1... যদি মাতার নেতে হাস্য 
দেখেন, তখনই সেই শব্দের উ?সের দিকে শিশু যন দেন। ... আর একবার সেই শব্দের উপর যন গেলে, তবেই শিশু রশ সেই শব্দের 
মধ্যে হারিয়ে ধান । ... কিন্তু এই শব্দ কিসের ইিত দেয়?” 


প্রপড় বরন্মাসমাতন তৃপ্ত হয়ে বললেন, “সঠিক পুত্রী, কিনতু সেই শব্দ শিশুকে কেন আকষণ করে জানো? ... আসলে সেই শব্দ শুনে, 
শিশুর মধ্যে চাঞ্চল্য উপস্থিত হয়, আর তার এমন নে হয় যে, সেই শব্দকে যেন নিজের সাথে মেলাতে পারছেন, যেন তার মধ্যে 
দিয়ে তিনি নিজেকে পাচ্ছেন। ... আর সেই ভাবনার কারণেই, তাঁর ঘন, ভাবনা সকলাকিছু সেই শব্দের দিকে যায়” । 


দেবী দিব্যশ্রী বললেন, "এর আর্থ সেই ক্রীড়া অন্য কিছুই নয়, নিজেকে নিয়ে ভাবনা? ... বা বলা যেতে পারে যে, 'আমি', 'আমার' 
এর ভাবনা?” ...বন্মাসনাতন হাস্যবশে বললেন, "হ্যা পুত্ী, সঠিক বলেছ, 'আমি... অথাৎ আতুপরিচয়। ... এই আত্রপরিচয়কে 
খুঁজে পাওয়া নিয়েই তো যত ভ্রমের সুত্রপাত। ... ধখন পরবন্মের মধ্যে বিলীন থেকে, এই 'আমি' কেই সঠিক সংভ্ঞা প্রদান করতে 
পারছিলেন না কনে! বিছোহী ভরমভণু, তখনই তো তিনি স্বয়ংকে প্রকাশ করে হন স্বয়ভ্ত।... আর তখন থেকেই সেই স্বয়স্অণু এই 
একই প্র করে আসছেন, 'আমি কে?' ... 


লক্ষ লম্মচ শরীর ধারণ করেন তিনি, লক্ষ লম্মচ যোনিতে স্থিত হন, সেই একটিই প্রথের উত্তরকে লাভ করার জন্য, অথাৎ 'আমি কে? 
.. কখনো সে মনে করে যে, সে ব্যত্টি, গরটি, গাধাটি, ব1 ইত্যাদিটি, তো এখন লক্ষ লক্ষ যোনির দেহ ধারণ করে তাঁর মনে হয় যে, 
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তিনি ইন্দজিয়গাহ শরীরটি। ... আবার কখনে। তিনি সেই ইন্দিয়ের পারে স্থিত হয়ে গেলে, তাঁর ধারণ। হয় থে তিনি হলেন সমস্ত 
পঞ্ভতদ্বারা নিখিত শরীরটি, অথ মন, বৃদ্ধি, উত্ভা, প্রাণ, এবং দ্হেদবারা নিত 'আমি'টি। 


আবার কখনও তিনি জ্ঞান অভর্ন করে ধ্যানের দ্বারা, এবং ইত্যাদি দ্বারা অনুভব করেন যে, তিনি হলেন স্বয়নুটি বা পুরুষটি, অথা 
আত্বাটি।... আর এইভাবেই সমানে তিনি নিজের আত্মকে অনুসন্ধান করতে থাকেন । ... কিন্তু পুত্রী, মজার কথা এই যে, ধতক্ষণ এই 
'আমি' নাক কীডায় উদ্মত থাকি আমরা, এই শিশৃগুলি, ততম্ণ মাতা আমাদের দিকে তাকানও না, আর তিনি নিজের 
কমগকলকে সম্পন করে ফেরেন । ... অত যখন আমাদের এই ভ্রীঙারুষপ ভষের সমাপ্তি হয়, যখন আমরা উপলব্ধি করি যে, এই 
'আমি কে' প্রখের কনোভাবেই আমরা উত্তর পাচ্ছি না, তখনই আমরা মাতার দিকে তাকাই, আর তখনই আমরা অনুভব করি যে, 
আমর] তে সেই খাতার অভিন অজ, অর্থাৎ ব্রন্মীই, আর তখন আখর। অভি উত্তর প্রদান করি যে, 'অহথ ব্র্মাস্মি', অথা আমি 
সেই ব্রন্মইি। 


অর্থ গুত্রী, আমাদের সেই ক্রীডার নাম হলো! 'আমি কে?" ... এই প্র আর তার উত্তর অনুসহীনই আমাদের কীড়া, আর আমরা 

সেই ক্রীঙাতেই মত্ত থাকি। ... যাকিছি আমাদের ধারণা করা 'আমি"কেই আকর্ষণ করে, সেই সমস্ত কিছুতেই আমরা আকৃষ্ট হই । ... 
শিশু যেমন বুমবূ।মির শব্দে, নিজের ইন্দিয়দের অস্তিত্কে অনুভব করে, নিজের ইন্জিয় অথাঁণ আহিকেই স্পষ্ট করে জানেন যে তিনি, 
আর সেই ভাবে ক্রীড়ায় মত হয়ে ধান, তেখন আমরাও আমাদের পথইন্ডিয় ছারা যা] কিছু শুনি, ধা কিছু দেখি আর যাকিছু অনুভব 
করি, যখন দেখি তা আমার পঞ্চভত নিির্ত শরীরের সাথে বন্ধনে যুক্ত হতে চাইছে, তখনই আমরা তার প্রাতি আকষণি অনুভব করি । 


আমাদের দেহের কাছে এগিয়ে আসা বস্তুই আমাদের আকষণি, জিজ্ঞাসা ওবং কৌতহলের বিষয় হয়। আমাদের নেত্রের সম্মুখে আসা 
বন্তুই আমাদের একই ভাবে কৌতহলের বিষয় হয়, কর্ণ দ্বারা শোনা কথাই আমাদের কাছে কৌতুহলের বিষয় হয়, স্রাণ লাভ করা 
বন্তুই, স্বাদে যধূর বা উত্তেজনাকর বস্তুই আমাদের কাছে কৌতুহলের বিষয় হয়। ... আর সেই সমস্ত বিষয়ের প্রতি আরা কৌতুহলী 
হই কেন? কারণ তারা সকলে আমাদের পঞ্চভতকে সত্য বলে মনে করায়, আমাদের পঞ্টইন্দ্িয়কে সত্য বলে যনে করায়, আর 
আমাদের আত্মা বা সবয়ন্তকে সত্য বলে যনে করায়। 


কিন্তু মজার কথা এই পুত্রী যে, সেই সমস্ত অনুভতি আমাদ্রেকে এক দ্বতোৌর সাগরে পতিত করে দেয়। ... আমরা মনে করতে থাকি 
যে এই ইন্দিয়রাই আমার অস্ত্র, এই পঞ্চভত নিত দেহই আমি, এই আত্বাই আমি... কিতু সেই সমস্ত কিছুকে 'আমি' ও 'আমার" 
মেনেও, আমরা তপ্ত হইনা, উল্টে, আমরা আরে আধিক চঞ্চল হয়ে খিয়ে, আমাদের সমস্ত শান্তিকেই নষ্ট করে ছ্ই। ... আর সেই 
সকল চাঞ্চলোের কারণে, সকল অশান্তির কারণে, আমরা আমাদের সত্য, অথার্গ মাতাকেই বা চেতনাকেই ভলে যাই। ... ভলেই যাই 
যে, আমর! তাঁর ক্রোরেই শায়িত, আর আষরা তাঁরই অভিন্ন অজ, অর্থাও সেই বর্ন, যার কোন আছি নেই, কোন আন্ত নেই। 
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ভলে যাই যে, ইন্জিয় আমাদের সীম! নয় । যা আমর দেখতে পাচ্ছিনা, শুনতে পাচ্ছিনা, আমরা তাও জানতে পারি, কারণ আমরা 
কখনোই ইন্জিয়ের দ্বারা আবদ্ধ ছিলাম না। ... ভলে যাই যে, আমর! পঞ্চভতের দ্বারা আবদ্ধ নই। যা আমাদের বুদ্ধি স্থির করতে 
পারছে না, তাও ঘটছে; যা আমাদের খন ভাবতেও পারছে না, তাও ঘটে চলেছে; যেই ঘটনা পরত আমার উত্ভগা চালিত হতে পারছে 
না, সেই ঘটনাও আমি অনুভব করতে পারছি; যেই স্থানে আমার সাথে প্রাণ ছিলনা, সেই মৃত্যুর পরের সময়কালেরও ব্যাখ্যা আমি 
পাচ্ছি।... 


ভুলে যাই যে, আরা কেবলই এই আত্মাতেই সীমিত নই। যদি এই আত্মাতেই সীমিত থাকতাম, তবে যেই স্মৃতি আমাদের আত্মার 
কাছে নেই, যেমন তুমি শিশুর ব্যাপারে এতোকিছু জানো, তা তো তোমার স্তিতে নেই, তবে তা জানছে। কি করে! ... আরা? পুত্রী, এই 
'আমি'র ভাবনার কারণেই আমাদের এই আত্মারুপী, পঞ্ভতরূপী, পঞ্চইন্জিয়তপী ভমন্রান্তির সূত্রপাত, আর এই 'আমি'র ভাবনার 
কারণেই আমাদের বরন্নফিরূপ সম্বহে ভ্রম |... আর সত্য এই যে, যতক্ষণ আমরা এই 'আমি কে? ভাবনার জন্য পুষ্টির সন্ধান করি, 
ততক্ষণ, আমর! সত্য অর্থে, এই 'আমি কে?, প্রাথের উত্তরও লাভ করিনা । ... 


কেবলই 'আমি এটা', 'আমি ওটা, এই সমস্ত করতে থাকি, আর তার কারণে আমর] এই ভাবনার মধ্যেই আবদ্ধ থাকি যে, 'আমার 
সাথে এমন হচ্ছে", আমার এখন মনে হচ্ছে", 'আমি এমনটা ভেবেছি", 'আখার সাথেই কেন এমন হয়", ইত্যাদি ইত্যাছি। ... আর 
তাই আমাদেরকে এই 'আমি কে? প্রথ থেকে প্রথম সরে যেতে হয়। 


পুরী, সাধনা যখন আমার শুরু হয়নি, তখন আমার মনেও এই প্রথ ওঠে যে, 'আমি কেন বাঁচছি? কি হবে আমি না বাঁচলে?' ... যখন 
সেই প্রখের উত্তরের সহগনে আমি ওদিক সেদিক যাচ্ছিলাম, আর প্রগলের যত সমস্ত কিছুকে নিজের সাথে সাথে মিলিয়ে মিলিয়ে 
দেখছিলাম, আর ধারণা প্রস্তুত করার প্রচেষ্টা করছিলাম যে, 'নিশ্চয়ই আমি এই কারণে বাঁচছি' ... তখন তখন আমার ঘধ্যে এক 
বিভ্রান্তির সৃষ্টি হত, আর আমি বুঝতে পারতাম যে, আখি কেন বাঁচছি' প্রথের উত্তর আমি লাভ করি নি। 


এমনই সহদান ও আনুসহান দীঘ্চাল চলার পর, দ্বেছুতের ন্যায়, আমার সম্মুখে একজন উপস্থিত হন, আর তিনি তাঁর নিজের মৃত্যুর 
ছেড়ে,সত্যের সান করো । ... সত্যকে জেনে গেল, তুমি এটাও জেনে যাবে ধে তামি কে'। ... এরপরেই পুরী, আমি জ্ঞান আহরণের 
প্রচেষ্টা করি, আর কমশ সমস্ত গ্রন্থের নিষাঁশ থেকে, সত্যের ধারণা সম্বহেঁ স্পষ্ট ভাবকে লাভ করি | ... কখন সেই সত্যের ভান করতে 
করতে, 'আমি কে? প্রথের উত্তর পেয়ে গেলাম, তা বুঝতেই পারলাম না' | ... 


অর্থাও পুতী, এই 'আমি'ই হলো সেই ক্রীড়া, যাতে মজে থাকলে, জগন্মাতা আমাদের দিকে না তাকিয়ে নিজের কমে মনযোগী হন |... 
অভিন্ন অজ আমরা, তার থেকে বিচ্যুত থেকে, অশেষ গতি লাভ করতে থাকি। ... এই 'আমি' নামক ক্ীঙার আন্ত হলেই, আমরা 
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থাকবে]। 


পুত, এই 'আমি' মাখক ক্রীড়ার থেকে মুক্ত হবার জন্যই সমস্ত কৌশল, সমস্ত যোগকৌশল । ... আমরা যখনই কিছু ভাবি, যখনই 
কিছু বলি, সমস্ত সময়ে, আমাদের আমিটাকে নিয়েই ভাবি। ... আমার কি হবে, আমার কি হলো, আমার সাথে এসব কি হচ্ছ, 
ইত্যাদি প্রখের ঘধ্যেই আমর! স্থিত থাকি। ... তাই যাতে বুদ্ধি এই সমস্ত প্র ভাবতেও না পারে, আর বলতেও না পারে, আর যাতে 
আন্তে বৃদ্ধি কেবল সত্যের কথা বলতে পারে, যেখানে 'আমি' বা 'আমার' উল্লেখ বা এদের ভাবন1ও নেই, সেই কারণেই যৌনতা 
ধারণ। 


এই যৌনতা ধারণের কালে, বুদ্ধিকে না তো কিছু ভাবতে দেওয়া হয়, আর না কিছু বলতে। ... ধখন দী্বকাল এমন করার ফলে , বুদ্ধি 
কিছু বলার জন্য ব্যকুল হয়ে ওঠে, তখন তাকে বলতে দেওয়া হয়, আর তখন তিনি এতাবগকাল মৌনধারণ কর] আবসথায় প্রকৃতির 
মধ্যে কি দেখলেন, তা বলতে শূরু করেন, যেখানে 'আখি' থাকেনা । ... আর এই ভাবে বৃদ্ধিকে সত্যের ধারণা করতে বাধ্য করা এক 
যোগকৌশল, যাকে কি বলি আমার]? মৌনধারণ। 


আবার দেখে পুরী, প্রানায়ম কি? সেও এক ধোগকোৌশল । কিন্তু এখানে কি করা হয়, বা কি করতে হয়? ... প্রানায়য হলো অন্তবর্তী 

৪সংযোগ |... যেমন বাহারি মন$সংযোগে, কি করে।? যেকোনো একটি ইন্দিয়ে ঘনকে স্থাপিত করে রেখে, ঝাকি সমস্ত ইঞ্জিয়ের 
থেকে মনকে অপসারিত করে নাও | তেমনই প্রানায়মের মেতে, দেহ, উত্ভী, বুদ্ধি, ইত্যাদি সকল ভতের থেকে মন অপসারিত করে 
নিয়ে, কেবল পবন আমাদের আত্তরে কি ভাবে প্রবেশ করছে, কোথায় কোথায় ধাত্র। করছে, এবং কি ভাবে নিঃসৃত হচ্ছে সযস্ত 
দেহের মলকে সঙ্গে নিয়ে, তার উপর খন৪সংখোগের ক্রিয়া হলো থ্রানায়ম. |... অথাৎ সেই কৌশলকেও দেখ, খাতে আমরা 
পঞ্চভতের শরীর, এই ভাবনার থেকে যুক্ত হতে পারি, সেই কারণেই এই কৌশলের উৎপত্তি করেছেন সনাতন বৌদ্ধগণ । 


একই ভাবে আসনের ক্ষেত্রেও দ্খে। বৃন্াসন, ভজাজাসন, ধনুরাসন, ইত্যাদি ইত্যাদি সমস্ত আসন | কি করতে হয় সেই মেতে? ... 
নিজের 'আমি' কে ভুলে যেতে হয়, আর বৃ্মগসনের স্তরে বৃন্মের সতাকে ভান করতে হয়, আ্থাগ নিজকে বৃক্ষ অনুভব করতে হয়; 
ভজাঙগাসনের ক্ষেত্রে আমাদেরকে নিজের 'আমি'কে ত্যাগ করে, নিজকে ভুজঙ অনুভব করতে হয়; ... অর্থাৎ এই কৌশলও তেখনই 
এক কোশল, ধা বৌদরা নিমাঁণ করেছিলেন, নিজের এই 'আখি' নাক কীঙা থেকে নিজকে মুক্ত করার জন্য 


আবার ক্যোগকে দেখ । ... অনাসক্ত হয়ে কর্য করার কথা থলে তা। অনাসক্ত হয়ে কমের অর্থ কি? আমরা কনো কমের ফলকে 
নিয়ে কেন আসক্ত হই? কারণ সেই কমের ফল আমাদের 'আমি'কে পুষ্টি গ্রীন করে । ... আর তাই ধখনই আমর! অনাসন্ত হয়ে কর্ম 
করি, তখনই এই 'আমি'র সাথে সেই কমের সমস্ত সম্পককেই আমরা নস্যাও করে দিই। ... আর্থ? এও আরো এক কৌশল, 
আমাদের 'আমি' কীডার থেকে আমাদের নিজদ্ররকে মুক্ত করার জন্য । 
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একই ভাবে ভক্তিকেও দেখ । ... ভক্তির পরাকাষ্ঠ। তখনই সিদ্ধ হয়, যখন আমর] ভক্তির সাগরে নিত্জিত হয়ে গিয়ে, নিজকে হারিয়ে, 
নিজ আরাধ্যকেই কেবল দেখতে পাই। ... অথাগ এও এক 'আমি'র থেকে মুক্তির কৌশল । ... একই ভাবে ধ্যানযোগও কি? 
সেখানেও তো সযত্ত বোধ থেকে নিজকে মুক্ত করে, বোধশৃণ্য হতে হয়। বোধ, এই বোধই তো৷ আমাদের 'আমি'কে ঘিরে স্থাপিত 
থাকে, তাই না? ... এই বোধ কে ত্যাগ করার আর্থ কি? (হেসে) সেই 'আমি'র থেকে মুক্ত হওয়া। ...অর্থা? পুতী, সমস্ত 

করেন, তা কি জন্যে স্থাপিত? একটিই উদ্দেশ্য, যাতে আমরা 'আমি'র চিন্তা থেকে মুক্ত হই। 


গুৰী, এই 'আমি'র চিন্তা থেকে মুক্ত হয়ে গেলে, কি অবশিষ্ট থাকে জানে? অবশিষ্ট থাকে কেবলই সত্য... কেবলই মাতা... কেবলই 
ব্র্মী।... ধতক্ষণ এই 'আমি আর আমার' ভাব, ততক্ষণ ভ্রমের আস্তিত, আর ততক্ষণ আমর] সেই ভ্রমেই উন্মত্ত থাকি। ...ব্রকেই 
সত্য যনে করি। ... বিশ্বসংসারের খবর নিই, আর সেই খবর নেবার কালে, আমর! কি করি? মানবজাতিকে, জীবের প্রগতিকে, 
প্রকৃতির ভ্রীড়াকে প্রত্যন্ষ করিনা । কি করি? (বক্ত হাস্য) কেবলই সেই খবর আগামীদিনে আমাদের আমিকে কতটা প্রশস্ত করবে, 
আর কতটা সন্থীর্ণ করবে, সেই ভাবনায় স্থাপিত থাকি। 


আমরা সংসারের কথা বলি। কিছু সেই সংসারের কথা বলার কালে কি করি, কার কোন কথা আমার মনের ভাবকে ব্যক্ত করে, তা 
ঝলি;কার কোন কথা আমার আমাকে সম্মান ছিল, বা আপমান করলো, 1 সতুষ্ট করলো, বা অসভ্োষের সঞ্চার করলো, সেই 
ভাবনার মধ্যে স্থিত থাকি। ... যখন সেই সমস্ত স্থানের থেকে 'আমি' ও 'আঘার' ভাবনাকে মুক্ত করে দেব, তখন কি পরে থাকবে? 


এই পরে থাকবে যে, সংসারে আবদ্ধ মানুষ এমনটা ভাবেন; সমস্ত জীবজগত এমনটা ভাবেন; সমস্ত মানবজাতি এখনটা বিচার 
করেন। ... আর সেই সমস্ত কিছুর থেকে আমরা কি লাভ করবো? আখরা লাভ করবো, প্রকৃতির ধারাকে, সময়ের ধারাকে, সত্যের 
ধারাকে, আর আস্তে, সেই সমস্ত কিছু যখন একাকার হয়ে উঠবে, আমরা কি জানবো? আমরা জানবো, সত্য কি? আমরা জানবো, 
জীবনের প্রকৃত চত্ত কি। ... 


তামি বলবে, জীবনের চত্রকে জানলে কি সত্যকে জানা হয়ে যায়? ... না জানা যায়না, জীবনের চক্র একাকী সত্য নয়; জীবনের চনত, 
সৃষ্টির চক্র, এবং ঈবারের সম্পূর্ণ তত যেখানে একত্রিত হয়, সেটিই হলো সত্য । ... কিনু এইক্ষেত্রে টিকটিকিকে দেখতে হয় গু্বী । ... 
সেই টিকটিকি কষ্ষে প্রবেশ করে, দেওয়ালের বাতায়ন দিয়ে, কিনতু একবার প্রবেশ করে গেলে, সেই কক্ষের ছাদেও স্থাপিত হতে 
পারে। 


গুত্ী, সত্য যদি একটি কন্ষ হয়, তবে সেই কক্ষের ছাদ হলো ঈশ্বরতত, আর সেই কক্ষের দুই দেওয়াল হলো জীবনচত্ এবং সৃষ্টিচন্র | 
... যখন এই ই দেওয়ালের কোন একটি ধরে, সেই কক্ষে প্রবেশ করে যাবে টিকটিকির মত করে, তখন সম্পূর্ণ কক্ষের সমথটাই 
তোমার বিচরণক্েত্র হয়ে যাবে, অরা? সমস্ত সত্যই তোমার জ্ঞাত হয়ে যাবে |... (হেসে) তাই পুরী, 'আমি'র চিন্তা থেকে মুক্ত হও, 
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দেখবে, তামি মাতারই ক্রোরে শায়িত হয়ে ছিলে এতক্ষণ, কারণ তখি তো তাঁর অভিন্ন অঙ্গ; কারণ তুমিই তো তিনি |... তিনিও যা, 
তমিও তাই। ... তিনিও বর্ম, আর সেই অখণ্ড বরম্মা তৃমিও” । 


বিদ্যাপীঠ অধ্যায় 


সকল কথা শুনে, দেবী দিব্যিশ্রর মধ্যে, মাতার পরবতী কথা শোনার ব্যকুলতা জন্মালে, প্রভ ব্ন্মসনাতন পুনরায় বলতে থাকলেন, 
"পুরী, যাতার এর পরের অর্থও দ্বিতীয় লীলার উপস্থাপনা ছিল এক অনবদ্য উপায়ে! সেই কথা এবার তোমায় বলি শোনো । 
জন্গুীপেই একটি রাজ্য ছিল, মাম বিদ্যাপীঠ। এই বিদ্যাপীঠে সর্বাধিক পরিমাণ ঝ।ষি উপস্থিত ছিলেন, আর তার থেকেও বড় কথা, 
সেখানের রাজা ছিলেন এক রাজর্ষি। ... দেবী গার দ্বারা জন্ুদ্বীপে প্রচারিত শাসকস্ৃতিকে সেখানে সবোঁতিম ভাবে অভ্যাস করা 
হতো। 


আরা? এই বিদ্যাপীঠে, ইচ্ছামুক্তিকেই সবোঁভষ যান প্রান কর! হত। ঝাষিগণ এবং রাজর্ষি অবিনাশ দৃঢ়ভাবে প্রতিশ্ৃতিবদ্ধ থাকেন 
যাতে সমস্ত প্রজাকে ইচ্ছাযুক্ত কর! যেতে পারে । আর এই প্রয়াস একসময়ে এমন এক জেদেরে সঞ্চার করে সমত্ত রাজ্যে ষে, সেই 
সমত্ত প্রজা, যার ইচ্ছার পাশে বদ্ধ, এবং তাঁদেরকে ইচ্ছার পাশ থেকে মুক্ত করা যাচ্ছেনা, তাঁদের সকলকে রাজ্যের থেকে নিষ্কাসন 
করা শুরু করে দেন রাজর্ষি ও ঝষিগণ। 


সকল জ্ঞানী, মহান ও যহীয়সীকে সেই রাজ্যে অত্যন্ত সম্মান গ্রদ্শনি করা হত | কিনতু সকল অজ্ঞানী, এবং সকল ইচ্ছাদাসদের রাজ্যে 
কেবল অসম্মানই কর! হতো না, রাজ্যের সীমান্তের মধ্যে তাঁদেরকে স্থিত হতেও দেওয়া হতো না। ... এমন আবস্থায়, রাজ্যের পুর্ব 
সীমান্তে, ভিনরাজ্যের এক বিদ্যানের আবিভাব হয়, এবং তিনি সমস্ত বিদ্যাপীঠের থেকে নিষ্কাসিত প্রজাদের আশ্রয়দান করতে শুরু 


করেনি । ... 


ক্রমশ সেই মহান বিদ্যানের নাম প্রচারিত হতে থাকে, এবং তাঁর নাম রাজধির কর্ণেও উত্তলিত হয় । বিদ্যার সেই যুঝার নাম, আর 
রাজধি সেই হুঝার সম্মন্ধে এই জানেন থে তিনি মহান বিদ্যান, এবং তিনি সকল নিজরাজ্য থেকে নিষ্কাসিত প্রজাকে নিজের ছোট্ট 
আশ্রমে স্থান দিয়েছেন। ... বিদ্যাধরের বিদ্যার সামথ্ের বাখান শৃনে, তাঁকে দেখার ইচ্ছাও প্রকাশিত হয় রাজার যধ্যে। আবার সেই 
বিদ্যাধরের নিষ্কাসিত প্রজাসকলকে পালন করার কথা শুনে ক্িও্ডও হন । 


ঝ/ষিগণের উদ্দেশ্যে রাজধি অবিনাশ বললেন, "ঝ/ষিগণ, এই বিদ্যাধরের বিদ্যার ঝাহারকে যে আমাদের দেখতেই হচ্ছে। ... 
আমাদের রাজ্যে স্থিত হয়ে, তিনি বিদ্যাদান করছেন, এ তো খুব ভালো কথা । কিনতু তিনি ইচ্ছার দাশ যেই প্রজাগণ, যাদ্রেকে আমরা 


১৮০ 


শ্রীতী কৃতান্ত যহাসুত্র 


আমর বিদ্যা প্রদান করতে অসমর্থ, সেটি তো পরখ করে দেখে নেওয়। উচিত, তাই না খষিবর!" 


ঝাষিগণ রাজার বাক্যে সমথণি করলে, তাঁরা সকলে বিদ্যাধরের আশামের উদ্দেশ্যে যাতা করেন । সেখানে গিয়ে এক অদ্ভুত 
পরিবেশের সাম্টী হন তাঁরা। ... তাঁরা দেখেন, সমস্ত আশ্রম জরে কেবল সবুজ ঘাসের মাঠ, এবং সেই যাঠকে বেষ্টন করে সমস্ত 
প্রকার ফল ও ফুলের বৃষ্ষ। ... সমস্তকিছুই অত্যন্ত সুবন্দোবস্ত, তাই স্পষ্ট বোঝ॥ গেল যে সমস্ত কিছুর নিত্য পরিচযাঁ হয়। 


আর সেই পরিচযাঁ যে রাজার নিষ্কাশন করা গ্রজারাই করেন, তাও তাঁর! সনেত্রেই দেখলেন । রাজা দেখলেন, রাজার নিষ্কাশন করা 
সকল প্রজা, তাঁকে ও াষিগণদের দ্শনি মাত্র, তাঁদের উদ্দেশ্যে প্রণাথ করলেন । সেই দেখে রাজা ভাবলেন, এখন তো হবার কথা 
ছিলনা! যেই প্রজাদের তিনি নিষ্কাশন করেছেন, তাঁর তাঁদের প্রতি সম্মান কেন প্রদ্শনি করছেন! ... সেই সমস্ত কিছু দেখে উদ্বেগ 
এলেও, সেই উদ্বেগ তিনি প্রকাশ না করে বিদ্যাধরের নিকট উপস্থিত হলেন । 


বিদ্যাধর রাজা ও খষিদের দেখে, নিজের স্থান ত্যাগ করে উঠে এসে, তাঁদের সকলকে করজোডে সম্মান প্রদ্শনি করে বললেন, "ধন্য 
হলাম আমি, আর ধন্য হলো এই সকল মানুষ, যারা আপনাদ্রই প্রজা”। ... রাজধি আবিনাশ বললেন, "এরা সকলে আখার প্রজা 
এককালে ছিলেন, এখন আর নেই! ... আমি এদেরকে নিষ্কাসিত করেছি” । ... সেই কথা শুনে বিদ্যাথর হেসে বললেন, "আসুন 
যহারাজ, আসন গ্রহণ করুন| ... খষিগণ, আপনারাও আসুন । আপনাদের সকলের দূশণি লাভ করে, অত্যন্ত আনন্দ লাভ করেছি। 
আসুন” । 


আসন গ্রহণ করানোর জন্য বিদ্যাধর নিজের বিদ্যাদানের বেদির সম্মুখে সকলকে স্থিত করলে, খাষিগণ নিজনিজ আসনে বসে 
পরলেন, কিন্তু রাজা মনে মনে আন্চু্ হলেন । বিদ্যাধর কি তাঁকে অপমান করছেন । নিজে একটি উচ্চবেদীতে স্থাপিত হয়ে, তাঁর ন্যায় 
রাজর্ষি, ও মহান খষিদ্র ভমিতে উপনীত হতে ছিলেন। ... কিন্তু ঝষিগণ সেই আচরণে প্রতিবাদী ন। হবার কারণে, রাজধিও কনো 
উদ্বেগ প্রকাশ করলেন না। 


বিদ্যাধর রাজধির কথার মধ্যে মদ্যতুতার গহী পেয়ে হেসে বললেন, "তাঁদের শিক্ষাগ্রহণ হয়ে গেছে বোধ কারি । ... তো কে আপনার 
সিংহাসনের জন্য যোগ্য স্থির হলেন!... কারুকে কি যোগ্য বলে স্থির করেছেন, নাকি ... এখনো স্থির করেন নি!” 


রাজর্ষি যেন সেই কথার উত্তর না দিতে চাইলেও, একপ্রকার বিরক্ত হয়েই বললেন, "আমার জ্যে্ঠপুত্র খাষিড় অর্জনের জন্য তপে 
লীন, আর কনিষ্ঠপুত্ রাজ্যের সিংহাসনে বসার যোগ্যব্যক্তি নয়” । ... বিদ্যার লীলাময় হাস্য প্রদান করে বললেন, “কনিষ্ঠ পুত্র 
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অর্থাৎ কনিষ্ক তো ইচ্ছাদ্মন করেন নি। ... তাই না!... সেই কারণেই রাজসিংহাসনে বসার যোগ্য নন তিনি। ... খুব ভালো, রাজা, 
খুব ভালো। ... এক যোগ্য রাজা সিদ্ধান্ত এমনই হওয়া উচিত। .. 


.-কিভু আপনার এই কণিষ্ঠ পুত্রকে আমার আশ্রমে আমি দেখতে পাচ্ছিনা । ... কেন বলতে পারেন!” ... রাজা এবার বিরক্ত হয়ে 
উঠে বললেন, "আমার পুত সে। ... হ্যা ইচ্ছাদ্মন করতে সে পয়ডুশীল হয়নি, তাই রাজার আসনের জন্য যোগ্য নয় সে।... কিন্তু 
নিষ্কাশন কেন?” 


বিদ্যাধর এবার হেসে বললেন, "রাজা কি কেবল ওরসদ্ধারাই সন্তান লাভ করেন! ... প্রজারা তার সন্তান নন!... আপনার ওরসজাত 
সন্তান ইচ্ছাদ্মন করতে প্রয়ত নন, তাই আপনি তাঁকে রাজকর্ে নিযুক্ত হতে দিলেন না, কিনতু তাকে নিষ্কাশনও করলেন না। ... আর 
আপনার এই প্রজারা, এই সন্তানদের ক্ষেত্রে এই অবিচার কেন যহারাজ! ... এদেরকেও তো আপনি রাজকর্ষে নিযুক্ত না করলেও, 
নিষ্কাশন না করে রাখতে পারতেন । কি পারতেন না!” 


রাজা সেই কথা শুনে উত্রযুতি হয়ে বললেন, "বিদ্যাধর! শুনেছিলাম তামি পণ্ডিত, মহাজ্ঞানী। ... তাই তোমাকে দেখতে এসেছিলাম । 
..কিন্তু তুমি তো এক মহামুখ! ... রাজাকে নিদেশ দেবার অধিকার কেবল ধ/ষির আছে। ... এক বিদ্যানের নেই, এই সত্য সম্মহৌঁ 
তামি অবগত নও?” ... বিদ্যাধর হেসে বললেন, "আর রাজা রাজর্ষি হয়ে উঠলে, খষিদেরও সেই সামথ্য থাকেনা |... তাই তো 
রাজী!... 


সঠিক বলেছ। ... আমি সম্পূর্ণ সম্মত তোমার কথার সাথে। ... তাই তো তোমাকে এখানে টেনে আনলাম। ... যাও আমার আশ্রমটা 
একটু ঘুরে দেখে এসো । যদি একজনকেও ইচ্ছার ছাশ রূপে দেখতে পাও, তবে আমি তোখার দণ্ডের পাত্র |... যাও রাজন, যাও” । ... 
রাজা ক্দ্ধ আবেশে সমস্ত আশ্রম ঘুরে ঘুরে দেখতে থাকলেন ঝ/ষিদের সঙ্গে। ... কিন্তু যা দেখলেন, তা দ্খে তাঁর ক্রোধ শান্ত হতে 
শুর করে। ... তিনি দেখলেন, প্রতিটি আশ্রষনিঝাসী যা য। কর্ম করছেন, তাই নিয়ে তাঁদের কনে প্রকার যতভেদ্‌ নেই। ... 


কেউ বৃক্ষের পরিচযাঁ করছেন, তো কেউ বৃক্ষের থেকে ফল ও ফুল সংগ্রহ করছেন । কেউ তন্তু নিমাঁণ করছেন, তো কেউ দু নিষ্কাশন 
করছেন, আবার কেউ সেই দু দিয়ে ঘৃত, মিষ্টান্ন ইত্যাদি নিমাঁণ করছেন । আর সকলেই নিজের নিজের কর্মে তুষ্ট, এবং সকলের 
মুখের মধ্যে এক ভাব ষে তাঁদের হাতের কর্ম সম্পন করে, তাঁরা সকলে বিদ্যারের বাণী শুনবেন । ... এই কমনিষ্ঠা, এই একাএঁতা, এই 
বিদ্যামুখরতা দেখে রাজা স্তম্ভিত হয়ে রইলেন । 
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অভ, তাঁর মনপরিবতন হয় । ... তিনি এবার স্থির করেন যে ছগবেশে বিধ্যাধর কি শিক্ষণ প্রদান করেন, তা দেখবেন । ... তাই তিনি 
ঝাষিগণকে আখ পরিদ্শ্নের ভার আপর্ণ করে নিজে ছগ্ঘবেশ ধারণ করে বিদ্যাধরের শিম্ষগন্মেত্রে উপস্থিত হলেন । বিদ্যাধর সকল 
যাবার কারণে, বরন্মাকে বরন্মাময়ী মহামায়ার রূপ ধারণ করতে হয়, আর তাঁর প্রভাবে ভ্রমিত স্বয়স্তু উপস্থিত হতেই, তাঁর মধ্যে বিদ্যা, 
সম্পদা এবং শক্তির প্রভাব বিস্তার পেতে থাকে, আর তার কারণেই, তাঁর ভ্রমবিস্তাররূগে এই বিশ্বচরাচরের সুজন হয়” । ... 


তিনি বলতে থাকেন, "পুবরপুত্ী, ষেমন করে নিরীহ, শান্ত মাতা, ধখন দেখেন যে তাঁর সন্তানর] সমস্ত সত্যবোধ হারিয়ে ফেলে, নিজের 
পিতাকেই আক্রমণ করছেন, তখন আর তিনি শান্ত, নিরীহ থাকেন না। তখন তিনি উগ্রমৃতি ধারণ করে, অশান্ত হয়ে ওঠেন, এবং 
সক্রিয় হয়ে ওঠেন! ... সেই একই মাতা যখন দেখেন যে সন্তান এমন কিছু কর্ম করতে চলেছেন, যা করার কালে, তাঁর সন্তান ভয়ানক 
ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবেন, তখনও আর তিনি নিষ্থিয় থাকেন ন1। সক্রিয় হয়ে উঠে, সভ্ভানকে সত্যের বোধ করাতে উঠেপড়ে লাগেন। 


গু্পুত্রী, কিছু কিছু ক্ষেত্রে মাতা এমনও কিছু ক্রিয়া করেন, যা সন্তানকে এমন ধারণ। দেয় যে মাতা তাঁর সঙ্গ দিচ্ছেন । ... কিন্তু 
মাতাও সেই সঙ্গ ইচ্ছা করেই দেন যাতে, সন্তান যেই কথা তাঁর থেকে গোপন করছিলেন, সেই সমস্ত কথা আর গোপন করে রাখার 
প্রয়োজনই মনে না করেন, এব সন্তান তাঁকে সেই সমস্ত গোপনকথা এসে বলেন। ... ধত সেই গোপন কথা ঝলতে থাকেন, ততই 
যাতা এমন কিছু কীতি করতে থাকেন যাতে, সভ্ভান কমের ধারায় অগ্রসর তো হতে পারেন, কিন্তু আন্তে গিয়ে সেই কর্মে সাফল্য লাভ 
মা করেন। ... 


হ্যা পুত্রপুতরী, এমন খুব অল্লসংখ্যক মাতাকেই পাবেন আপনারা, কিভু আমার বিশ্বাস, আপনারা সকলে সেই মাতার সহীন, 
আপনাদের রাজ্যেই লাভ করেছেন |... জগন্মাতাও ঠিক সেই রুপ মাতা । ... তিনি বয়ন অণুর সাথে এমন ভাবেই মিশে যান, এমন 
ভাবেই তাঁর কর্মে সহযোগ প্রদান করে বরম্মাণ্ডের সঞ্চার করতে দেন তাঁকে, যেন যনে হয় যে তিনি প্রত্যক্ষ ভাবে স্বয়ন্ভুকে রমিত হতে 
সহযোগ প্রদান করছেন। ... 


কিন্তু তিনি এমন করেন কারণ, তিনি জানেন, এই আবস্থায় সবয়ন্তুকে সত্য-অসত্যের বোধ প্রদান করতে গেলে, হয়ত তাঁর সজই ছেড়ে 
দ্বার প্রয়াস করবেন । তাই তিনি স্বয়ন্ুর সাথে সবন্ষিণ যুক্ত থেকে, তাঁকে এই বিশ্বাস করান যে সমস্ত বর্ম বিস্তারের ক্ষেত্রে তিনি 
তাঁর সজেই আছেন... কিভু অতে যখন স্বয়ন্ত স্বভাবে সাফল্যহীন হয়ে পরেন, তখন তিনি হয়ভুর মধ্যে আত্মপকাশ করেন এবং 

তিনি কেন চেতনা হয়ে, নিয়তি হয়ে, বন্ধাময়ী হয়ে হ্য়ভ্ুর সাথে যুক্ত ছিলেন, সেই সত্যকে প্রকাশ করেন । 


অর্থা? পুত্রপুত্রী, যেই ইচ্ছার দাস হয়ে আমরা সকলে আবস্থান করি, সেই সকল ইচ্ছা আমাদেরকে ক্রমশ এই কল্বরহ্মাকে ক্টানা 
থেকে বাস্তবে পরিণত করতে থাকে, আর ত। সমানে আমাদেরকে অধিক থেকে অধিক ভাবে ভ্রমিত করতে থাকে। ... আর সেই 
সকল ইচ্ছার থেকে আমরা যদি মুক্ত হতে না পারি, তবে আমরা আমাদের সত্যকে কোনদিনও জানতে পারবোনা. আর তানা 
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জানতে পারার ফল কি? তা জানতে না পারার ফল এই ধে, আমরা ত্রযশ ভ্রমের মধ্যে নিজদেরকে আবদ্ধ করে ফেলে, আমরা মনে 
করতে থাকবো যে, এই ইন্দ্িয়রাই আমার সবোতৃখ অস্ত্র । এই ইন্দিয়দের মাধ্যমেই আমি সমস্ত জগত, যা এক ভ্রমিতের কাছে সত্য, 
তার তথ্য জানতে পারবো, আর ক্রমশ সেই তথ্য সকল জেনে, সঠিক ভাবে এই জগতের অধিপতি হয়ে উঠবো আমি, আর সকল 
সুখকে আমর! ধারণ করে অবস্থান করবে । 


কিভু আমর! সেই ভাবনার মধ্যে এটিই ভলে ধাই যে ষেই জগতের অধিপতি হবার চিন্তা করছি আমি, সেই জগতই যে এক ক্টানা 
মাত্র, যা কেবল ইন্দিয়দের কাছেই উপলহী, বা ইন্দিয়দ্রেই বানানে কষ্টারাজ্য, যার সেই মুহূর্ত হতেই কোন অস্তিত নেই, যেই মুহতে 
আমরা আমাদের সমস্ত ইন্দিয়দের নিষ্িয় করে দেব । আর সেই ভষের পটিলে আমরা একের পর এক ইচ্ছা প্রকাশ করে, সমানে 
নিজদেরকে, নিজসত্যকে আধিক থেকে আধিক ভাবে ভলে গিয়ে, কেবলই ইচ্ছার দাস হয়ে থাকি, উন্মাতের খত নিজের ইচ্ছাদ্রে গুন 
করতে সচেষ্ট হই, ব্যর্থ হই এবং বেদনা লাভ করি, ব৷ সফল হই এবং দম্ত করে, অধিক ইচ্ছার অবতারণ। করি । 


অর্থাগ গুত্রগুত্রী, যতই আমরা এমন ইচ্ছার অবতারণা করতে থাকবো, ততই আমরা ভ্রমের পঙ্িল খাঁদে নিমজ্জিত হতে থাকবো।, 
এবং ততই আমরা বেদনার সাগরে হারিয়ে যাবো । ... তাই ইচ্ছার থেকে মুক্ত হতে হয়। ইচ্ছার থেকে যুক্ত হতে হতে, একসময়ে আমরা 
এই পঙ্কিল কল্লীজগতের কালকৃটন্যায় জাল থেকে মুক্ত হয়ে উঠবো। ... আর যতই যুক্ত হতে থাকবো তার থেকে, ততই আমরা 
উপল করবো যে, ইন্দ্িয়রা আমার কনো বাস্তবিক আন্ত্র নয়, বরং তা হলো আমাদের মের অস্থা, যার মাধ্যমে আমরা ভষের দাশ 
হয়ে বিরাজ করি! 


যতই আমরা ইচ্ছাযুক্ত হতে থাকবে, ততই আমর] উপলক্জি করতে থাকবে৷ যে, এই বৃদ্ধি, এই মন কনোবঝালেই আমাদের সত্যতার 

সাথে পরিচয় করায়ানি; তারা কেবলই আমাদের মিথযা আশ্বাসবাণী প্রদান করে গেছে যে, এমন করলে আমরা সুখ পাবো, আমন 

করলে আমরা সুখ পাব ।.... যেই সুখের প্রকৃত স্বর্পই ৪$খ, যেই সুখ ৪$খেরই মুখোস মাত্র, সেই সুখের পিছনে আমাদের মনবৃদ্ধি 
সদাই চুটিয়ে বেরিয়েছে, আর তাই ধখনই সুখকে হাতে করে ধরি, সেই মুহ্ত্েই তার মুখোস খুলে যায়, আর আমরা £$খের সম্থুখীন 
হয়ে উঠি। 


যেমন ইন্দিয়রা আমাদেরকে সহ লক্ষ ইচ্ছার মধ্যে উবিয়ে, আমাদের ভ্রমের সাগরে আবদ্ধ করে দিচ্ছিল, তেখনই আমাদের 
ঘনবৃদ্ধিও আখাদের সহ লক্ষ ইচ্ছার মধ্যে আবদ্ধ করে দিতে ব্যস্ত হিল। ... আর সেই ইচ্ছার ছাসত থেকে তখনও আমরা যুক্ত 
হইনা। সেই ইচ্ছা আমাদের আলা বা স্য়ভভুঅণুদেরকেও আবদ্ধ করে রেখে, তাঁকেও সহ বিচারের মাধ্যমে এই মিথ্যা ব্রহ্মার 
সুঁজন করার জন্য উ?সাহী করে। ... তাই সেই অভ্িম ইচ্ছা, অরাঁও বন্ধাণ্ডের বিস্তার, বন্মাণ্ডের রক্ষণ এবং বন্মাণ্ডের পালনের 
ইচ্ছার থেকেও যখন আমরা মুক্ত হয়ে, সম্পূর্ণ ভাবে আমরা আমাদের আমিকেই ত্যাগ করে দিই, তখন কি দেখি আমরা? 
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আমরা তখন উপলব্ধি করি যে আমরা তে। সেই ব্র্মাই, যা শত, যা অনাছি, যা সছানন্দ। ... কেন আমরা নূতন করে আনন্দ্রে সহান 
আমার আমিই নয়, সেই তো এক ভ্রঘ মাত্র, কারণ বরনোর অর্থাও প্রকৃত আমার তো কোন অণুই সম্ভব নয়! আমি তো প্রকৃত অর্থে 
অভেদ্য; তাহলে আমার আবার অণু কি করে সম্ভব? ... আমার কি প্রয়োজন এই সমস্ত ইচ্ছার অবতারণা করার । এই সমস্ত ইচ্ছার 
অবতারণা করার কারণেই আমি বেদনায় আবদ্ধ হয়েছি, আর সমানে মনে করে গেছি যে আমার পরবর্তী ইচ্ছা আমাকে আমায় সেই 
বেদনা থেকে যুক্ত করবে ।... আসল সত্য তো এই যে, প্রতিটি ইচ্ছাই আমার মধ্যে ক্রমশ আধিক ভাবে ভ্রমের বিস্তার করে, আর সেই 


তাই পু্রপুতী, তোমরা যেই ইচ্ছার দ্ঘন করে, আজ এই অবস্থায় স্থিত হয়েছ, এমন ভেবো না যে তোমাদের সকলের ইচ্ছার নাশ হয়ে 
গ্রেছে, আর তোমরা স্বরুপ লাভ করে ফেলেছ। ... যেছিন সত্য সত্যই স্বরুপ লাভ করবে, সেইদিন দেখবে, তোমরা সবর্দা আনন্দে স্থিত 
রয়েছ। ... তোখাদের কনো প্র নেই, কনো উত্তরের প্রয়োজনও নেই; তোমাদের মধ্যে কনো উচাটনতাও নেই, আর কনো 
উদ্ধ্বীবভাবের প্রয়োজনও নেই। ... কিছু ধতক্ষণ না, সেই অবস্থায় যাতা করছো, ততক্ষণ অধিক থেকে আধিক ভাবে নিজদ্রে 
ইচ্ছাসমূহকে জ্বালিয়ে দেবার জন্য প্রয়াসশীল হও। 


গুতররাগু্ী, অগি প্রভুলিত থাকা অবস্থাতেই তাতে কাঠের যোগান দিতে হয়, তবেই আগ্মি প্রস্তালিত হয়ে বিরাজ করে । ... গুত্রপুবী, এই 
প্রভলিত আগ্ি হলো ইচ্ছাদ্মনের অদ্য্য প্রয়াসের প্রতীক ৷ আর কাঠ যোগান দেওয়া হলো, সেই উদ্যমের কালে করে যাওয়া সমস্ত 
কর্ম।... তাই, যদি কাঠ যোগান দেওয়ার কর্ বনী করে ছাও, তবে আহি প্রভলনরূপপী ইচ্ছাদ্মন প্রক্রিয়াও স্থৃিত হয়ে যাবে |... সেহেত 


০২ 


যেমন ইচ্ছাদ্খন প্রাক্রিয়। চলবে, তেখন কর্মকেও চালিয়ে যেতে হয়। 


তোমাদের রাজন তাঁর সিদ্ধান্তে একদমই সঠিক যে রাজকর্মে তাঁদেরকে কখনোই নিয়োগ করা উচিত নয়, যার। তাঁদ্র ইচ্ছার থেকে 
মুক্ত হতে ইচ্ছুক নন বা প্রয়ুশীল নন, কারণ তাঁদেরকে রাজকর্মে নিযুক্ত করার অর্থ হলো, সমস্ত রাজ্যের প্রজাদের মধ্যে ইচ্ছার 
দাসড় করার ভাবের বিস্তার করা হবে। তবে হ্যাঁ, সন্তান যথাযথ না হলে, তাঁকে যেষন পিতামাতা গুহ থেকে নিবাঁসনে পাঠান না, 
তেখনই তোষাদ্রকেও নিবাঁসনে প্রেরণ করার সিদ্ধান্তকে আমি সমথনি করিনা । তবে এর আর্থ এই নয় যে, সন্তান যথাযথ না হওয়া 
সেও, কেবল মাত্র সন্তান বলে তাকে প্রশ্রয় দিয়ে যেতে হবে। ... 


তাই প্রয়োজন সেই আবাসনের, যেখানে সম্তানকে যথাযথ হয়ে ওঠার প্রেরণা প্রদান করা হবে | তোমাদের রাজা কেবল মাত্র এই 
একটি কমই করেন নি। তাই, আমি এই স্থানে এসে তোখাদ্রকে একত্রিত করেছি, এবং সেই সকল কর্মে নিযুক্ত করেছি, ধা 
তোমাদেরকে সমানে ইচ্ছা থেকে নিবৃত্ত হতে প্রেরণা প্রদান করবে”। ... এক প্রজা বিদ্যাধরের কথার প্রত্যুত্তরে বললেন, "তবে কি 
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আখাদের দ্বার প্রস্তুত সামত্ী রাজার কাছে প্রেরণ করা উচিত হচ্ছে মান্যবর! ... কারণ আমাদেরকে তো তিনি নিবাঁসনে প্রেরণ 
করেছেন!” 


বিদ্যার হেসে বললেন, "রাজা প্রজার জন্য, আর প্রজাও তাই রাজার জন্য |... রাজা ও প্রজার যধ্যে পিতা ও সম্ভানের সম্পর্ক । 
পিতা সভ্ভানের আচরণে বিরক্ত হয়ে তাঁকে বহিষ্কার করে ফেলেছেন, তা বলে সত্তাণও পিতার প্রতি অভিযানী হয়ে থাকবে! এ কেখন 
ধারার ঘনোভাব!... ইচ্ছা দখিত না হলে, এই সথস্ত গ্রতিস্পর্ধাঁ, গ্রাতিহিংসা।, এবং প্রতিকারের চিন্ত। অব্যহত ভাবে প্রথাহিত হতে 
থাকে। ... যতই তোমরা এই সকল প্রতিভাবনাকে প্রশ্রয় না দিয়ে, সন্কীর্ণতা মুক্ত হয়ে উঠবে, ততই ইচ্ছার কবল থেকে স্কতঃই মুক্ত হতে 
থাকবে |... 


গুবরপুবী, ইচ্ছামুক্তির অভ্যাস এই কারণে কক্ষনো করোনা যে, তোমরা তোমাদের পিতাতুল্য রাজাকে ভান্ত প্রাণ করবে । এই 
কারণে ইচ্ছামুক্ত হও ধাতে তোখাদ্র পিতার সম্মুখে তোমরা পুনরায় দাঁড়িয়ে, তাঁর আলিজনের পাত্র হয়ে উঠতে পারো |... পুত্ররা, 
পুত্রী, স্লেহের থেকে বড় কনো অস্ত হয়ন। ম্রেহ করো । তোখাদের অভিযোগ ষে, তোমাদের পিতাতুল্য রাজ নিজপ্রজাকে ইচ্ছাযুক্ত 
করার উদ্দেশ্যে, মরেহ করতেই ভুলে গেছেন । ... 


কিভু আমার মেহরেহারা, যদি সেই স্নেহের বীজ তোমরাও তোমাদের যন থেকে মুছে ফেল, তবে তোমাদের পিতার মধ্যে সেই স্নেহ 
পুনরায় কি করে জাগ্রত হবে?” ... অন্য এক স্ত্রী প্রজা বললেন, "আমরা তো এমনিও রাজার মেহের আধিকারী ।...তাতিনি 
আমাদেরকে সেই স্নেহ করলেন ন] কেন!... অথাৎ, অভান যোগ্য হবেন, ঝ। সভান যোগ্যতা অজর্নের জন্য অগ্রসর হবেন, তবেই কি 
সভান সেহের আধিকারী হন!” 


বিদ্যাধর হেসে বললেন, "সঠিক বলেছ পুতী। সন্তান সদাই পিতামাতার কাছে মেহের পাত্র হন, তাই তিনি খোগ্য হন বা না হন; তা 
তিনি যোগ্যতা অর্জনের প্রাতি আগ্রহী হন বা না হন। ... কিনতু পিতাখা তাকেও নিজদের স্নেহ থেকে মোহকে অপসারিত করতে হয়া। ... 
তোমাদের রাজনকেই দেখ । তিনি তাঁর কনিষ্ঠ সন্তান কনিস্ককে হেহ করেন । কিন্তু মেহ করেন বলে, তিনি তাঁর প্রতি মোহ অপর্ণ করে, 
তাঁকে রাজকর্মে নিযুক্ত হতে ছিলেন কি? ... 


আবার তিনি তাঁর জ্যেষ্ঠগুর বলিষ্ঠকেও স্েহ করেন, কিনতু সেই ক্ষেত্রেও তিনি তাঁর ম্রেহকে মোহে গরিবতিত হতে দেখনি! তাই তিনি 
তাঁকে ঝষিতের পথে ধা করা থেকে কনোরুপ বাঁধা প্রান করেননি । ... সম্তান ঝোলে মেহের পাত্র তো অবশ্যই সে, কিন্তু তাই 
বোলে মোহের পাত্র কেউই নন! তাই পিতামাতা যদি দেখেন যে তাঁদ্রে সন্তান যোগ্যতার উদ্দেশ্যে, অথাৎ ইচ্ছাদ্ঘনের উদ্দেশ্যে 
অহীসর হতে অপ্রস্তুত, ইচ্ছা বা বিলাসে তাঁর মন রঙিন হয়ে রয়েছে, তবে মাতাপিতাকে অবশ্যই সেই যনে ভাবের প্রতিকারের ব্যবস্থা 
করতে হবে । এটিই তাঁদ্র প্রাথমিক কতব্য। 
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গু্গুত্রী, সান পিতামাতার সুজন নন, পিতামাতা কেবলই তাঁদের দ্হকে সুজন করেন মাত্র। ... সভান পিতাখাতার কাছে প্রকৃতির 
ছান। প্রতিটি সম্তানই স্বয়ন্তু অণু, অর্থ ব্রন্দেরই ভ্রমিত প্রকাশ । ধার কাছে সেই সন্তান অপণি করেন প্রকৃতি সেই মাতাপিতাও সেই 
একই সমসতৃ বন্মণণু। কি তাঁরা সেই বর্ম রূপকে ভূলে আছেন বলেই, প্রকৃতি তাঁদের কাছে অন্য এক স্বয়নুঅণুকে অবস্থান করান, 
যাতে এই স্বয়ন্তুঅণুর প্রতি কতব্য করার কালে, পিতামাতা রুপী স্বয়নুঅণ্‌ ক্রমশ নিজদের স্বরুপের উদ্দেশ্যে যাত্রা করে, সমস্ত 
সন্কীর্ণতা থেকে মুক্ত হন । 


পুরী, এক পুরুষের বা এক স্ত্রীর সদা মলমু্াদির প্রতি ঘৃণা থাকে, মুখনিওসৃত বষনের প্রাতি অনীহা থাকে। ... কিন্তু মাতা 
হয়ভুঅণুকে শিশু রূপে তাঁদের কাছে আপণি করে, তাঁদেরকে সেই মলযু্াছি ও বমনের প্রাতি সমদৃষ্টি সম্প্ন করে তোলেন, এবং 
তাঁদের মনের সঙ্ীর্ণতাকে অপসারণ করেন। এক পুরুষ বা একন্ত্রী সদাই সম্মুখে স্থিত কনো অবুঝকে দেখে বিরক্ত হন। ... তাই তো 
যাতা এক স্বয়ভ্ুঅণুকে তাঁদের সম্ভানরূপে অবতরণ করেন, যাতে সেই পুরুষ ও স্ত্রী উপলবি করেন যে আবুঝাকে সহন করে তাঁকে 
বোঝ!নোই তাঁদের কতব্য। ... 


আর এই করতে করতে একসময়ে সেই নারীপুরুষ সমস্ত সঙ্কীরতা থেকে মুক্ত হয়ে উঠে, নিজের অন্তরের অবুঝভাবকেও বোঝাতে শুরু 
করেন।... এই তো৷ এই সৃষ্টির অনন্ত ধারার অমৃত ফল ।... কিন্তু, ধখন পিতামাতা নিজের ইচ্ছার ছাশ হয়ে থাকেন, তখনও এই সমস্ত 
কর্ম করেন, কিন্তু ইচ্ছার দাশ হয়ে থাকার কারণে মোহে আচ্ছম হয়ে পরেন, এবং যেই সন্তান কেবলই তাঁদ্রেকে সঠিক পথে উত্তোলন 
করার জন্য ঘাতার দান, সেই সম্ভানকেই নিজের সম্পত্তি জ্ঞান করে, সন্তানের জীবনেও বাঁধ! প্রদান করেন, আবার নিজের অগ্রততির 
পথকেও বহনে আবদ্ধ করেন । 


তাই পুবী, সকল প্রজার জনক, এক রাজার কতব্য তাঁর প্রজাদের গ্রতি 7 তো মোহথত্ত হয়ে ওঠা, আর না তাঁদের প্রাতি স্লেহবিহীন 
হয়ে ওঠা। ... শ্েহবিহীন হয়ে উঠলে, তোখাদের রাজন যেমন তোখাদের সাথে করেছেন, তেখন করে ফেলেন । আবার মোহগ্রস্ত হয়ে 
উঠলে, গ্রজা উচ্ছন্যে যাচ্ছে দেখেও, কতব্য করতে পিছিয়ে যান |... একজন আদর্শ রাজন তিনিই, যিনি তাঁর প্রজাকে অপার শ্রেহ 
করবেন, তবে সেই রহ সকল সময়ে তাঁর প্রজাকে অগ্ইগতিপুর্ণ করে তুলতে পারে, সেই দিকেও নজর রাখবেন । 


বিদ্যাধর দেখলেন তাঁর সমস্ত শিক্ষার্থীর অন্তে একজন নিজকে এক আচ্ছাদনে আবদ্ধ করে, তাঁর পারে স্থিত ব্যক্তিকে কি কিছু 
বলছেন, আবার কখনো সন্মৃখে স্থিত ব্যক্তিকে কিছু বলছেন, আর সেই ব্যক্তিরাই তাঁর উদ্দেশ্যে পর্ন করছেন। সেই দেখে বিধ্যাধর 
নিজের মনে মনে ঈষৎ হাসলেন । তিনি বেশ বুঝলেন, সেই আচ্ছাদনের আশ্রয় নেওয়া ব্যক্তি অন্যকেউ নন, ছথবেশী রাজা 
আবিনাশ। আর তিনি তাঁর মনের প্রশ্রসযুহ অন্য প্রজাদের যাধ্যযে বলাচ্ছেন। 


এবার রাজনের ঝাখপাশো স্থিত ব্যক্তি বললেন, "আচ্ছা গুরুদেব, আমর) সকলে তো ইচ্ছার দাসত ৭ করার কর্মে অপারগ ছিলাম । 
কিনতু আজকে আমরা সকলেই ইচ্ছা ত্যাগ করতে উদ্যত। এই পরিবতন আমাদের মধ্যে আপনি আনলেন কি উপায়ে” ... বিদ্যাধর 


১৮৭ 


শ্রীতী কৃতান্ত যহাসুত্র 


এবার হেসে উত্তরে বললেন, "পুত্র, ওই যে পুর্বে বললাম আগ্রিকে প্রভবলিত রাখতে গেলে কাঠের যোগান দিয়ে যেতে হয় |... আ্বিকে 
প্রভৃলিত রাখতে তোমাদের রাজনও চিন্তাশীল ছিলেন, কিন্তু তিনি কাযোগান বন করে দিয়েছিলেন তোমাদের প্রাতি। ... 


আমি অন্য কিছুই করিনি, কাষ্ঠ প্রদান করতে থেকেছি মাত্র । ... কাষ্ঠ অর্থা কর্থ। তোমাদেরকে কর্ম প্রদান করেছি, আর তার সাথে 
সমানে শিশ্ষগ প্রদান করতে থেকেছি, যাতে কাষ্ঠরা সিক্ত না হয়ে ওঠে, শুষ্ক থাকে। আহার, নি্রা ও মৈথুন, আরা? যনের বিলাসই 
সত্যকে আচ্ছাদিত করে দেয় আমাদের কাছে, ইচ্ছাদ্খনের ইচ্ছাকেই ভ্রম বলে প্রতিপন্ন করে দেয় আমাদের কাছে। ... 


তাই, প্রয়োজনীয় আহারের সদব্যবস্থা গ্রীন, এবং অতি আহারের সুযোগ না প্রান করা; দেহকে সুরম্মিত করার সমস্ত ব্যবস্থা 
প্রান এবং এই দেহের প্রাতি অতি যতুশীল হবার উপায়কে সমাজ থেকে নিশ্চিত করা; এবং অত যৌনতা মানবসমাজকে 
অগ্রগতিপূর্ণ রাখার কারণে অরথাঁ? সন্তানের জন্ম দেবার জন্য, তা যাতে দেহসুখের বিষয় না হয়ে উঠতে পারে; এই তিন বিষয়ে 
রাজাকে যডশীল হতে হয়। 


কিনতু তোমাদের রাজা, এই তিন বিষয়ের উপর কর্ম করেন নি। তিনি আতি আহারের পথকে অবরুদ্ধ করেন নি, বরং নিজের সেনাদের 
অতিভোজন প্রদান করেছেন, তাঁদেরকে শক্তিশালী করার জন্য । রাজর্ষি হয়েও তিনি ভুলে গেছেন যে দেহবল ঝলশালী নয়, মনকে 
যদাচ্ছন করে ঈুর্ল করে তোলে! আর তাঁর এই অতিআহারের সুবিধ। প্রদানের কারণে তোমরাও সেই আতিআহারের প্রৃতি আকর্ষিত 
হতে পেরেছিল । ... 


দেহসুরম্চার জন্য আবাসনের প্রয়োজন, অউালিকার নয় । কিনতু তোমাদের রাজন নিজের সেনাকে সুখপ্রদান করতে উদ্যত ছিলেন, 
যাতে তারা তাঁর প্রতি অনুগত থাকেন | আর সেই সুযোগ সেনাকে প্রদান করার কারণে তোষাদেরকেও সেই পথে যাত্া করা থেকে 
তিনি রোধ করতে পারেননি, ফলে তোমরা দ্হেসুরন্মা নয়, দেহবিলাসে লিপ্ত হয়েছিলো । ... 


বিলাসপুর্ণ সেনা যৌনতাকে দ্হসুখের বিষয় করে নিলে, রাজন তাঁদ্রেকে নিজের প্রাতি অনুগত রাখার কারণে বাঁধা দেন না । আবার 
তিনি ঝ/ষি হয়েও যৌনশিম্ষা প্রদান করাতে কৃষ্ঠাবোধ করেন । ফলে, তোমাদের যধ্যেও যৌনতাপ্রিয়ভাব আগত হতে থাকে, এবং 
তোমরা ইচ্ছাদ্যন করার নয়, ইচ্ছাপুতি করার জন্যই জীবনযাপন করতে থাকো । ... 


রাজা কখনোই তা তোমাদের থেকে আশা করেন নি, তাই তিনি আশাহত হন তোমাদের এহেন আচরণ দেখে, কিতু তিনি আতুখহন 
করেন না। তিনি তোমাদের মধ্যেই দোষ খুঁজতে থাকেন, কিনতু নিজের ছোষকে আদ্খোই রেখে দেন । রাজ! অবিনাশ কেবল একজন 
রাজা নন, তিনি একজন ঝ/ষিও। তাই খাষিগণ কিছুতেই তাঁর দোষ তাঁকে দেখাতে পারছিলেন না। ... তবে তাঁরা বিশ্বাস করতেন যে 
রাজা একদিন নিজের দোষকে দেখতে পাবেনই। 


১৮৮ 


শ্রীী কৃতান্ত যহাসুত্র 


কিনতু যেদিন রাজা তোমাদের আগ্রি প্রভলনকে স্তর্ব করে, তোমাদের ক্মকে আর্থা কাষ্ঠকেই অপসারিত করলেন, সেদিন আর 
ঝ/ষিগণ অপেন্ষা করতে পারলেন না । তাঁরা আমাকে আবাহন করেন । (হেসে) তাই আমার এইসানে আগমন । ... আর আখি কিচ্ছুই 
করিনি, কেবল তোমাদ্রেকে পুনরায় কাষ্ঠ প্রদান করেছি, আর সেই কাষ্ঠ ধাতে সকল বাসন] থেকে মুক্ত থাকে, তাই চেষ্টা করেছি”। 


সকল শিক্ষার্থী এবার বিদ্যা অধ্যায়নের সমাণ্তিতে নিজনিজ কর্মে প্রত্যাবতন করলে, রাজা অবিনাশ নিজস্থানেই স্থিত হয়ে নেত্রের 
জল মুছতে থাকেন। ... সেই দেখে বিদ্যাধর রাজার সম্মুখে গেলে, রাজা দেখলেন, তাঁর সম্তুখে যুগল স্ত্রীতরণ স্থাপিত। ... তিনি নেত্র 
উঠিয়ে দেখলেন, মাতা সাফ! সেখানে উপস্থিত। ... রাজা এবার আর নিজের অশ্ুকে নিস্তবতা প্রান করতে পারলেন নাঁ। ... তিনি 
যাতার চরণে নিজকে আপর্ণ করে ছিলেন । 


কন্দন মিশ্রিত কণ্ঠে রাজা বললেন, "ঝি নই, মুর্খ আমি মাতা । ... আর মৃখ বিলেই তো তুমি সাখযাত আমার সম্মুখে দ্ভায়মান 
ছিলে, তখনও নারীপুরুষের লিজভেদে আমার মন উদ্বেলিত ছিল । ... মাতা আমার কি করে পুরুষ হতে পারেন, এই ভাবছিলাম । 
কিনতু উবারের যে কনে লিলগভেদ সম্ভবই নয়! ... স্বয়ং পরাচেতনা! তাঁর কি কনে লিঙ্গ হয়।... তিনি স্নেহশিলা, তাই আমরা তাঁকে 
্ত্ীরূপে কল্পনা! করি। ... 


কিন্তু মা, আমাকে তোমার চরণ কেন প্রদান করলে! ... সেনাকে বলশালী করে, নিজের প্রতি অনুরক্ত রাখার প্রয়াস করে, আমি 
কেবল রাজার নয়, কেবল ঝ/ষিতের নয়, কেবল শাসকস্থৃতির নয়, বয়ৎ কৃতাতের অপমান করে, সাখ্যাত পরব্রন্মোর আপযান 
করেছি। ... এরপরেও আমার তোমার চরণে কি করে স্থান হয় মা!” ... মাতা হেসে বললেন, "পু অবিনাশ, সন্তান ভূল করবে, তাই 
তো স্বাভাবিক, কিন্তু ধখন সন্তান নিজের ভলকে সনাক্ত করে, মায়ের বক্ষে নিজকে আপণি করে যাতার দিকে চোখ তুলে তাকাতে 
লঙ্জা বোধ করে, মাতা যে তখন তাঁর সন্তানকে নিজবন্ষে আগলে ধরে রাখেন। ... 


আখি তোমার উপর কখনই রুষ্ট ছিলাম না, আমি তোখার প্রতি করুণা অনুভব করছিলাম, আর অধীর আহে ছিলাম কখন সেই 
করুণাকে মেহের ধারায় রুপান্তরিত করে তোমার উপর বর্ষণ করবো” |... রাজধি বললেন, “কিনতু আমার যদাচ্ছমত! তোমাকে সেই 
রেহধার] বণ থেকে সমানে অবরুদ্ধ করছিল । ... মা, আমি আজ সত্যই নিজকে অপরাধী বোধ করাছি। ... 


সমস্ত অপরাধবোধ থেকে আমি নিজকে যুক্ত করতে পারছি, কিন্তু মাতা তাঁর সন্তানকে শ্রেহ করতে চেয়েও করতে পারছিলেন না, এই 
অপরাধ বোধ বড় পীড়া প্রদান করছে আ্তরে। নিজকে ঝর ধিকার প্রদান করতে ইচ্ছা হচ্ছে আমার। ... কিন্তু একজনের প্রাতি আমার 
র1গও হচ্ছে মা!” ... মাতা হেসে ঝললেন, "মহারাশীর প্রাতি নিশ্চয়ই!” ... রাজা বললেন, "হ্যাঁ, ঝষিগণ রাজধির কাছে এসে 
সাখ্যাতে বলতে পারছিলেন না, মানলাম সেই কথ। ... কিন্তু রানী!” 


১৮৯ 


শ্রীী কৃতান্ত যহাসুত্র 


যাতা হেসে বললেন, "স্বরণ করে দেখ অবিনাশ, তোমার পু়ী তোমাকে কতবার বলেছিলেন, সেনাদের অত সুখোগ ন। প্রদান করার 
জন্য... তিনি এমনও বলেছিলেন তোমাকে যে, সেনাকে প্রদান কর! সুোগকে সাধারণ প্রজাও নিজজীবনে ধারণ করে নেবে । তুমি 
সেই সমস্ত কথাকে অগ্রাহ্য করেছিলে” । ... রাজধি মন্তুক নত করে বললেন, "হ্যাঁ, আমি সম্পূর্ণ মদাচ্ছন ছিলাম । যা আমি করছি, 
সমত্তই ঠিক করছি, এখন খনোভাব ছিল আমার । ... 


বিশেষ করে আমার কনিষ্ঠ পুত্রকে ধখন আমি রাজকমের থেকে বিচ্ছিম করে দিই, তখন আমার মদ্ভাব সবব্চ হয়ে ওঠে। ... আমিই 
শ্রেষ্ঠ রাজা, এমন ভাবও আমার মধ্যে আসে মাতা । ... কিন্তু... রানী তো আমাকে প্রজাদের নিষ্কাশন করা থেকে প্রাতিহত করতে 
পারতো! ... সে কেবল একটিবারই বলেছিল, আমি কাজটা ঠিক করছি না । ... কিন্তু, এর অধিক বাঁধা সে দিতে পারতো তো! ... তা 
করলো না কেন সে!... আমি যে থোর অনঠায় করে ফেললাম মা!... আমার সন্তানদের আমি অনাথ করে দিয়েছিলাম মা!” 


খাতা হেসে বললেন, "পুত, মদাচ্ছন ব্যক্তির হৃদয়ে নিজের সিদ্ধা্ত বিনা, অন্য কনে কথাই প্রতিফলিত হয়না । তা রানী অবিনাশী 
সঠিক ভাবেই জানতেন । তাই তিনি তোষাকে বাঁধা প্রান করার কর্মে লিপ্ত না হয়ে, তোমার সন্তানরা যাতে অনাথ না হয়ে যায়, সেই 
দিকে দৃষ্টি দেন তিনি”... রাজন বললেন, "এর অর্থ কি মাতা!" ... মাতা হেসে বললেন, প্রানী অবিনাশীই এই স্থানটি নিমারঁণ করেন, 
এবং সমস্ত সেই প্রজাদের, যাদের তুষি নিবাঁসনে প্রেরণ করেছিলে, তাদের এইস্থানে রাখেন । ... 


কেবল তাই নয় পুত্র, রাশী নিয়মিত এখানে আসেন, এবং সকল প্রজাদের দেখভাল করেন, আর আমি একটু পুর্বে যেই মাতার কথা 
বলছিলাম, যা প্রজা বুঝে! গেছিলেন, কিন্তু তুমি বুঝতে পারোনি, তিনি অন্য কেউ নন, তোমার স্ত্ীই |... অক্লান্ত পরিশ্রম করেন তিনি, 
যাতে নিজের গতিকেও তিনি অপমান না করে ফেলেন, আবার নিজের সভানতুল্য গ্রজাদ্রেকেও অনাথ না করে দেন |... তিনি তো 
একজন প্রকৃত ঝষিপতী পুত!" ... দেবী অবিনাশী সেই স্থান এবার উপস্থিত হলে, রাজা দেখলেন সকল প্রজা রানীকে প্রণাম করেন, 
আর রানীর আশীবাঁদ হহণ করেন । ... 


রাজা অবিনাশ এবার পড়ীর কাছে উঠে খিয়ে বললেন, "রানী, আজ আমি সত্যই গবিতি ।...আমি তোমাকে স্ত্ীরূপে লাভ করে, 
সত্যই আতিশয় আনন্দিত” । ... রানী হেসে বললেন, "আখি যা কিছ করেছি, সে তো আপনিই শিখিয়েছিলেন। ... নে আছে রাজন, 
বিবাহের ঝাসররাতে আপনি আমাকে বলেছিলেন, 'এই প্রজারা আমার সভভান, তাই তোমারও সম্ভান। ... ওদ্রেকে মায়ের মত বুঁকে 
করে আগলে রেখো”। ... মহারাজ, আমি তো কেবলই আপনার আদেশের পালন করছিলাম। ... 


আর সদাসবর্দা মাতার যাগ্দিশর্নে, আমি আমার এই সম্ভানদ্র মাণকে, জীবনকে অক্ষত করে রাখতে পেরে, আমি মাতার কাছে 
অব্যান্ত ভাবে কৃতজ্ঞ। ... আমি তাঁর পর নই, তাঁর নিজের সন্তান । তাই তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা আপণি, তাঁকে অপঘান করা আর তাঁকে ছুরে 
ঠেলে দেওয়া; আবার আমাকে আমার ধমেরি স্বরণ করিয়ে আমাকে ধমরনিষ্ঠ করিয়ে রাখার কারিগর তিনিই। তাই তাঁকে কৃতজ্ঞতা 
আপণি না করতে পেরে আমার হৃদয় আজ ভারান্রান্ত। ... 


১৯০ 


শ্রীী কৃতান্ত যহাসুত্র 


খিলিয়ে আমি মাতাকে কি বলবো, বুঝে! পারছি না মহারাজ ।... ইচ্ছা হচ্ছে, সারাজীবন তাঁর দাসীবাদী হয়ে থাকি। ... কিন্তু সেই 
কথাও মুখে আনতে পারছি না, সম্ভান দাসীবাঁদী হয়ে থাকবেন শুনে তিনি যদি মনে ব্যাথা পান. ।... তাই যহারাজ, আমি আজ 
বাক্যহীন। আমি আমার মনের ভাবকে ব্যক্তই করতে পারছি না, কারণ সেই ভাব যে কেমন, তা আমি নিজেও বৃঝ/তে পারছি 7”। 


এই বলে রানী খাতার চরণে নিজকে স্থিত করতে গেলে, খাত তাঁর স্কহীকে নিজহস্তে ধারণ করে তাঁকে আলিজন প্রদান করে বললেন, 
“তোখার আনন্দ আমার আনন্দের থেকেও বৃহ, কিন্তু আমার আনন্দও কম নয় পুত্রী। ... এক মাতার সর্বাধিক আনন্দ তখন হয়, 
যখন তার পুী একজন সতী হয়ে ওঠে, যখন তার পুরী একজন সন্তানপ্রিয় মাতা হয়ে ওঠে। ... আজ আমার এই পুরী যেষন ভাবে 
তাঁর স্কাষীর প্রতি অনুগত এক সতী, তেখনই তাঁর প্রজারুপ স্ভানদের হয়ে স্থিতা মাতা । ... তাই আজ এই খাতার হৃদয় আনন্দ 


উৎফুল্লী পুরী |... তবে পুতরী... 


এবারে আমকে প্রত্যাগমন করতে হবে যে |... রাজা নিজের কর্মে ও ধর্ষে স্বমহিমায় ততম্ষণ স্থিত থাকতে পারেন না, ধতন্মণ তাঁর 
সম্মুখে ঈত্ারী স্থিত থাকবেন । ... তাই তাঁর কর্ষে তাঁকে স্বতন্ত্র প্রদানের জন্য আমাকে যে এখন প্রত্যাগমন করতেই হবে পুত্ী”। ... 
খাতার এই কথাতে রানীর £ই নেত্র অশ্রুপূর্ণ হয়ে উঠলে, খাতা রানীর সুন্ব্রমুখবদনে নিজের হই স্নেহহস্ত রেখে বললেন, “কি হলো 
গুত্রী!... তোমার নেত্র ভরে এলো কেন!” 


রানী আবেগতাড়িত বনে বললেন, "তুমিও তো স্ত্রীধেশেই অবতরণ করেছ মা... তুমি তে! জানো ভালো করেই, হবশুরগৃহে কিছাদিনের 
জন্য মাতা এসে চলে যাবার সময়ে, পুরীর ঘনটাও ধেন তাঁর মাতা নিয়ে চলে যান । ... এক স্ত্রীর ধমই হলো, তাঁর গতির ধর্মকে 
নিজের ধর্ম বোধ করে তা পালন করা । তাই সহ্য তো! করে নিতে হয় ঘনের পীডাকে, কিভু তা বলে মায়ের প্রাতি আসক্তি পুত্রীর কি 
করে না থাকে!” ... মাতা সেই কথায় রানীকে নিজবন্ে স্থাপন করে স্নেহ প্রদান করে বললেন, “কি চাও পুরী বলো” । 


রানী বললেন, "কি চাইবো মা!... যদি তোখার সঙ্গ চাই, তবে পতির ধর্ম ত্যাগ করতে হয়, আর তাতে তোমার যে গর্ব আমাকে নিয়ে, 
তাই স্থালিত হবে । ... কিন্তু তোখার সজ বিনা আর কিছুই ধে চাইবার যত খুঁজে পাচ্ছিন1!... মা, যাঝে। যাঝে। এই মেয়ের কাছে একটু 
সময়ের জন্য আসবে! ... কষ্ট দিচ্ছি তোমায় । ... কিনতু আর তো কনে উপায় নেই মা... নিজধর্ম ত্যাগ না করে, তোমার সানিধ্য কি 
করে আর পেতে পারি!” 


খাতা সবাঁষ] হেসে বললেন, "পাগলি মেয়ে! ... আমি কৰে তোর থেকে হরে ছিলাম রে!... আমি তো তোর আন্তরে, তোর চেতনা হয়ে 
স্থিতা।... নেত্র বহ্ী কর” । ... রানী নেত্র বহ্ী করে পুলকিত হয়ে উঠে বললেন, "মা, তুমি অন্তরে!” ... খাতা হেসে বললেন, "হ্যাঁ রে 
পাগল মেয়ে! ... আমি সাই তোর আন্তরেই ছিলাম, আর সদাই থাকবো । যখন আমাকে দেখতে ইচ্ছা করবে, পেতে ইচ্ছা করবো, 
একবার নেত্র বহী করে নিবি |... আমি তো তোর কাছেই থাকি। ... 


১৯১ 


শ্রীী কৃতান্ত যহাসুত্র 


তুই আমার প্রাতি আসক্ত!হ্যা রে, এই মা তোর প্রাতি আসক্ত নয়!” ... রানী যাতাকে পুনরায় আলিজান করে এমনই ভাবে আকিরে 
ধরলেন যে রাজধি অবিনাশ বলতে বাধ্য হলেন, "রানী, মাতাকে তুষি কষ্ট দিচ্ছ এবার” |... রানী ক্রন্দ্নস্করে বলে উঠলেন, "হ্যাঁ 
দিচ্ছি।... সন্তান মাতাকে কষ্ট দেবে না তো কে দেবে! ... সন্তানের যে মাতা ছাড়া কেউ নেই |... কিচ্ছু নেই। ... সে নিজেও নেই”! ... 
যহাদেবী হেসে বললেন, "আর সন্তান এই বোধ নিয়ে যাতাকে যখন যখন কষ্ট দেয়, তখন তখন মাতা সন্তানকে আঁকরে ধরে থাকে 
নিজের কোলে”! 


সকল প্রজা মাতাপুতীর এই অদ্ভুত মিলন দেখলেন । আর রানীর ভগবতীর প্রতি অপার প্রেম দেখলেন ৷ সকলে দেখলেন ও 
শিখলেন, ঈহ্বরীকে ঈ্বীরী নয়, নিজের আপন আত্মীয়ের স্থান প্রদান করতে পারলে, তবেই জীবের মুক্তি হয় |... আর তার প্রাণও 
পেয়ে যান, যখন সেই দিনের পরে খাত £ুইবছর পরে, রানী ্রেমআলিজনের যুদরায় দ্হত্যাগ করলেন। ... 


সকলে সেইদিন বলেছিলেন, "াতার সাথে প্রেমের আলিজনে, রানী মোক্ষ লাভ করে গেলেন”। ... আর রাজধি অবিনাশ 
বলেছিলেন, "আমি ঝষি হতে পারি, কিন্তু রানী, তুমি প্রেমী হয়ে এই ঝষিকে চোখে ভুলি নির্দেশ করে দেখিয়ে ছিলে, জ্ঞান নয়, 
প্রেমই একমাত্র ঈখবরের প্রিয়। ... প্রেমই একমাত্র জীবকে যোম্ষ প্রদান করতে সম্ষম” 1... সকল প্রজার কাছে রাশী আবিনাশী 
চিরনষশ্য হয়ে রয়ে গেলেন । 


মাতার দ্শনি লাভের পূর্ব থেকেও, রানীকে সকলে ভগবতী প্রেমী বলে জানতেন । কিন্তু সেই দর্নিপ্রাপ্তির পর থেকে তিনি 
সদাপ্রজাসেবা করতেন, এবং সবর্দা মাতার প্রেমে মত্ত থাকতেন । আপন যনে তিনি নৃত্য করতেন, সঙ্গীত সাধতেন । আর মনের মধ্যে 
তাঁর এই ভাব থাকতো যে সকল সঙ্গীত তিনি মাতাকে শোনাচ্ছেন, সকল ঘৃত্য তিনি মাতাকে দেখাচ্ছেন, এবং তাঁর বিলাস করছেন 
তিনি।... 


সকলে তাই ধলতে থাকলেন, "রানী ঘাতাকে এমনই বিলাস প্রদান করলেন যে যাতা রাশীকে নিজের থেকে বিচ্ছিন্ন রাখতেই 
পারলেন না। ... মাত্র ছুই বগসরের মধ্যে মাতা তাঁর কন্যাকে সদাসদার জন্য নিজের যধ্যে বিলীন করে নিলেন” । এই মাতার ততীয় 
অর্থাও বিদ্যার রুপের কথা পুত্রী | ... শুনলে তো পুত্রী, মাতা আমাদের নিজের মাতা; মাতা আমাদের আসল মাতা; মাতা আমাদের 
একমাত্র সত্য; মাতাই আমাদের একথাত্র ইচ্ছা, ঘাতাই আমাদের একমাত্র একমাত প্রাপ্তি... 


এই যহাবোধই প্রেষ;? এই মহাবোধে সদাসবর্ছ। লীন থাকাই প্রেষ |... সযত্ত কমের মধ্যে মাতার সম্মানই নিজের সম্মান এই বোধই 
প্রেখ যাতার ইচ্ছাই নিজের ইচ্ছা, এই বোধই প্রেম; মাতার কর্ম করার জন্যই দ্হধারণ করে আছি, এই ঝোধই তাঁর প্রতি প্রেম । তিনি 
যেই কমই প্রধান করেছেন, সেই কমই করবো, এটিই প্রেম |... তিনি যতদিন দ্হধারণ করিয়ে কর্ম করাবেন, ততদিন মনের আনন্দে 
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তাঁর সেবা করবে৷, এই বোধই তাঁর প্রতি খ্রেম। আর এই কামনাশূণ্য, আসক্তি বিরক্তি শুন্য প্রেমই একদিন মাতাতে আমাদ্রেকে 
বিলীন করে দেন”। 


দ্ব্যিত্রী হেসে বললেন, "সত্য পিতা, প্রেমের উতর না তো৷ কনোদিন কিছু ছিল, আর না কনোদিন কিছু থাকবে। ... প্রেম জীবকে 
ফতওই আত্মপৃথক আন্তিত থেকে যুক্ত করে পরাশুশ্যে বিলীন করে যোক্ষ প্রদান করে । ... কিন্তু মানুষ মাঝে। মধ্যেই নিজদ্রে 
মোহগরস্ত, এবং কামনাপুর্ণ আসক্তিকে প্রেষ নামে অবিহিত করে প্রেম শব্দকে কলুষিত করে দেয়ে। ... যেদিন মানুষ সত্য সত্য প্রেম 
করতে শিখবে, সোদিন তাঁকে আর পৃথক করে তপ, আচার বিচার, কীতন, যোগোভ্যাস, কিছুই করতে হবে না| ... 


এই প্রেষই মানুষের মধ্যে বৈরাগের সঞ্চার করে । এই প্রেম মানুষকে স্কতঃই তপ করিয়ে নেয়, এই প্রেখ মানুষকে স্কত$ই ইন্দজি করে 
দেয়; স্বতওই মানুষকে সমস্ত ভেদ্ভাব এবং সমস্ত গুণের অতীতে গষন করিয়ে দেয়ে। ... কিন্তু পিতা, প্রেম ধে অনুকরণীয় নয়. । 
প্রেমকে যে অনুকরণ করাই সম্ভব নয়। ... তবে ধার প্রেম জন্য নেয়নি, তিনি কি করে কি করবেন!” 


প্রভ বর্মীসনাতন হেসে বললেন, "গুত্রী, প্রেম জন্ম নেয় ভক্তি থেকে, আর ভক্তি জন্ম নেয় বৈরাগ্য থেকে, আর বৈরাগ্য জন্ম নেয় 
প্রগার বিশ্বাস থেকে, এই প্রগার বিশ্বাস জন্থা নেয় কমের বিজ্ঞানকে অনুভব করে । কমের বিজ্ঞান অর্থাঁগ যেই কর্ম করছি, সেই কমের 
মধ্যে থাকা গভীর বিজ্ঞানকে অনুভব করার থেকে । আর সেই বিজ্ঞানের অনুভব জন্মায় জ্ঞান অর্শ থেকে |... তাই পুত্রী, 
ভক্তিভাবে। আর সেই ভক্তিভাব, একসময়ে আত্মচিস্তা নয়, আত্বকেই ভলিয়ে, পরাচেতনার প্রতি আমাদেরকে প্রেমময় করে দেয়” । 


দ্ব্যতরী চিন্তিত হয়ে বললেন, "এর অর্থ পিতা, প্রেম ছাঙা গতি নাই । ... মোক্টলাভের উপায় রুপে, প্রেম ব্যতীত কোন অন্য মা নেই, 
কিনতু এই প্রেম লাভের জন্য যতপ্রকার মত, ততপ্রকারই পথ থাকে। ... কিন্তু, এই কমেরি বিজ্ঞানকে উপলব্ধি করে কর্ম করে ভক্তি ও 
প্রেমকে অনুভব করার পদ্ধতিকে ঠিক বুঝলাম ন1”। ... 


প্রভ বন্মাসনাতন হেসে বললেন, "এখানে আলাদা করে আমার কোন কিছু বলার প্রয়োজন নেই। ... খাতার চতুথ কথা শুনলে, তুমি 
সেই পথের কথা সহজেই জেনে যাবে। ... শোন তবে, সেই চতুর্থ কথার বিবরণ প্রান করি তোমাকে” । 
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নটণটি অধ্যায় 


প্রত বন্মাসনাতন বললেন, "খাতা যখন পু্ণরুপ সরা রূপে স্থিতা, তখন সমুধের মধ্য অঞ্চলে এক ভুত কর্মুণ বিচারের তরল 
বতমাণ ছিল । এ/ষির কর্ম ব্রামাণের কর্ম ও রাজার কর্মকেই শ্রে্ঠতের খান প্রদান করা হতো । এবং তাতে রাজ্যঝ।সী স্বতঃই 
বিলাসিতাত্যাগ ও ইচ্ছাদ্মনের পথে চলতেন । কিন্তু পুরী, গাছ থেকে পরে যাওয়া ফলের স্বাভাবিক স্বভাবই হয়ে থাকে পচনের 
উদ্দেশ্যে ধাবা করা। ... 


সেই প্রকারেরই এক আচারবিচারের ঘন অন্বাকার মেখ জন্ীপের যধ্যগগনে ধুশ্যমান হয়ে উঠেছিল । সেই স্থানে বান্মাণের কর্মকে, 
ধাষির ক্কে ও রাজার কর্মকেই সবোতুম মান দেওয়া হতো, এবং বাকি সকল প্রজার কর্ষকাণ্কে নীচ চোখে দেখা হতো । খষিগণ 
সেই দৃশ্য দেখে বিচলিত হন, এবং রাজ্যে নিজেরে আবস্থানকে অসুরম্মিত মনে করেন । তাঁরা একদিন রাত্রের অহীকারে 
রাজ্যত্যাগের সিদ্ধান্ত নিয়ে একত্রিত হলে, মাতা স্বয়ং তাঁদের সম্মুখে নিজ নিরাকার উত্ভ্া স্বরূপে উপস্থিত হন । 


খাতা বলেন, "কি ব্যাপার ঝষিগণ, আপনার] এখানের সমস্ত মানুষকে অনাথ করে চলে যাচ্ছেন কেন? এই মানুষজন কি দোষ 
করেছে!” ... খষিগণ বলেন, "যাতা, যেই রাজ্যে কমের প্রতি নিষ্ঠা নয়, কমের ধারার উপর নিভর করে মানুষকে মান দেওয়া হয়, 
সেই রাজ্যে আমরা যদি উপস্থিত থাকি, তবে রাজার সেই কৃত্যকে সমন করা হবে, যা সম্যক ভাবে অন্যায়”। ... 


যাতা হেসে বললেন, "ঝ/ষিগণ, এই রাজ্যে তো গণতন্ত্র স্থাপিত নয় যে, রাজ্যের সযত্ত কের দায় প্রজার । তাই প্রজাকে এই কষে 
ছও প্রদান করছেন কেন? যদি কিছু সমস্যা হয়, তবে তার প্রাতিকার করুন খাষিগণ। প্রজাকে পরিত্যাগ কর! তো প্রতিকার হতে 
পারেনা। ... এতো তাঁদেরকে জলে ফেলে দেওয়া হয়ে গেল । ... আজ আপনারা যাদি এইভাবে সমস্যার দিকে পিঠ দেখিয়ে চলে যান, 
তবে তো কাল সমস্ত খষিই আপনাদের অনুসরণ করবে । তখন যে মনুষ্যমনে কলিযুগীয় গণতন্ত্র প্রবেশ কেবলই সময়ের পেন 
হয়ে থাকবে, তাই না!” 


ঝ/ষিগণ বললেন, "খাতা, তবে আমাদের কি করণীয় এমণে!কি করে আমরা এই মানুষদ্রে সাহায্য করতে পারি? আমাদের মার্গ 
আপনার! একজন যোগ্য ্তিয়কে নিমাঁণ করতে পারছেন না, যিনি রাজা আখিলেশের প্রতিদ্ব্থি হয়ে উঠবেন! ... জানি, রাজা 
অখিলেশ সেই কর্মে বাঁধা দেবেন। কিনতু ধ/ষি যদি কারুকে লুকিয়ে রাখতে চান, রাজার কি সামর্থ তাঁকে খুঁজে বার করে?” 
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ঝ/ষিগণ বললেন, "কিন্তু মা, প্রজার মধ্যেও যে এই চেতনার বিস্তার করা হয়েছে!তারা এখন এই বিশ্বাস করেন যে একমাত্র রাজা ও 
ঝাষিদের কাজই কাজ, বাকি সমস্তই আকাজ। তবে কি, আমাদেরকে ওক কন্যাকেও প্রস্তুত করতে হবে এইব্রপে! নাহলে সেই রাজার 
গড়ী কে হবেন? রাজার পড়ী ৭1 হলে যে তিনি রাজসিংহাসনে আর হবার জন্য অধোগ্যই থেকে যাবেন মাতা!” ... 


খাতা হেসে বললেন, "আনন্দ নামে তোমাদের আশমে এক যুবক আছেন | তিনিই ভাবিকালের এই রাজ্যের মহান রাজা হবেন |... 
আর তাঁর পড়ী!... তাঁর পড়ীকে খুঁজে আনার ভার আমাকে দাও পুত্র” | ...মাতার সেই কথা খুনে খাষিগণ বললেন, "বুঝে গেছি 
যাতা। রানীর ভার আপনি নিলেন, এর অর্থ রানী যিনি হবেন, তাঁর মাধ্যমে প্রচুর প্রজা শিশ্িত হবেন। ... যাতা, ধেমন আপনি 
বললেন, আমরা নির্দিধায় তেমনই করবো । ... আত্ঞা করুন মাতা” । 


খাত) এবার সেখান থেকে অবলুপ্ত হলে, ঝষিগণ খাতার আদেশ মত আনন্দকে গোপনে ও যতনে পালন করতে শুরু করলেন । 
দিকে দৃষ্টি স্থির থাকে। ... কিতু দেবী অনিমা রাজার মানসিকতা জানেন, এবং তাই রাজপুরে বারবার তাঁকে পরিচারিকা হতে 
বললোও, তিনি রাজি হননা। 


কিনতু রাজা অখিলেশ দ্বৌ অনিমার রূপে এমনই যোহধস্ত হয়ে ওঠেন যে তাঁর তুর দৃষ্টি অন্য সমস্ত পরিচারিকাদ্রেকে মুক্ত করে 
দেয়। ... দেবী অনিষা কনো ভাবেই রাজা অখিলেশের চন্রান্তে ধরা পরেন না । কনে না কনো ভাবে তিনি মুক্ত হয়ে ধান । তাই, রাজা 
আখিলেশ এবার সমস্ত ব্া্াণদের ভীত করে, এই স্ত্রীর সমস্ত ঈশ্বর আরাধনার ক্ষেত্র প্রবেশকে বর্জিত করে দেয়, আর সমস্ত রাজ্যে 
দেবী অনিষাকে কলঙ্ষিটত ও হুশ্চরিতর বলে প্রচার করেন। 


এই প্রচারের পরে, দ্বৌ অনিষা যেখানেই যেতেন, সেখানেই পুরুষেরা তাঁকে লোভী দুষ্টিদ্বারা দেখতেন । অসম্ভব হয়ে উঠেছে তাঁর 
জীবনধারণ, সেই বুঝে দেবী অনিমা একটি রাত্রে গোপনে খষি আশমে গ্রবেশ করে খষিগণের উদ্দেশ্য নিজের সমস্ত কথা ঝলেন। 
দেবী অনিমার এই দুর্দশা! দেখে, রাজ্যের প্রধান খ/ষি বলেন, "পুত্রী, তোমাকে একটি কাজ করতে হবে । ... আমি তোখাকে এক নটি 
করে দেবো ।... 


গুতী, এই রাজ্যে নট ও নটিকে অতি হীননেত্রে দেখা হয়। আর সেই কারণে, রাজা ও রাজপরিবারের নটনটিরর মুখদশনিও বর্জিত। 
তাই তুমি সুরক্ষিত থাকবে |... আর এই নটিদ্রে হীন দৃষ্টে দেখা হবার কারণে, তাঁদ্রেকে নিয়ন্ত্রণের ভার খাষিদ্রে সঁপেছিলেন 
আখিলেশ। এই কৃত্যের অন্তরালে একটি কারণ আছে পুরী । রাজা আখিলেশ এক নটীর কারণে ঘুশ্চরিত্র বলে চিত্রিত হন! এবং 
খাষিদের থেকে অভিশাপ লাভ করার মুহ্র্তে উন্নীত হন । ... 
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সেই কালে, তাঁর পিতার আবেদনে তে ঝাষিদ্র তথা? ফলিভুত হতে পারা অভিশাপ থেকে মগন্ত করা যায়, কিন্ত ঝাষি সমাজ 
রাজা অখিলেশকে অভিশাপ দেওয়া থেকে পিছপা হননা। ... তাঁরা রাজকে অভিশাপ দেন যে কনোদিন কনো নটির নিকটে গেলেও, 
তাঁর সমস্ত শরীর এখনই গরলে লিগু হয়ে যাবে যে যতদিন তিনি বেঁচে থাকবেন, ততদিন সেই গরলকে সঙ্গে নিয়েই তাঁকে যন্ত্রণা ভোগ 
করতে হবে । ... তার পরে পরেই রাজা অখিলেশ নটিদ্রেকে হুশ্তরিত্র বলে রাজ্যে রটনা করেন, এবং রাজপরিবারের নটাসংঘ 
করাকে আইনগত ভাবে বর্জিত করেন । 


তাই পুত্রী, নটিরূপে তোমাকে স্থাপন কর! হলে, রাজা অখিলেশ তোমাকে স্পর্শও করতে পারবে না। কিন্তু, এই ক্ষেতে রাজ্যঝাসী 
তোখাকে ছুশ্চরিত বলেই আখ্যা দান করবেন |... এই একটিই লাঞুলনা তোমাকে স্বীকার করতে হবে। ... তুমি কি প্রস্তুত পৃত্রী, সেই 
লাঞুন স্বীকার করার জন্য?” ... দ্বৌ অনিম। জান হাস্য প্রদান করে বললেন, "প্রভ, এ আখারই কমের ফল ।...রাজা অখিলেশ 
অন্যন্ত্রীদের মত আমাকেও শিম্ষণ প্রদান করতে দেননি, যাতে আমি পরিচারিকা হয়েই থাকি। ... কিন্তু আমার শিশ্মালাভের 
অভিপ্রায়ের কারণে, মাতার সম্বহে জানার ব্যকুলতার কারণে, আমি গোপনে বৈশ্য ও বিয়ের শিক্ষগদানকে নেপথ্যে থেকে 


শুনেছিলাম। ... 


বাাণের শিক্ষাদানও একই ভাবে আয়ত করতে গ্রিয়েছিলাম আমি, কিন্ত আমাকে কেউ কেউ এখন অবস্থায় দেখে ফেলেন । তাই 
বাধ্য হয়েই আমাকে আমার যাতাকে জানার এই উপায়কে বরন করতে হয় |... প্রভ, আমার এই তম্করবৃত্তির জন্য তো আমাকে 
প্রতি আপনাদের এই কৃপাময় দৃষ্টির মান যথাযথ ভাবে রাখার প্রচেষ্টা করবো আমি। .. 


কি নারীর, সকলেরই শ্রেষ্ঠ চিতাভষণ। ... তাই আমার প্রয়াস থাকবে নটি হয়েই চরিত্রের আটকে স্থির রেখে, সকল নটিদের পুনরায় 
চরিত্রহীন না হওয়া সত, মানুষ রাজা আখিলেশের ছলনার কারণে নটিদেরকে চরিত্রহীনা বলোছিলেন। ... 


মটিরাও তো সেই কারণেই, যেই কর্ম না করেও সেই আপঝাদে্র ভার সহ্য করতে হচ্ছে দেখে, চরিত্রের আটকে খণ্ডন করে দেন । 
আর্থাঁ পুত্রী, তুমি চরিত্রবাণ হলেও যে মানুষের মুখ থেকে তোমাদের অথার্ নটিদ্রে চরিত্রবাণ বলাতে পারবে ৭11”... দ্বী আনিষা 
হেসে বললেন, "ঝ/ষিবর, চরিত্র মানুষকে দেখানোর বনু নয় থে!... চরিত্র যে মাতার প্রতি সম্মান প্রদশনি, মাতাকে নিষ্কুলঙ্ক রেখে 
দেওয়ার প্রয়াস ... খাতার কনে! লিজ নেই, কিন্তু তবুও মাতা বার বার নারীরুপ ধারণ করেন |... 


তাই নারী হয়ে জন্মলাভ কর! যে অত্যন্ত গবের |... কিনতু সেই নারী চরিত্রকেই যদি নাশ করে দেওয়া! হয়, তবে যে কলঙ্ক কেবল সেই 
নারীর মনেই লাগে না, সেই কলহ যে স্বয়ং যাতার মনে লাগে । ... তাই খষিবর, নিজের নাষ খ্যাতি ময়; যেই আমিই একটি ভ্রম, 
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তার আবার কিসের মান, কিসের অপমান! মাতা আমার কনো ভ্রথ নন |... তাঁর মান সম্মানকে এইভাবে ধুলোয় মিশিয়ে দিতে 
পারিন1। ... আমাদের চরিত্রধতী হতে হবে, মাতার যোগ্য সখীরুপে নিজদের স্থিত করার জন্য |... 


আমাদের আন্তরমণ থেকে নিষ্কলঙ্কঃ হয়ে উঠতে হবে, যাতে আমাদের মাতা, আমাদের সখী প্রাণভরে আমাদের কাছে মিলিত হতে 
পারেন । ... প্রত, তিনি নারী বেশে অবতীর্ণ। তারও তো সখী লাভের ইচ্ছা হয় নিশ্চয়ই । কিনতু যি তাঁর সখীরা সকলে চরিত্রহীনা হণ, 
তবে মাতা কাদের সম্মুখে এসে সামান্য সুখহওখের কথা বলবেন! ... না প্রত, মানুষের চোখে শ্রেষ্ঠ হতে নয়, মাতার চোখেও শ্রেষ্ঠ হতে 


প্রভ, মাতার নাম কনো প্রকার পেশার সাথে যুক্ত থাকে না, কেবল মাত্র নাট্য ছাডা। তিনি হলেন নটেশ্বরী। অর্থাৎ নাট্যের সাথে যুক্ত 
সকল স্ত্রীর তাঁর গ্রতি কর্তব্য আছে। ... নাট্য জগতে উপস্থিত সকল নারী মাতার প্রতিবিষ্ব। তাই তাঁরা যদি চরিত্রহীন। হন, তবে সেই 
লাঞুন কেবল তাঁদের নয়, মাতারও। তাই যে প্র প্রতি নটিকে সুচরিত্রের অধিকারী হতেই হয়। ... আমার কমেরিফল রূপে আমি 
মানুষের কাছ থেকে লাগুনের দণ্ড ভোগ করবো । কিভু খষিবর, আমাকে আশীবাদ করুন যেন, আমি নটিদ্রে মধ্যে পুনরায় 
চরিত্রের প্রতি নিষ্ঠাকে জাত করতে পারি”। 


ঝাষিগণ দেবী অনিষার মাতার প্রতি অসীষ থ্েষ দেখে আগত হয়ে দেবী অনিষাকে আশীবাঁদ প্রদান করলেন, এবং তাঁকে নচীর 
কর্মে নিযুক্ত করলেন । রাজা আখিলেশের কাছে দ্বী অনিমার নটিরূপে নিযুক্তির সংবাদ গেলে, তিনি তুদ্ধ হয়ে ওঠেন এবং সমস্ত 
রাজ্যবাসীকে নির্দেশ দেন, এই নটিকে বরন করার জন্য। কিনতু দেবী আনিষার অর্ভুত সৌন্দ্য যেমন একাদিকে সকলকে নিজের প্রাতি 


কিনতু ধতই আকর্ষিত করুক মানুষকে, এক নটির সেই মধ্যতিমির রাজ্যে কনো মধাঁছা ছিলনা । নচীর চরিত্রের কনো ঠিক নেই। সেই 
অপবাদ যখন নটিদ্রে অঙ্গের ভষণ হয়ে গেছে, তখন নটিরাও নিজদের চরিত্রকে সুরক্ষিত রাখতে বিন্দ্মাত্র চিভ্িত নন! তাঁর ভিন 

ভিন্ন বহবৈভবশালী পুরুষসঙগ লাভ করে, বহৃধনের স্কামিনী হয়ে উঠতে থাকেন |... দেবী আনিম। তেষন না করলেও, অপবাদ তাঁকে 
সেই একই সহ্য করতে হয় । 


মান্দিরে নটিদের প্রবেশ বিরত, আর সমস্ত পথে তাঁদেরকে সাধারণ মানুষের টিপননী শুনতে হয়। ধনবান বৈশ্যদের তাঁদের প্রাতি 
লোলুপ দৃষ্টি ও তাঁদের উদ্দেশ্যে ধন প্রদান করে , তাঁদের সাথে সহবাসের ইচ্ছা একাদিকে যেমন নটিদ্র জীবন যৌবনের অজ, তেমন 
ধনহীন মানুষদের সেই নটিদের ধনঝানদের নযায় সভ্ভোগ না করতে পারার কারণে জমে থাকা বিদ্বেষের কারণে কগসিত মন্তব্য লীভ, 
এও নটিদ্রে জীবনের এক আবশ্যক অল হয়ে গেছে। 
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ধনীদের ধন, দ্বৌ অনিমাকে স্পর্শ করতে পারেনা, তাই ধনীরাও তাঁর অজম্পর্শ করতে পারতেন ন|। কিনতু সাধারণ মানুষের নেত্রে 
সমস্ত নটি যেমন, দেবী অনিমাও তেমন। তাই সাধারণ মানুষের কৃৎসিত মন্তব্য তাঁকে সহ্য করতেই হয়। কিন্তু তারপরেও তিনি 
বিন্দুমাত্র বিচলিত নন। সদ তিনি নিজের চরিত্রকে শুদ্ধ ও প্রাণবন্ত করে রেখে দেন |... তাঁর এই আচরণের কারণে, তাঁর কাছে ধন 
এসেও আসতে পারেনা, কারণ বৃভৃবাণদ্র ধন তাঁর কাছে আসতো না। 


সুন্দরীর দর্শনে ধারা লোলুপ থাকেন, তাঁরাও এই সুন্দ্রীকে স্পর্শও করতে পারবেন না জেনে, তাঁর থেকে ছুরে পতিত হয়েছিলেন. । 
সাধারণ মানব তাঁর রূপ দেখতে বারবার তাঁর নাট্যে ভিড জমাতেন, কিনতু তা বলে নাট্যের বাহিরে দেবী ভানিখাকে দশ্তরিত্র বলতে 
ছাউতেন না। ... আর তাঁর নিকট নাট্য প্রেমীর। আসতেন । কেউ কেউ তাঁর কাছে নাট্য শিখতেও আসেন, আর তিনি সকলকে শ্রেহের 
সাথে নাট্য শেখান । 


অন্য নটিদ্রে কাছে দেবী অনিমা এক বিস্মায়। তাঁর। অবাক হয়ে ভাবেন, এই নটি কি কারণে নিজের চরিত্রের প্রতি যতুবাণ । তিনি ধন 
লাভ করছেন না, মানুষের কাছে ঈুশ্চরিতের বদ্নায কৃডচ্ছেন, তারপরেও চরিত্রের আরাধনা করে চলেছেন, এমন করে কি লাভ 
করছেন তিনি। ... দ্বী আনিষাকে সেই বিষয়ে প্র করলে, তিনি বলেন, “কিছু প্রাপ্তির কারণে তো আমি এমন কিছু করিনা । আমার 
যনে হয়, আমাকে ঈখবরী সৌন্দ্য এবং চরিত্র £ই প্রান করেছেন, তাঁর গরিমাকে স্থাপন করার জন্য । ... 


আখি যদি আমার এই সৌন্দ্য এবং চরিত্রকে জাগতিক সুখভোগের জন্য ব্যবহার করি, তাহলে তা আমার পরমসখীর অপমান । 
সকল সৌন্দ্য তাঁরই, সকল চরিত্র তাঁরই। সেই সৌন্দ্যকে ব1 সেই চরিত্রকে নিজের সুখভোগের জন্য ব্যবহার করার কনো অধিকার 
আমাদের নেই। ... তিনি স্বয়ং উপস্থিত হয়ে, সেই অধিকার দিলেও সেই অধিকার আমাদের জন্যাবে না। ... কি মুখ দেখাবে তাঁর 


মানুষ যা করছেন, তা তাঁদ্রে ব্যক্তিগত আভিরুটি, তাই নিয়ে কনো কথা বলার অধিকার আমাদের থাকতে পারেনা । কিন্তু আমরা 
আমাদেরকে কি বলছি, তা নিয়ে কথা বলার আধিকার আমাদের ছাড়া কারুর থাকেনা | আমি আমার কাছে সম্পুর্রূপে পরিষ্কার, 
আমার সখীর সম্মুখে স্থিত হবার জন্য আমি সদাসভ্জ। তিনি যদি সম্মুখে এসে উপস্থিত হন, অবশ্যই তাঁর প্রতি প্রেম ও নিষ্ঠায়, 
আমাদের মাথা নত হবে, কিু তাঁর বদনাম ছঙানোর কাও্ারি আমি, সেই অপরাধে মাথা নত হবেনা । ... 


পড়ীও গতির কাছে মাথা নত করেন, কিন্তু তা প্রেম ও নিষ্ঠার কারণে । তাই পতি সেই মাথাকে উন্নত করে দেন, নিজের দক্িণ হস্তের 
অন্ভুলির সাহায্যে। কিতু যখন আমাদের মন্তক নিজকৃত্যের কারণে শত হয়, তখন কেউ আমাদের যাস্তককে উন্নীত করেন না। ... 
আমার কাছে মানুষ আমাকে কি বললেন না বললেন, তাতে কিচ্ছ এসে যায়না কি আমার সখী যেন আমাকে প্রেমেই আলিজন 
করেন, আমাকে তিনি ধেন সহী যানতে কৃ্ঠা বোধ না করেন।... 


১৯৮ 


শ্রীী কৃতান্ত যহাসুত্র 


জানি তিনি পতিতাকেও আলিজন করেন, কিনতু সেই আলিজন যে পতিতাকে এই ঝোঝ1তে যে তাঁর সঙ্গ সকলে ত্যাগ করলেও, তিনি 
করেছেন, তা ধরে রাখি তাঁর কাছে সেই চরিত্রকে অপ করার জন্য । ... 


আমি চাইন। কেবলই সহমমির্তার কারণে আমাকে আখার সখী আলিজন করুন । আমার একটিই বাসনা, আমার সখী আমাকে 
আদর্শ ও একমাত্র উদ্দেশ্য বলে খনে করি” |... দেবী অনিখার এখন আচরণ সকল নটিদ্রেকেও তাঁর থেকে হরে খ্রেরণ করে দেয়ে । 
...কিনু এই সকলের মধ্যে একটি নবাগত সুন্্রী নটি, অজিনী, দেবী অনিমার সজিনী হয়ে ওঠেন 


নবাগতা তিনি; নাট্য ভালবাসেন তাই নাট্যের জগতে এসেছেন । তাই এই নাট্যজগতেও চরিত্রকে ধারণ করে থাকা যায়, এই ভাবনায় 
খ্রেরণা লাভ করে তিনি ধীরে ধীরে পরমাসুন্্রী দেবী অনিমার একসময়ে ছায়া হয়ে ওঠেন | ক্রমে, তাঁদের সখ্যতা এক আলোচ্য 
বিষয়ও হয়ে উঠতে শুরু করেন সকলের কাছে। দ্বৌ অনিমা ধীরে ধীরে দেবী অজিনীর যেন শিক্ষিকা হয়ে ওঠেন । আনেক অনেক কিছু 
শিক্ষা লাভ করতে শুর করেন দেবৌ অজিনী। 


নাট্যের শিক্ষা, সোন্দ্যের শিক্ষা, চরিত্রের শিক্ষা তো লাভ করেনই, সঙ্গে সঙ্গে ভক্তির শিল্চাও লাভ করেন । দেবী অজিশী গর করেন, 
ভক্তিরসমিশ্রিত। ... এমনই একবার অঙিনী প্রথ করেছিলেন, "আচ্ছা সই, তুমি নাট্য কেন করতে এলে বলো দেখি!” ... 


দেবী আনিম। হেসে উত্তর দিলেন, "অহংকার থেকে মুক্ত হবার কারণে” । ... বিশ্মায়ের সাথে দেবী আজিনী প্রথ করেন, "অহংকারের 
থেকে মুক্ত হবার জন্য মানুষ তপস্যা করেন, তুমি নাট্য করো!” ... দ্বৌ আনিম হেসে উত্তর দেন, "ওরে পাগলী, যোগীরও যে 
অভিমান থাকে, তিনি যোগী এই ভাবের কারণে। ... কি এক নটির কিসের অভিমান, বলতে গারিস!... সে কে? ... কেউ না সে। ... 
কনো নাট্যে সে বেশ্যা, তো কনো নাট্যে সে রানী, আবার কনে নাট্যে সে ভিখারিনী | ... 


এই সমস্ত চরিত্রতে অভিনয় করতে করতে, নটির একসময়ে কি মনে হয় জানিস! ... মনে হয়, আমি কে!... কোনটা আমি! ... 
বেশ্যাটি, রামীটি, নাকি ভিখারিনীটি!.. সে মনের গভীর কন্দ্র থেকে কি উত্তর লাভ করে জানিস! ... উত্তর লাভ করে, তুই কেউ নয়। 
.* ঘন বলে তুই কিছু নয় বলেই, তুই সমস্ত কিছু হতে পারছিস। ... যদি কিছু হয়ে যেতিস, তবে আর সমস্ত কিছু হতে পারতিস না, 
সেই একটি হয়েই থাকতিস, যা হয়ে আছিস । ... 


১৯৯ 


শ্রীতী কৃতান্ত যহাসুত্র 


ঘন বলে দেয়, শৃন্যই একথাত্র সত্য; ঘন ঝলে দেয় আমার সখী হলেন শূন্য, সেই কারণেই তিনি সমস্ত কিছু হয়ে আছেন | মণ বলো 
দেয়ে সমস্ত জগতই একটি নাট্য, আসলে কিছ্ছ নেই, কেবল শূণ্য আর শুন্য । আর শূণ্য বলেই এতো। কিছু হয়ে থাকা সম্ভব হয়েছে। ... 
সখী, শূন্য না হতে পারলে, আমার সইয়ের সাথে আমি মিলবো কি সে! ... কি বল্‌তো সখী, তিনি ধৃঘাবতী রূপ চেতনাও, 
যাতজীর্প চেতনাও, আবার ভবনেশ্ীরী রুপ চেতনাও। ... 


কিনতু তিনি স্বয়ং যে কালীরূপপী চেতনা। ... তাই সখী,যদি আমি আমার এই মিথ্যা 'আমি' কে ছেড়ে শূন্য হতে না পারি, তবে তাঁর 
সাথে খিলবো কি সতে!” দ্বৌ অজিনী বললেন, "এই কারণে তাখি তোমার চরিত্রকে এমন ভাবে ধরে থাকো সখী!” 


দেবী অনিমা হাস্যমুখে বললেন, "চরিত্র কিসে নষ্ট হয় জানিস!... বিলাসিতায়। ... বিলাসিতার কারণে মনে হরেক রকমের বিলাস 
উপস্থিত হয়, আর সেই বিলাসকে পুর্ণ করতে গেলেই শুর হয় চরিত্রের বিনাশ । তুই কি ভাবিস, চরিত্র মানে কেবল দ্হেকাম থেকে মুক্ত 
হওয়া!... ন] রে, সমস্ত প্রকার বিলাসই চরিত্রকে নাশ করে দ্য়ে। (নিজযনে হেসে) কোথাও ভ্রথণ করার ইচ্ছায় ঘন হয়ে ওঠে 
বহিমুর্খী ও এই নেত্ররুপ ইন্দিয়ের দাস; অতিখাদ্য গ্রহণের ইচ্ছায় মন হয়ে ওঠে ইঞ্জিয়সুখী, এই জিত্ারুপী ইন্দিয়ের দাস; বিভিন্ন ঝর 
শ্রবণের ইচ্ছাতেও আমরা কূপ ইন্জিয়ের ছাস হয়ে উতি। ... 


রমণসুখ তো তৃক রুপী ইন্দিয়, আর তার সাথে সাথে সমস্ত বিকারকে উদ্দীপ্ত করে, আমাদেরকে সেই সকলের দাস করে তোলে 
আবার সুগন্থির প্রাতি আকষণণ আমাদেরকে ঘ্াণরূপ ইন্জিয়ের দাস করে দেয়। আর শেষে! সংসারজীবনে আতিরিক্ত সুখ ও 
সুখসামত্রীর সঞ্চয় আমাদেরকে কল্পানাপ্রবণ যনেন্দিয়ের দাস করে তোলে । ... তা হ্যাঁ রে, এই সকল ইন্জিয়ের আর বিকারের দাস 
হয়ে থাকলে, আমার এই মিথ্যা 'আমি'র থেকে কি করে যুক্ত হবো রে! ... 


আর তা যদি হতে না পারি, তবে শুন্য কেমন করে হবো! ... আর যদি শূণ্য না হতে পারি, তবে আমার সখীর সানিধ্য কি করে পাবো! 
.-সখীকে পেতে গেলে থে সখীই হয়ে ষেতে হয় রে। ... সবরবা না হয়ে উঠলে সববাঁর সাথে কখনোই মিলন সম্ভব নয়; বরন্মী না হয়ে 

উঠতে পারলে, ব্রনোর সাথে মিলন অসম্ভব |... দেখিসণ না, ধৃঘাবতী থেকে তারা সকলেই চেতনার একাক স্তর, কিন্তু তাদ্রে কেউ 
কালী হয়ে উঠতে পারেনা; সকলের সাথে শিব থাকেন, কিভু একখান কালীরুপে প্র মাতার চরণে স্থাপিত হয়ে, নিজকে মাতার কাছে 


দেবী অজিনী হেসে বললেন, "তোমার ইচ্ছা করেনা, তোষার সখীর থেকে সাখান্য নিচে স্থিত হয়ে, তার সাথে বিলাস করতে?” ... 
দেবী অনিমা হেসে বললেন, "ইচ্ছা তো৷ হয়, কিস কি বলতো, আমার সখীই এই শি প্রান করেছে যে, বিলাসের ইচ্ছা তোমার 
নয়, তোমার আরাধ্যের থাকতে হবে, তবেই আনন্দ, তবেই পরমানন্ব। ... তাই তো, আমি বিলাসের ইচ্ছা নিয়ে তাঁর সাথে মিলিত হতে 
যাই না। ... কিন্তু যদি তিনি আমাকে বলেন বিলাসে জন্য সাখান্য ছরে স্থিত হয়ে থাকতে, তবে আমি মহাশন্দে ত| হয়ে থাকবো” । 


শ্রীতী কৃতান্ত যহাসুত্র 


দেবী অঙগিনী বিস্িত নয়নে বললেন, "তোমার সখী তোমাকে শিখিয়েছে!কি শিখিয়েছেন তোমার সখী? ... আমাকেও বলো সই। 
অধ্যায়ন করেছি। ব্রাহ্মণের অধ্যায়ন করতে পারিনি । ... তাই, পুথির বিদ্যা আমার কাছে তেমন নেই। ... তবে যা উপলব্ধি করেছি, 
নিজের ধ্যাননেত্রে, তাই তোকে ঝলি, শোন তবে। ... 


মাতা সকলকে মেহ করেন, আবার কারুকেই স্নেহ করেন না জানিস । ... আসলে মাতা কেবলই সেই ্বয়ন্তুকে প্রেথ করেন, যিনি 
নিজের বর্দাস্বরুপকে জেনে মাতার কাছে নিজকে সমপর্ণ করেন | এই বন্মাণ্ডের সমস্ত অণৃ, যেই বন্মোর অণু সম্ভব নয়, সেই ব্রাম্মৌরই 
ভ্রমভাবে অণু। কিনতু তাঁরা সেই পরিচয় থেকেও ভা হয়ে জীবাণু। কিন্তু ভাত থেকে জীব1ণ হন তিনি, বা ভাভিযুক্ত হয়ে সয় হন 
তিনি, চেতনা, মানে আমার সখী, তাঁর কনো সময়েই সঙ্গ ত্যাগ করেন না। ... 


যখন জীবাণ নিজের আন্তরে ব্রন্মীভাব এবং স্বয়ভভাবকে ভুলে যান, তখনও চেতনা নিজের দ্শমপ্রকাশ অ্থা্ ধৃষাবতী রুপে সেই 
অণুর সাথে বিরাজ করেন । আবার যখন সেই জীবাণু নিজের অন্তরের স্বয়ন্ুকে অনুভব করতে থাকেন, তখন আমার সখীও, নিজের 
চেতশাত্তরকে ধৃষাবতী থেকে কমলা, বগলা, যাতজী, ছিনযস্তা, হয়ে তারা ও কালী করে তুলতে থাকেন। ... ধতই সেই চেতনা কালী 
অর্থাও শৃন্যরুপ হতে থাকে, ততই ষাতার প্রেমকে আধিক থেকে আধিক অনুভব করতে শুরু করে জীবাণু । ... 


কিন্তু এই চেতনার পরিধতন কেন? ... এমন ভাবিস না যে, মাতা পরিবতিত হন; বাস্তবে মাতা যেষন তেমনই থাকেন । কেবল আমরাই 
আমাদের একটি একটি করে ভমের আবরণকে সরিয়ে সরিয়ে, মাতার প্রেষকে, মাতার শুন্যতাকে অধিক থেকে আধিক ভাবে অনুভব 
করতে থাকি। আর যখন সেই ভাবেই আমরা মাতাকে তারা রুপে অনুভব করি, তখন মাতার প্রেমকে আমরা এমনই প্রগাঢ় ভাবে 
অনুভব করি যে, মাতার প্রেমে প্রগল হয়ে তাঁকেই সবর্থরূপে দেখি অথ তাঁকেই কালীরুপ চেতনাধারণ করতে দেখি, অথ? মাতা 
তখন শুন্যস্বরূপা হয়ে যান । সই, সমস্ত জীব, হয়ভুই, অরথাঁগ অখণ্ড ব্রনের একাকটি ভ্রযঅণু মাত । ... ব্মী সমসতৃ, তাই তাঁর প্রাতিটি 
অগুরও সেই সাম্য, যা ব্রন্মের স্বয়ৎ। কিন্তু তা হলেও একটা ভেদ থেকেই যায়। 


আর আমার সখী, স্বয়ং চেতনা স্বয়ং কালীরুপ হয়েও সেই অবস্থায় স্থিত থাকতে পারেন না, কারণ আমরা যে আমাদেরকে বন্দী 
জেনেও, এতকাল নিজকে অণু মনে করার কারণে, নিক্ষে গন করে, মাতাকেও আমরা তার! অবস্থাতেই অর্ার্গ চেতনার দ্বিতীয় 
অবস্থাতেই স্থিত করে রাখি |... কিন্তু মাতাকে যখনই সেই শূন্রুপে স্থাপিত হতে না দিয়ে, আমরা মাতাকে একভ্তর নামিয়ে এনে 
রাখি, তখনই আবার আমাদের মধ্যে স্বয়ন্ত হবার, পুরুষ হবার ভআহংকার চলে আসে, আর আমরা পুণরায় মাতাকে প্রকীতি ভেবে 
বসি। 


তাই এবারে মাতা, সবান্থা বেশে সিতা হয়ে তিনি পরবান্মের সক্রিয় অবস্থা, অথাৎ পরবন্মাময়ী হয়ে স্থিতা, ধা একই সাথে শুন্য অর 
নিষ্তিয়, আবার সক্বিয়। ... আর তাই ধার হৃদয়ে তিনি ছ্িতা হয়ে, নিজের এমন বিশাল অবস্থাকে প্রকাশ করেন, তিনি আর্থাও প্রভ 
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একমপুজিতা করে দিলেন । 


সই, প্রভ ব্র্মীাসনাতন সেই বোধ ও মাতাকে এই পরমারুপে স্থাপনের প্রয়োজন বহৃদ্নিই বুঝেছেন, কিনতু ঝাতার অনুমতি বিনা, তিনি 
কিছ করেননি অথ সই, বিলাস, আমরা আমাদের ইচ্ছামত করিনা, কারণ আমরা সামান্য এক স্বয়ন্ত, সম্পূর্ণ জগতের আধীম্বর 
নই। হ্যাঁ আমরা আমাদের নিজদের কল্পবর্ণাণ্ডের আধীম্বর হয়ে অবস্থান করি, কিনতু তাও আমাদের সকল ্বয়ভ্অণুর বরন্মাণ্ডের 
উপর হস্তক্ষেপ করার কোন অধিকার ধারণ করি ৭11 কিন্তু মাতা তা করেন, কারণ তিনি কেবল আমার চেতনা নন, কেবল তোর 
চেতনা নন; তিনি সমস্ত সবয়ন্ভুর চেতনা। তাই বিলাস তাঁর ইচ্ছাঘতই করতে হয়; একেই সঘপর্ণ বলে । 


প্রেমের ইচ্ছাতেই সযপণি, প্রেষের ইচ্ছাতেই বিলাস। প্রেমীর ইচ্ছাতে বিলাস, তা বাচালতা ভিন্ন অন্য কিচ্ছুই নয় স্ত্রী ধতন্ণ নিজের 
ইচ্ছা পুডনের জন্য স্বামীকে প্রেরিত করেন, ততম্ষণ তিনি অসতী। যখন তিনি স্বামীর প্রেমের কাছে সযপণি করে, স্বামীর ইচ্ছাকে 
সত্যময় বা শৃন্যঘয় করে দেন, তখনই তিনি সতী হণ |... তাই সই, আমি আমার বিলাস ইচ্ছার পুতি করতে আগ্রহী নই! আমি আমার 
সখীর বিলাস ইচ্ছাকে পুড়ন করতে ব্যকুল। ... 


অর্থা? সই, আমার সখী যদি আমার সাথে বিলাসের রুটি রাখেন, তবে তিনিই সেই উপায় করবেন ধাতে আমি মুক্তও থাকি, আবার 
তার প্রেমে ব্যাকুলও হয়ে থাকি” । ... বিচিত্র চরিত্রবিশিষ্ট দেবী অনিমার কীতিকে খষিদের দ্বারা শিশ্মিত আনন্দ অনেকাদিন ধরেই 
লক্ষ করতেশ। কিনতু দেবী অনিমার কণ্ঠে এমন অভুত ভগব? কথা, এবং তাঁর অন্তরে থাকা প্রথল ভগবগ প্রেম দেখে, আনন্দ ক্রমশ 
দেবী অনিমার প্রাতি আকষর্ণ অনুভব করলেন । 


অন্যদিকে, দেবী অনিখার এবৎ দেবী অঙলগিনীর এই পবিত্রসখ্যতা সকলের নজর কাঙতে আরম্ভ করে । বিশেষত স্ত্রীরা এই সম্পর্ককে 
দেখে আগ্রুত হতে শুরু করলেন। তাঁদের মধ্যে এক অদ্ভুত সাবলীলতা যেন সকলকে এই বোধ করাতেন যে তাঁরা জন্য জন্মের সখী । ... 
একজনকে অন্যের থেকে পৃথক কর! অসম্ভব প্রায় লাগতো । আর এই সখ্যতা, যেখানে £ইইজনেই ৪ইজনকে শিক্ষিত ও উন্নীত হয়ে 
ওঠার জন্য প্রেরণা প্রদান করতেন, যেখানে একের অপরের প্রতি অগাধ থ্রেম, ম্রেহ ও সম্মান, তা দেখে, নটিদ্রে চরিত্র সম্বহৌ যে 
কগসা রাজা অখিলেশ ছড়িয়েছিলেন, তা হাস পেতে আরম্ভ করে । 


সেই পরিবর্তন দেখে, দেবী অনিমার সাথে যেই নটির! একত্রে নাট্য করতেন, তাঁরাও নিজের চরিত্রের প্রতি নিষ্ঠাবান হয়ে উঠতে শুরু 
করেন, এবং সকলে দেবী আনিমাকেই নিজেদের আদ্শ বলে চিছ্িত করেন |... এই প্রভাব পুরুষমহলেও খুব শীঘ্বই প্রভাব বিস্তার 
করে| পুরুষরাও দ্বৌ অনিমাকে এবং দেবী অজিনীকে একসময়ে দেবীর যান দিতে শুরু করতে থাকলেন। ... 
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ক্রথখ দেবী অনিমার অভুত আধ্যাত্িক, সামাজিক এবং প্রজাকল্যাণের বিচন্ণতা সকলের নজর কাড়তে থাকে। এবং একসময়ে 
সমস্ত রাজ্যের প্রজা তাঁর অনুগত হতে শুরু করে দেন । ঝষিগণ এই বিষয়ে বেশ চিভিত হয়ে পরলেন. । মাতা যে বলে গেছিলেন 
আনন্দকে রাজশিক্ষায় শিশ্মিতত করতে! দেবী অনিমাকে প্রজারা যেই পরিমাণ বিশ্বাস করতে শূরু করেছেন, এতে তো তিনি রানী হতে 


অন্যদিকে আখিলেশ দেবী অনিখার এই স্কীতিকে সহ্য করতে না পেরে, একদিন দেবী অনিমা যখন একাকী তপোবনে প্রত্যাবর্তন 
অখিলেশের প্রধল প্রতাপের সম্মুখে তিনি পেরে উঠলেন না। যখন দ্বৌ আনিখাকে এইরূপে ধরাশায়ী করে, অখিলেশ তাঁর প্রাণ নিতে 
আগ্রহী হন, তখন আনন্দ তাঁকে প্রতিথাতের জন্য আক্রমণ করেন। 


কিন্তু অখিলেশ অসামান্য শক্তিধর । তাই তাঁর শক্তির কাছে আনন্দও পরাজিত হয়, বু প্রচেষ্টার পরেও। অখিলেশ নিজের সেনাকে 
আনান্দ্রে হত্যা করার জন্য নিযুক্ত করে, দ্বৌ অনিমার চরিত্রকে বিনষ্ট করে হত্যা করার দুঢ সংকষ্টা নিয়ে, দেবী অনিমার উদ্দেশ্য 
উদ্যত হলেন । দেবী অনিমা পুনরায় আক্রমণের উত্তর প্রদান করতে গেলেন, কিন্তু অখিলেশের বাহুবলের সম্মুখে পেরে উঠলেন না। 
... নিরন্তর দেবী অনিখাকে, এবার আখিলেশ নিবর্ত করে তুলতে উদ্যত হলেন! 


খ/ষিগণও সেই হউগোল শুনে তপোবন ত্যাগ করে বাহিরে এগিয়ে আসেন । অন্যদিকে সেই কোলাহল শৃনে বেশ কিছু প্রজাও 
সেইদিকে অগ্রসর হন। কিস আখিলেশের সেন। সকলকে থিরে রেখে দিলেন । ...হষ্যার ছেড়ে বললেন আখিলোশ, "মারীতের 
মধাঁদাকে ফিরিয়ে দিয়েছিলেন না এই সুন্দ্রী!... আজ এই সুন্্রী নিজের এই কৃত্যের পুরস্কার পেয়ে খাবে সকলের সম্মুখে. | তার 
চরিত্র এমন ভাবেই ভগ হবে, যা কারকে কানে শুনতে হবেনা, সকলে সচক্ষে দেখবে”... 


সেই কথা বলে অ্টহাস্য প্রদান করলে, এক প্রথল আাত আখিলেশকে দশহাত ছুরে ফেলে দেয়। রাজা আখিলেশ পরাজিত হবার 
ব্যক্তি নন। তিনি উঠে এসে দেখার চেষ্টা করলেন কে তাঁকে এই আঘাত করলো |... দেবী অনিষার কথাতে আখিলেশের নজর ঘুরে 
যায়। দেবী অনিমা বলতে থাকলেন, "সই, তুই এখানে এলি কেন!... ধা হবে হোক আমার সাথে। ... তুই সুরম্মিত থাক... এখান 
থেকে যা সই... লন্ম্থী মেয়ে আমার, সোনা বোন আমার, ... কথা শোন আমার। ... তই এখান থেকে যা!” 


দেবি অজিনী মুখে একটিও কথ বললেন না, কেবল হস্ত প্রসারিত করে দেবী অনিমাকে নিজস্থানে স্থির হতে বললেন। ... অখিলেশ 
অউহাস্য প্রান করে বললেন, "ও ... তো এক নয়, আজ অখিলেশ তোর ভাগ্যে তো রাজ্যের শ্রেষ্ঠ ছুই সুন্্রী অপেন্ষা করছে” |... 
এই লে নিজের আথাতের প্রতিকার করতে উদ্যম গতিতে অজিনীর উদ্দেশ্য ধাবমান হয়ে পদাথাত করতে সচেষ্ট হলেন আখিলেশ। 


২০৩ 


শ্রীী কৃতান্ত যহাসুত্র 


কিনতু ধতটা গতিতে অখিলেশ নিজের স্থান থেকে উঠে এলেন, ঠিক তার ১০৩৭ গতিতে সেই একই স্থানে গিয়ে গাতিত হলেন! 
অখিলেশ তো সেই স্ত্রীর শক্তি দেখে ভ্তত্িত হলেনই, সাথে সাথে সযস্ত উপস্থিত ঝষি, সেনা ও সাধারণ মানুষ দেবী আজিনীর এই 
প্রথল শক্তি দেখে বিভ্রান্ত হয়ে উঠলেন |... এবার রাজা আখিলেশের নিদের্শ অনুসারে তাঁর শ্রেষ্ঠ সেনাগণ একতে দেবী অঙিনীকে 
আক্রমণ করেন । 


দ্বৌ অঙিনী ক্রুদ্ধ আবেশে, ভমিতে একটি পদাঘাত করলে, যেই স্থান সেই সেনারা দ্ডায়মান ছিলেন, সেই স্থানের ধরণী বিভক্ত 
করলে, সকল সেনা ভষির কন্দরে পতিত হয়ে যান |... আর সমস্ত স্থান সেই পদাথাতের শক্তিতে কম্পিত হয়ে উঠতে থাকলো। ... 
এবার অখিলেশ ভীত হয়ে পরেছিলেন |... শ্রেষ্ঠ সেনা হারিয়ে তিনি এবার একাকী। ... কিন্তু মদের প্রভাব কোথায় যাবে! ... পুনরায় 
আক্রযণ করলেন তিনি দেবী অজিনীকে। 


এবার দেবী অলিনী পদাথাত ভমিতে নয়, করলেন আখিলেশের জানুতে। এবং সেই আঘাতে এমন ভাবেই আখিলেশ ভপাতিত হলেন 
যে তাঁর আর উঠে দাডানোর সামরযই থাকলে। ন1। ... দেবী অনিয। এবার তাঁর সইয়ের কাছে এসে উপস্থিত হয়েছেন ৷ তাঁর নেত্র 
অশ্রুসিভ্ত, তাঁর শরীর কম্পমান। ... দ্বৌ অজিনীর দূন্সিণ পার্শে এসে দাঁড়িয়ে, একবার দ্বৌ অনিমা তাঁর সইকে তে চেষ্টা করেন, 


এইরূপ অনেকবার করার পরেও আজিনীকে স্পর্শ করতে যখন ব্যর্থ আনিমা, সেই সময়ে আখিলেশ নিজের শরীরকে কোনপ্রকারে 
সারাজীবন অপমান করে এসেছিস, যেই নটিদের তুই ঘুশ্রিত্ হয়ে ওঠার পথে অপসারিত করেছিলিস, আজ তাদের হাতে তুই প্রহ্থত 
হবি”। 


এই বলে, একটি পছাথাতে দেবী ভাজিনী অখিলেশকে সকল নচীরা যেখানে স্থির ছিলেন, সেই দিশায় প্রেরণ করলেন । এবং নটিগণ 
প্রবল ভাবে অখিলেশকে প্রহার করতে থাকলে, মাত্র কিছুক্ষণ পরেই, অখিলেশের শব দেহ ভষিতে প্রবল আতনাদ করে পতিত হয়। 
... সকল প্রজার মধ্যে এক আনন্দ্রে হিল্লোল ভরে ওঠে এই ঘটনার শেষে ।...আর এবার দেবী অজিনী দেবী আনিখার দিকে এই 
সময়ের অধ্যায়ে প্রথমবার সঠিক ভাবে তাকালেন। 


দেবী অনিমার কোল অশ্রুজলে সিক্ত, তিনি তখনও কাঁপছেন। ... তাঁর সই এবার তাঁর দিকে তাকাতে, দেবী অনিমা ধেন নিজের 
শরীরটিকে সইয়ের শরীরের উপর সম্পূর্ণ ভাবে ভাপণি করে দিলেন । বেশ কিছুক্ষণ ধরে ক্রন্দ্ন করে তিনি অলিনীর স্ব থেকে নিজের 
যাস্তক উত্তোলন করে বললেন, “সখী!... আমাকে কি মুখ বিলবে, না কি বলবে! ... আমার প্রাণপ্রিয় সখী, আমার কাছে সুদীরকাল 
ধরে রয়েছে, আর আমি তাঁকে একটিবঝারের জন্যও চিত্তে পারলাম 711” 


শ্রীী কৃতান্ত যহাসুত্র 


দেবী অলিনী বললেন, "বা রে! ... যে নিজের সমস্ত প্রতিকুল আবস্থায়, নিজের কনে ভমিকা বা ইচ্ছা স্থাপিত না রেখে, সেই সমস্ত 
কিছুকে আমার তাঁর প্রাতি প্রেঘ অ্ণি বলে চির্িত করে নিয়েছে, তার কাছে আমি আসবো না!... আমি তো তাঁর কাছে ভিন্লুক! তাঁর 
প্রেষের ভিখারি আমি। ... যেখানে কনো রুপ চাওয়াপাওয়া নেই, কিচ্ছু বলতে কিচ্ছু চাওয়া নেই, না নিজের জন্য না নিজের 
পরিবার, বা তথা কথিত প্রিয়জনের জন্য কনো চাওয়া থাকে, সেখানে আমি যে না এসে থাকতেই পারিনা সী!” 


দেবী অনিমা বললেন, "ত৷ ঝলে নটি হয়ে! ... তা বলে এখন অপমান সহ্য করে!” ... দ্বৌ অজিনী বললেন, "তোখার অন্তরে নিবাস 
করে আমি কি তোমার অপযানগুলিকে সহ্য করিনি সখী? ... আর তাছাডা অপথান তখন স্মরণ হয়, ধখন গ্রেমের ঘাটতি থাকে। 
যেখানে একজন সমস্ত নটিজাতিকে চরিত্রের পুজা করতে শিষ্ষা প্রদান করছেন, যেখানে একজন সমস্ত নারীজাতিকে নারীতের 
মধাঁদা স্মরণ করাতে নিজের জীবনকেই অপণি করে দিয়েছে, সেখানে আমি তাঁর সঙ্গী হবে ন]! 


সখী, একবারের জন্যও ভেবো না ধে আমি তোমাকে তোমার প্রেমের ফল দিতে এসেছি ।...আমি এখানে এসেছি তোমার প্রেম 
আস্বাদন করতে। এতদিন তোমার সঙ্গে সবন্চণ থেকে, সমস্ত আণ তোখার প্রেমে উবে থাকতাম । ...কৃপা আমি তোমায় কারান, 
কৃপা তামি আমায় করেছ সখী। হ্যা সখী, তোখার নিষলহ, বিশুদ্ধ প্রেমকে তুমি প্রধান করে আমার উপর কৃপা করেছ। ... বিবিধ 
ভাবে আমি তোখাকে প্রলু্ধ করেছি, ধাতে তুমি তোখার প্রেমের পরিবত্ে কিচু চাও, অন্তত মুক্তি বা বিলাসও চাও। ... 


কিনতু না, তোমার প্রেম যে কেবলই দিতে চায়। ... সখী, এই প্রেষের কায়া হতে আমি পারিনি, আমি ছায়ার মত অনুসরণ করেছি 
তোমার, আর সা সদা আমি তোখার হৃদয়ে স্থিত হয়ে তোমায় অনুসরণ করতে থাকবে?” । ... দ্বী অনিমার নেত্রে সেই কথায় এক 
সাবলীল ক্ুন্দ্ন এসে যায়। ... দ্বৌ অজিনী এবার মাতা সবান্থার্প ধারণ করে বললেন, “কি হয়েছে সখী, তোমার চোখে জল কেন । 
.. এতো আনন্দের জল নয়, এতো বেদনার জল! আখি কি তোমাকে বেদনা দিয়ে ফেললাম!” 


দেবী অনিমা বললেন, "জানিনা সখী । কিছু তো চাইবার নেই। স্গ চেয়েছিলাম তোমার। ... এই কিছু বছর ধরে তুমি আমাকে 
অবিরাম অজ প্রদান করে, আমার আর চাইবার মত কিছুই রাখো নি। কিন্তু তাও তুমি ধখন চলে যাবে বললে, তখন আন্তর কেঁদে 
উঠলো। ... 7 তোখার এই কায়া সত্য নয়, তোখার কনো সাকাররুপই সত্য নয়। তুমি তো নিরাকার । তাই তোমার এই শরীরকে স্পর্শ 
করতে পারবো না, সেই কারণে ক্ন্দ্ন তে করার কথা নয়! কিন্তু তাও কেন যেন ...”। 


দেবী অজিনী বললেন, "যেই সখ্যতার নেশা প্রদান করেছ তুমি সখী, সেই সখ্যতা থেকে আমি কি করে মুক্ত থাকতে পারি!... সখী, 
আমি কথা দিচ্ছি তোমায়, যেই অবস্থায়, যখন ও ধতক্ষণ তুমি আন্তরে তাকাবে, তুমি সদাই আমাকেই পাবে । ... সখী, এবার যে 
তোমাকে বিবাহে লিপ্ত হতে হবে । ... আনন্দ তোমার জন্য অপেক্ষা করছেন ।.... বিবাহ করে, তাঁকে সম্পূর্ণ করে, রাজসিংহাসনের 
রিক্তা তাঁকে হর করতে দাও সখী” |... দেবী অনিমা মাতার কথাকে আদ্শেরুপে একবাক্যে স্বীকার করে নিলে, আনন্দ মাতাকে 
বাঁধা দিলেন। 


২০৫ 


শ্রীতী কৃতান্ত যহাসুত্র 


আনন্দ বললেন, "যাতা, সকলে কাছে প্রিয় অনিমা । তাই রাজসিংহাসনে তাঁরই আর হওয়া উচিত নয় কি!” ... দেবী আনিমা উত্তরে 
বললেন, "মাতা যদি ধন উপাত্ন, শিক্ষণ ব্যবস্থা, এই সব দেখেন, সম্ভানের চরিত্রগঠন কখন করবেন! সন্তানের চরিত্রগঠন যে 
যাতারই কর্তব্য। কখনো শাসন, কখনে। মেহ, কখনে। সেবা, আবার কখনে। দও প্রদান করেই মা সভানের চরিত্র গঠন করেন. |... 
দেবী অনিমার উচ্চবিচার দেখে ঝষিগণ পুনরায় বলে উঠলেন, "প্রেমই পরম ধর্ম” এবং দ্বৌ অনিষার ও আনন্দ্রে বিবাহ দিলে, 
আনন্দ রাজসিংহাসনে আর হন” । 


দিব্যশ্রী বললেন, "পেশা নয়, কমের প্রতি প্রেমই মানুষকে প্রেমী গড়ে তোলে। ... দ্বৌ অনিঘা সেই কথার এক অসামান্য উদাহরণ। 
সকলের চক্ষে ঘৃণ্য এক পেশায় লিণ্ড হয়েও, সেই পেশার উদারতাকে সম্মুখে রেখে, সেই পেশাকেই অহংকারমুক্তির উপায় করে 
নিলেন তিনি । সত্যই অবিচল প্রেমই জীবকে মোল্ষ প্রদান করে । অবিচল প্রেমই শ্রে্ঠ তপসঢা, শেঠ সাধনা । আচ্ছা মা, আর কি 
শিক্ষা এখান থেকে লাভ হয়?” 


প্রভ ব্রম্মাসনাতন হাস্যমুখে দেবী দিব্যশ্ীর উদ্দেশ্যে বললেন, "পুরী, আর কি শিখলে এই অধ্যায় থেকে, সেই বিষয়ে বলো”. |... 
দিব্য) বিচারকরার জন্য সামান্য থেমে বলতে আরম্ভ করলেন, "প্রথমেই শিখলাম এখান থেকে যে কনে কমই অন্য কমের থেকে 
শ্রেয় নয়। প্রতিটি কর্মকেই যদি শ্রেয় ভাবে করা যায়, তবে সেই কমই আমাদের মোমের দ্বার পর্যন্ত নিয়ে যেতে পারে! তবে, পুর্বে 
যেমন ধমর্ুত্ঞার কথা বলেছিলে, সেই কথার এখানে পুনরায় প্রমাণ পেলাম । 


আপনি যেই ধমপ্রজ্ঞার বিবরণ প্রান করেছিলেন, তাতে একটি কথা ছিল যে, চাকরবৃত্তি শৃঙ্ধের কর্ম কিন্তু সেই কর্মতেও নিষ্ঠা 
রাখলে, সত্যের পথে অগ্রসর হওয়া যায়। কিন্তু সেই ক্ষেত্রে অবশ্যই স্মরণ রাখতে হয় যে, ধার চাকর হয়ে আমরা চাকুরী করছি, তাঁর 
উদ্দেশ্য নিধারণ করে, আমরা সত্যের পথে যাত্রা করবো না অসত্যের পথে। ... দেবী অনিমা যখন কিছুতেই রাজা আখিলেশের 
চাকুরী করতে চাইলেন না, সেই কথা পুনরায় ধর্্রজ্ঞার সেই কথাকেই পুষ্টি ্রছান করলো । ... অরার্গ, অনাহারে স্থিত থাকাও শ্রেয়, 
অধ্মীর চাকুরী করার থেকে। ... 


আরো অনেক শিক্ষা পেলাম এই অধ্যায় থেকে। তাদের মধ্যে প্রেমের শিম্চা তো আছেই, তবে তার পুর্বে এটাও বলতে হয় যে, অন্য 
কেউ আমাকে কি বললেন, সেটি আমার উপাজন নয়। তাই অন্য কারুর নিন্দা বা ক্টকথা গুরুতুপুর্ণ কখনোই নয় আমার কর্মকে 
নিধারণ করার স্েত্ে। আবার অন্য কেউ আমার কক সাধুবাদ দিলেন বা না দিলেন, তার উপরও নি করেনা আমার কর্ম। ... 
তবেধা বিচার করার প্রয়োজন, ত1 এই থে আমি যেই কর্ম করছি, যেই উপায়ে কর্ম করছি, তা ঈশ্বরের কাছে গ্রহণযোগ্য কিনা, সেই 
বিচার। 
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আরাঁগ আমি আমার ব্রন্নাণডে বিরাজ করছি। তাই অন্য বরন্মাণ্ডের আধিকারী কোন স্বয়ন্ আমার কমেরি নিন্দা করলেন না প্রশংসা 
করলেন, সেগুলি চিন্তা করার বিষয়ই নয়। তবে ধা চিত্ত। করার বিষয়, তা হলো এই যে, আমার কর্ম মাতাকে অথাঁগ আমাদের 
চেতনাকে কতটা প্রভাবিত করছে। ... আমাদের চেতনাকে যছি সেই কর্ম তৃপ্তি প্রান না করে, কেবলই আমাদের পঞ্চভতকে তৃপ্ত 
করে সেই কর্ম, তবে সেই কর্ম চরথ ভাবেই আমাদেরকে অসত্যের পথে চালনা করছে। 


আর শৃধু কমই নয়, কর্ম করার ধারাও এইন্েতে সমান ভাবে বিচারণীয় |... আ্থা? আহি কোন কর্ম করছি, আর কি ভাবে সেই কর্ম 
করছি, এই £ই আমাদের চেতনাকে যেন আহত না করে । চেতনাকে সেই কর্ম আহত করছে না করছে না, তা কি করে বুঝবো? যাদি 
যনবৃদ্ধিকে সেই কর্ম যদি আহত করে, তবে অবশ্যই বুঝতে হবে ষে, সেই কর্ম আমাদের চেতনাকে তপ্ত করছে। 


যেখন দেবী অনিমার ক্ষেত্রে, তিনি এমন একটি পেশায় গেলেন, যেই পেশাকে সমাজ নিন্দ্নীয় নেত্রে দ্খে। তাই সেই পেশাতে তাঁর 
যনবুদ্ধি কখনোই সায় দেয়নি, কিনতু তিনি সেই কমই করেছেন, বা একপ্রকার করতে বাধ্য হয়েছেন আখিলেসের থেকে বাঁচতে। তবে 
তিনি অস্বীকারও করতে পারতেন সেই পেশা, যখন ঝাষির! তাঁকে যেই লাগ্ুনকে স্বীকার করতে হবে, তা তিনি স্বীকার করতে পারবেন 
কিনা, সেই প্র করেন। কিন্তু তিনি নিজের কমের ফল মনে করে, সেই কর্মফলকে সহ্য স্বীকার করেন । 


কিনতু সেই কর্ম করার কালে, যেমন অন্য নটনটিদ্রে যনবৃদ্ধি বলেছিল, অরাঁ? যখন লাঞ্নকে লাভ করতেই হবে, আর সেই লাগুনের 
পরিবতে, কামনাবাসনা, ধনবৈভব ইত্যাদি ভৌতিক সুখ লাভ হবে, তখন দ্বৌ আনিম! সেই ভৌতিকসুখ, যার প্রতি যনবুদ্ধি আসক্ত 
হয়, তা ত্যাগ করে, তিনি তাঁর চেতনার কাছে নিজকে সমর্পিত রাখলেন  । অথাগ, তিনি নিজের রুপের অহংকার না করে, সেই রূপ 
মাতার দান এমন যনে করে, সেই বূপকে মাতার আরাধনার বস্তু করলেন; আর যেই চরিত্র তিনি লাভ করেছেন, সেই চরিত্রকে 
নিষ্লঙ্ক রেখে, মাতার কাছে নিজকে নিবেদন করলেন । আর্থাঁগ তিনি যনবুদ্ধি যাতে সুখলাভ করে, সেই পথে না গিয়ে, সহ লাঞুন 
ঘরেবাইরে শুনেও, সেই চরিত্রের পুজাই করতে থাকলেন । সেই কারণে সুখ তাঁর ঘরের দ্বারে এসেও ফিরে যায়, তবুও তিনি সুখের 
থেকে মাতার বিশাস অাঁ? চেতনার তৃপ্তিকেই শ্রেষ্ঠতা প্রদান করলেন । 


আর এই ভাবে তিনি কর্ম কি করে করতে হয়, তার বিজ্ঞানকে এককথায় স্থাপন করে দিলেন । যখন আমর নিজদের চেতনাকে তৃপ্তি 
প্রদনের জন্য কোন কর্ম করি, সেই কর্ম অবশ্যই ধ্মকির্ম হয়। কিনতু এখানে ৪5খের ব্যাপার এই যে চেতনার তণ্তি কিসে, সেই কথা 
তো বহু ঝষিযুনিও উপলব্ধি করতে পারেন না, আর তাই প্ুবেরি অধ্যায় গুলিতে ব্যক্ত করা হয়েছে। ... তাই চেতনার তণ্তির জন্য কি 
করে কর্ম করতে হয়, তা নিধার্রিণ করা কঠিন নয়, সাধারণ মানুষের জন্য তা অসম্ভব প্রায়। ... তবে তা করা সম্ভব তখনই হয়, যখন 
আমরা আমাদের যনবুদ্ধিকে তপ্ড করার জন্য কর্ম না করি। ... 
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যেই কর্ আমাদের মনবৃদ্ধিকে তপ্ত করার জন্য করা হয়, তা অবশ্যই অধর্ম হয়, আর তা দ্বৌ অনিমার নটি হবার পৰে সকল 
নটিদ্রে আচরণই স্পষ্ট করে দেয়ে।... অন্যদিকে প্রেমের শিক্ষাও এই অধ্যায় অতি স্পষ্ট করে ব্যক্ত করে! প্রেম কিছু গেতে চায়না, 
সমস্ত সময়েই কিছু দেবার জন্য ব্যস্ত থাকে। কি ছ্ওয়ার জন্য ব্যস্ত থাকে প্রেম? নিজকে আপণি করার জন্য সেই ব্যস্ততা |... এই 
সযা্ত ভৌতিক জগতই যখন কল্পনা, তখন কোন বস্তুটি বাস্তবে বস্তু? সমস্তই তো আবস্তু। ... তাই কোন বস্তু আমি দ্বে প্রেমের 
কারণে? 


না তো কোন ইন্দিয়িগহ্য বস্তু দানের উপযোগী, আর না আমাদের মনবৃদ্ধি ছানের যোগ্য । যদি সত্য অর্থে বলতে হয়, তবে আমাদের 
আত্মাই কেবল ছানের যোগ্য, কারণ তা ভ্রখিত হলেও, তা সত্যই। ... তাই দান আত্মাকে করতে হয়, আর তা দান করতে হয়, তার 
নিিরত সমস্ত ব্র্মাও সমেত। অর্থাৎ নিজের সম্পূর্ণ বন্ণা কেই দান করতে হয় । সমস্ত কর্ম করার সিদ্ধান্তকে দান করতে হয়, আরা 
তাঁর সিদ্ধাতেই কর্ম করবে; সন্ত আবেগকেই দান করতে হয়, অথাৎ সমস্ত আবেগ কেবল নিজের থ্রেষের জন্যই হবে, আর যাদি 
সেই প্রেম স্বয়ং মাতা হন, তবে তিনি সেই আবেগকেই ভাবে পরিণত করে নেবেন; সমস্ত মন বৃদ্ধিকেই প্রেষের কাছে দান করতে হয়, 
অর্থাৎ প্রেমের ইচ্ছা মতই যনবুদ্ধি চলবে, আমার ইচ্ছা অনুসারে নয়। 


এক কথায় সমস্ত জীবনকেই আপণি করে দিতে হয় প্রেমের কাছে, তবেই তা প্রেম। ... আর সেই শিক্ষাই দিয়েছেন কৃতান্ত এই অধ্যায়ের 
মাধ্যমে |... প্রেম কেবল দিতে জানে, কিচ্ছ পাবার চিন্তাই সে করতে পারেনা । ... আর যখনই কিছু পাবার ইচ্ছা নেই, তখন দান 
সকল ভ্রমকেই করা যায়, কারণ ছান করার খত আমাদের কাছে ভ্রম ব্যতীত কিছুই থাকেনা, আর যা! লাভ হয়, তা হলো সত্য আর 
সত্যের সাথে যুক্ত সদানন্দ”। 


অচিভ্য অধ্যায় 


প্রত ব্র্থীসনাতন নিজের হাস্যময় বদনে বললেন, "আতি উত্তম পুতী। এবার তোমাকে আমি মাতার চতুর্ঘআবতারের কথা বলি 
শোনো। এই কথা এক অতীব সাধারণ অথচ অনুপম কথা। ... উত্তররাজ্যে, ॥ষি বশিষ্ঠ তাঁর স্ত্রী অরুহাতীকে সঙ্গে নিয়ে অন্যান্য 
বহুখ/ষির সাথে তপোবন গঠন করে নিবাস করছিলেন। ... বহু অপেমগর পর তাঁদের একটি সন্তান হয়, নাথ অচিভ্ত্য | অচিন্ত্য বড়ই 
বিচিত্র এক ঝালক। সমস্ত কিছুর প্রতি সে উদাসীন, আথত সমস্ত কিছুর প্রাতি তিনি যেন আসক্ত । ... 


না তো তিনি কনো ভ্রীঙায় যোগদান করেন, আর না কনো কর্ষে নিযুক্ত হন, কিছু সবর্ছাই সমস্ত কিছুকে নিরীন্চণ করতেন । তাঁর 
বাল্যসখারা ক্রীড়া করলে, তিনি একদুষ্টে তা দেখতেন; ঝিলের জলে মগস্যচাষ হতো তিনি দেখতেন; কেউ আঘাত পেলেও দেখতেন, 
আবার কেউ হযোরলাস করলেও দেখতেন । কনে কিছুকেই দেখার কালে, তাঁর মুখভজিতে কনোরুপ আবেগ থাকতো না, কিন্তু যেই 
জিনিসই দেখতেন, সেই জিনিস দেখার কালে অন্যসমস্ত কিছুকে তিনি ভূলে থাকতেন । 
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অতিরিক্ত কম কথা বলতেন, এবং যাতাপিতার সমস্ত কথাকে আজ্ঞার্পে পালন করতেন |... অনেকেই তাঁকে দেখে মনে করতেন 
তিনি মনমরা, এমনকি স্বয়ং মহষি বশিষ্ঠও একই যতামত রাখতেন । তাই ফুঝাবয়সে পদাপণি করলেই, তাঁর বিবাহ স্থির করলেন দেবী 
অরুন্ধতী ও যহর্ষি। ঝষি ও ঝষিপড়ী স্থির করেন যে, একজন চঞ্চল রখণীকেই অচিত্তেের স্ত্রী করে আনতে হবে । তবে যদি অটিত্ত্যের 
যধ্যে একটু চাঞ্চল্য আসে । 


সেই সমস্তুই ঠিক করে, উপযুক্ত পাতীর সহগিন করতে থাকলেন । কিনতু তেখন কনো পাত্রী খুঁজে পেলেন না তাঁর1। ধিনি চঞ্চল, তিনি 
সুন্দরী নন; আবার যিনি সুন্দরী, তিনি চঞ্চল নন। ... অনেক অনুসন্ধানের পর খ/ষি ও খ/ষিপড়ী ব্গন্ত হয়ে গেলে, তপোবনেরই এক 
ঝ/ষির ভাখ্বির আগমন ঘটে । ভাগ্রি নিজের এক সখীকে সঙ্গে নিয়ে আসেন, আর এই কনা যেমন সুন্দরী, তেখন চঞ্চলা। ... দেবী 
অরুষ্বতীর একদ্খোতে এই কন্যাকে ভালো লেগে যায়, কিনতু সেই বিবাহের সম্বন স্থির করার পুবেই এই কন্য। অচিভ্য কে চোখে 
হারাতে শুরু করেন । 


এই দুশ্যদেখে, দেবী অরুত্বতী দুঢনিশ্তয় করেন, এই কন্যাই হবে তাঁদের পু্রবধ । তাই এই কন্যার পিতপরিচয় ইত্যাদির অনুসন্ধান শুরু 
করেন। জানতে পারেন, এই কন্যার পিতা নেই, কেবল মাতা আছেন | আর তাঁর মাতা একজন ব্রান্মীণী। অথাৎ এই কন্যা একজন 
ব্রান্মাণকন্যা। সেই কথা জানতে পেরে, আনান্দ্িত দ্বী অরুস্ধাতী এই কন্যা, ঈশানীর সাথেই নিজের পুত্র অচিত্ত্ের বিবাহ স্থির 
করেন। 


বিবাহের পর, অচিভ্য একটি যজমানের কাজ পেলে, ধায় সমস্তদ্নিই সেই কর্ে লিগ থাকেন । ঈশানী কমশ স্বামীর জন্য সমস্ত 
ব্যবস্থা করাতেই মনযোগী হতে শুরু করেন, এবং সাথে সাথে খ/ষি ও খাষিপড়ীর সেবাও করতেন । এবং ধীরে ধীরে ঈশানীর চঞ্চল 
ভাব মুছে গিয়ে, সেও তাঁর পতির মতই শান্ত হয়ে ওঠেন। সেই দেখে দেবী অরুষ্বতীর দুশ্চিন্তা হতে থাকে। তিনি এই পাত্রীকে 
অচিত্যের স্ত্ীরূপে স্থির করেছিলেন যাতে অচিভ্ত এই কন্যার কারণে নিজের শান্ত স্কভাবকে বর্ন করে, কিন্তু এতে। হিতে বিপরীত 
হয়ে চলেছে। 


অচিন্ত্য তাঁর পিতামাতার প্রতি ন্যায়নিষ্ঠ ও ধর্মনিষ্ঠ, ওবং পড়ীর প্রতিও সমান ভাবেই ন্যায়নিষ্ঠ ও ধ্ষনিষ্ঠ। কিন্তু দ্বী অরুহীতীর 
খনে ভশাত্তির বেশে অলন্মুণী নিবাস করতে শুরু করেন । ভ্রমশই সেই আস্থিরতা তাঁকে এক বিচিত্র আচরণের মধ্যেও লিপ করে, আর 
তিনি সমানে দেবী ঈশানীকে আস্থিরতার দিকে প্রেরণ করার চেষ্টা করতে থাকেন । কেন ঈশানী তাঁর গতির অধিক চিন্তা করেন না, 
কেন তিনি তাঁর স্বামীর নিকট এটা সেটা আবদার করে তাঁকে আহির করে তোলেন না, ইত্যাদি! 


এরই মধ্যে একটি নিকটবর্তী গৃহে যজমানীর কাজ পেলে, অচিন্ত্য সেই কাজ করতে আগ্রহী হননা, কারণ এই কাজ করলে, ুরের 
যজখানী ত্যাগ করতে হবে, য| তিনি করবেন না। ... দেবী অরচ্বতী এবার সমস্ত সময়ে ঈশানীকে প্রথমে মন্ত্রণা দিতে থাকেন, এবং 
সেই মন্ত্রণাতে কাজ ৭1 হলে, ক্রমশ ধিক্কার দেওয়া শুরু করেন । দেবী ঈশানী কেন অচিন্ত্য কে নিকটবর্তী স্থানের যজমানী করার জন্য 
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জোরাজোরি করছেন না! ... তাঁর স্বামী নিকটে এসে গেলে, তাঁর স্কামীসজগ আধিক লাভ হবে, তাও কেন তিনি বলছেন না, এখন 
আভিযোগ আসে দেবী অরু্বীতীর নিকট হতে। 


দ্বী ঈশানী এই কথার প্রাতিবাদ বা প্রত্যুত্তর ছিলে, হ্ব্ুমাতাকে অপমান করা হয়ে যাবে, তাই একটি কথাও বলেন না, কিন্তু দেবী 
অরুহ্তীর বাক আক্রমণ এবার ভ্রমণ শিখরে উঠতে শুরু করে। এমনই একদিন, অচিন্ত্য গৃহ থেকে প্রস্থান করার পরে, তিনি সেদিন 
একটি আসন পৃথক করে রেখেছিলেন গৃহস্কামীর পুত্রকে শিক্ষাদান করবেন বলে, তা নিতে ভলে যান । ... তাই তিনি গৃহে সামান্য 
সময়ের মধ্যেই প্রত্যাবতন করেন । 


প্রত্যাবতন করার কালে তিনি দেখেন, দ্বৌ অরুন্ধতী তাঁর পড়ী, ঈশানীকে অকথা কুকথা শ্রবণ করিয়ে বলছেন, "ওরে মুখপুরী, 
তোর কি স্কামীস্জ পেতে ভালো লাগেনা! ... যদি তা না হয়, তবে স্বামীকে নিকটের এই যজখানী করতে বলছিস না কেন! ... 
এতোটুরু প্রেম নেই তোর স্বাধীর প্রাতি!... একটুও চিন্তা হয়না যে মানুষটা ওত ছুরে যাচ্ছে রোজ! ... আরে, অন্য কিছু না হোক, 
যৌবনসুহাগ তো থাকবে রে তোর! ... তাও তো নেই! ...স্কামী অতঙ্ুর থেকে রোজ অত কোশ পথ পদ্চারণ করে আসার পর, তাঁর 
কি আর যৌবনলিন্সা। অবশিষ্ট থাকে!” 


অচিভ্তয সেই কথা শুনে ব্যাথিত হয়ে গুহকন্মগান্তরে প্রবেশ করে দেবৌ ঈশানীর কাছে গিয়ে বললেন, "মা যা বললেন, সেগুলিই কি 
তোষার মনের কথা ঈশানী?" ... ঈশানী সেই কথা শুনে হতচকিত হয়ে গিয়ে বললেন, "না স্কাষী। ... আমি জানি, আপনি যেই গৃহে 
যজমানী করতে ধান, সেই গৃহের সকলে ভ্ঞানপিপাসু, তাঁরা ভক্তি অনুভব করতে আগহী |... আর তাই, আপনি সেই গৃহে যজমানীকে 
ঈশ্বরপ্রদ্ত কর্তব্য যনে করেন। ... 


স্বামী, আমার পতি ঈখরের ঘার। প্রেরণা প্রদত্ত কর্ম করছেন, এতো এক পীর কাছে অতি গবের। স্বামী, সহ জীবন ব্যাতিত হলো, 
তবে ঈহবরের দ্বার! প্রেরিত একটি ক্ষলাভ হয়। ... যৌবনসঙগ তো জন্মে জন্মে লাভ হয়, এমন কি ভাগ্য এতে যুক্ত! সৌভাগ্য তো 
আমার সামী হীরের কর্য করছেন, এতে। ... তাই স্বামী, আখার এই অভিপ্রায় কি করে হতে পারে!” 


অচিন্ত্য মুর হেসে বললেন, "আমি তোমাকে একটুও প্রেম করিনা, তাই না!” দ্বৌ অরু্তী পতিপড়ীর কথা শুনে কক্ষ থেকে নিত 
হতে গেলে, অচিভ্য মাতার উদ্দেশেয বললেন, "ছাঁডাও মা, একটু কথা আছে তোষার সাথে” । এবার দেবী ঈশানীর দিকে তাকিয়ে 
বললেন, "বলে ঈশানী, আমি তোমাকে বিন্দ্মাত্র প্রেথ করিনা তাই না। ... তোমাকে একটুও সময়ই দই না!” 


ঈশানীর নেত্র অশ্ুতে পরিপূর্ণ হয়ে উঠলো! সেই কথা শৃনে । তিনি অশ্রপর্ণ নয়নেই বললেন, "নাথ, সঙ্গে সঙ্গে সবর্চিণ থাকাকেই কি 
প্রেধ বলে! ... যদি তাই হতো, তবে তে৷ প্রতিটি মন্ত্রী তাঁর রাজাকে প্রেখ করতেন!... নাথ, প্রেঘ তো বিশ্বাসের ঘনিষ্ঠতাকে বলো। ... 
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আপনি একটিঝারও আমাকে আপনার যাচকের গৃহের সংবাদ বলেন নি, আপনি ওও বলেননি যে তাঁরা জ্ঞানপিপাসু, এবং 
ভক্তিপিপাসু। ... কেন নাথ!... 


আপনি তো সেই কথা যেমন আমাকে বলেনও নি, তেমন লুকানও নি। ... আসলে আপনি বিশ্বাস করেছিলেন যে, আপনার এই 
ঘরণী নিশ্চয় সমত্তটাই বৃঝে যাবে, তাই একটি কথাও বলেন নি ।.... গ্রভ, আমি তো এই অগাধ বিশ্বাসকেই থ্রেম থলে জানি । ... 
আপনি এতটাই বিশ্বাস করেন আমাকে যে আপনি কনে! কিচ্ছু মুখ ফুটে বলেন না । আবার আপনি মুখ ফুটে বলেন না বলে যাদি 
আমি তা বুঝতে না পারি, তখনও আপনি কিছু বলেন নাঁ। ... 


প্র, আপনার থেকে আমি মানবীয় নয়, দিব্য থ্রেম লাভ করেছি! তাই খুব ইচ্ছা হয়, আমিও যদি ঠিক এই প্রকার দিব্য প্রেথ দিতে 
পারতাম! ... চেষ্টা করি, কিনতু পারি কই!” ... অচিভ্তয হেসে বললেন, "আমি তোমার প্রেম পেয়ে আগ্রুত ঈশানী। ... আমাকে 
কনোদ্নি মুখ ফুটে কিচ্ছ বলতে হয়না । তুমি সমস্ত কিছু বুঝে যাও। ... আমার মধ! লাগলে, আমার চরণে যন্ত্রণা হলে, আমার 
সমস্ত মনের কথাও ত্ষি বুঝে যাও। ... আর সব থেকে অবাক কি লাগে জানো! ... 


তৃমি নিত হয়ে সমস্ত কিছু করে যাও। ... তুমি জানো নিশ্চয়ই... আচ্ছা আমি নিষ্ধা কখন ত্যাগ করি?” ... দেবী ঈশানী উঈষও হেসে 
বললেন, "আমার নি ত্যাগ করার পুবেই আপনি নিহ্া ত্যাগ করেন। আর আপনি বেশ খানিকন্ণ চুপচাপ শুয়ে থাকেন আর 
আমাকে কাজ করতে দেখেন”।... অচিভ্ হেসে বললেন, " দ্খেলে ঈশানী, তামি সযভ্তটা জানো, কিন্তু একটিবারও আমার এই 
কৃত্যে বাঁধাও দিলে না, আর আমার কাছে প্রমাণ করারও চেষ্টা করলে না, যে তুমি সমভ্তটাই জানো। ... কেন ঈশানী!” 


ঈশানী লভ্জা পেয়ে বললেন, "আমাকে দেখতে আপনার ভালো লাগে । যদি বলে দিই, আমি জানি আপনি আমাকে দেখছেন, তবে 
যদি আপনি কত বোধ করেন । তাই বলিনা | আপনার আনন্দে ভরা মুখখানা দেখতে খুব আনন্দ হয়” ।.... দেবী অরুহাতী এবার 
বিরক্ত হয়ে বললেন, "কি রে অচিত্তয , কি বলবি ঝললি, বল... দা করিয়ে রাখলি যে বড!” ... 


অতিন্ত্য হেসে বললেন, "এতক্ষণ ধরে আমি ও তোষার পুত্রবধূ তোমাকেই সমস্ত কথা বলছিলাম যে মা!” ... দেবী অরুহাতী সেই 
কথা খুনে ঈশানীর দিকে তাকালে, ঈশানী লজ্জা গেয়ে হাস্যমুখকে নিছু করে নিলেন. | অচি্ত্য বললেন, "তোমার পু্রবধূকে 
একটিবারও আমি কিচ্ছু বলিনি, কিনতু সে খুব ভালো করেই জানে, আমি তোষাকেই সমস্ত কথা বলছি” |... দ্বৌ অরুদতী আবারও 
বিস্মিত নেত্ে পুত্র ও পুত্রবধূর দিকে ফিরে ফিরে তাকালেন! 


অচিন্ত্য এবার হেসে বললেন, "খা, মোহ আর প্রেষের যধ্যে আকাশপাতাল পার্থক্যি। ... মোহ সকল সময়ে প্রমাণ করতে চায় যে সে 
প্রেম করে, সে খেয়াল রাখে, সে খুব চিন্তিত তাঁর কল্যাণের জন্য | ...কিন্তু প্রেম এইসমস্ত কিচ্ছু করেনা । ... প্রেম নিভ্তবী। প্রেম 
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প্রকাশের জন্য কনে। ভাষার প্রয়োজন নেই, কনো ভাবেরও প্রয়োজন নেই, কারণ প্রেম স্বয়ং একটি ভাষা |... মোহ! (হেসে) সকল 


আযাকে চঞ্চল কন্যার সাথে বিবাহ দেবার ইচ্ছা কেন হয়েছিল তোমার!... আমার শা ভাব তোমাকে ভীত করতো! থে আমি 
কোনদিন গৃহত্যাগী হয়ে যাব, তুমি কিছ্ছ জানতেই পারবে না। তাই তো!” ... দ্বৌ অরুহতী মাথা নাড়িয়ে “71” বলতে সচৈষ্ট হলে, 
অচিভ্য বললেন, "যা, ঈশানীর সাথে বিবাহ স্থির করার পরামর্শ যখন তামি পিতার সাথে করছিলে, তখন আখি সমস্ত কথা 


শুনেছি” । ... 


দেবী অরুন্ধতী এবার লত্জিত হয়ে গেলে, অচিন্তয হেসে বললেন, "আমি গৃহত্যাগী হলে তোমার কি হবে? (হেসে) দেখলে তো মা, 
মোহ সবর্দা নিজের চিন্তা করায়। ... আর সেই মোহতেই আবদ্ধ হওয়ার শিম্চা তুমি তোমার পুত্রবধূর মনে মন্ত্রণার আকারে প্রদান 

করছিলে। তাঁকে তার স্কার্থ দ্খোচ্ছিলে, তাঁকে যৌবনসুখপ্রাপ্তির চেতন! প্রদান করছিলে। ... কিন্তু প্রেমকে দেখ মা, প্রেম কেবলই 
সম্মুখের ব্যক্তির আনন্দকে দেখায়, নিজের ভালোলাগা খারাপলাগা, রশ্চিন্তা, ইচ্ছা, পরাণ্তি, এইসব কিছু ভাবতেও দেয়না । ... 


দ্যাখো তোমার পুত্রবধূকে। আমি একটিবারও তাঁকে বলিনি আমার জমান একজন ভক্ত হয়ে উঠতে আগ্রহী, ভ্ঞানলাভের জন্য 
সদাীতগপর। ... কিনতু সে ঠিক আমার একাথতা দেখে তা বুঝে নিয়েছে। ... তাঁর নিজসুখ চি কখনোই আমার পথের বাঁধা হয়ে 
উঠতেই পারলো না, কারণ সে তো আমাকে প্রেষ করে, আমার প্রতি মোহ্গরস্ত নয়। আমার আনন্দ, আমার ধর্ম, আমার কতবেযর 
উধেরধ নিজের সুখকে সে দেখতেও পায়নি । ... তোমার এতবার বলার পরেও দেখতে পায়ানি। ... 


মা, মোহ সম্থুখের ব্যক্তিকে পরাধীন করতে সঙ্গাতগপর থাকে, কিন্তু প্রেম সম্মৃখের ব্যক্তিকে স্বতত্্তা প্রদানকেই নিজকতব্য মনে 
করে । খোহে থাকে চান অবিশ্বাস, সমস্ত কিছু নষ্ট হয়ে ধাঝার চিতা, সস্ত কিছুর উপর নিজের নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে যাবার চিন্তা 1... 
(হেসে) প্রেমে থাকে চঙান্ত বিশ্বাস, প্রেমে কিচ্ছু হারানোর চিন্তা থাকেনা, কারণ প্রেম থে কিছু চায়ই না |... তোরা কি ভাবলো, 
আমি কিছু নিতে ভুলে গেছি বলে গৃহে প্রত্যাবর্তন করেছি। ... না, আমি এই আসন ইচ্ছা করেই ছেঙে গেছিলাম, পুনরায় প্রত্যাবর্তন 
করবে বলে । ... 


তোমার পুত্রবধূ একটি কথাও বলবে না আমাকে নিজের মাতাতুল্য শ্বাসের স্বন্থো, কিন্ত কি চলছে এইগৃঁহে, তা আমি বেশই বুঝতে 
পেরেছিলাখ। ... তোখার পু্রব্ধ আঘার আগমণকে আনেক আগেই দেখে নিয়েছে, আর দেখে নিয়ে সে তোমাদের দুইজনের কথার 
যধ্যে আমার প্রবেশের সময়েই বুঝে নিয়েছে ধে আমি আজ তোমাকে প্রেমের পাঠ পরাতে এসেছি। ... প্রেম যা... প্রেম এখনই হয় 
যে, কনো ভাষার প্রয়োজন পরেন, কারণ প্রেম নিজেই একটি ভাষা । ... 
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তোমার পুত্রবধ অত্যন্ত চঞ্চল ছিল বিবাহের পুর্বে । তাঁর শান্ত হয়ে যাওয়া দেখেও বুঁঝতে পারলে না যে সে আমাকে প্রেম করে, আর 
প্রেম করে বলেই, নিজের নিজস্কতাকে সে ত্যাগ করে আমার রঙে নিজকে রাঙিয়ে নিয়েছে!... (হাস্যবসে যাথা নেড়ে) ... কি করে 
বুঝবে মা!... মোহ যে জীবকে এটাই বোঝায় থে তিনিই প্রেম করেন, আর কেউ তাঁর প্রেকে বুঝতেই পারেনা |... প্রেম যে জীবকে 
এটা বুঝতেই দ্ননা যে তিনি প্রেথ করেন, কারণ প্রেমী যে সন্মুখের ব্যক্তির প্রেখকেই কেবল দেখতে পান। 


প্রেম যে সবতওই ব্যক্তির আহংকারকে নাশ করে দেয়; প্রেম যে স্বতই ব্যক্তির 'আমি'কে মুছে দেয়। আর মোহ! মোহ যে ব্যক্তিকে 
অহংকারের দাঁস করে দেয় । ব্যক্তি কেবলই নিজসুখকে, নিজস্বাচ্ছন্দ্কে, নিজস্কা্থসিদ্বিকে দেখতে পায়। ... মা, মোহ একটি রিপু, 
আর প্রেম হলো সাধনার সবশ্রষ্ঠ মা্গ। প্রেম সাধনার সেই মার্গ, যা সতঃই ইন্জিয়দ্মণ করিয়ে দেয়, রিপুপাশ, ভেদ্ভাব, এমনাকি 
বিগুণকে ত্যাগ করিয়ে, আহংকারকেও হেলায় হারিয়ে চলে যায়” । 


দেবী অরু্বাতী এবার নিজের জানুতে ভর দিয়ে বসে বললেন, "ম্মা মাতা, ক্ষমা... আমি মোহে অন্ধী হয়ে গেছিলাম । তাই আপনাকে 
নিজের পুত ভাবতে ব্যকুল ছিলাম । কখনো ভেবেই দেখিনি, আপনি শাত্ত, কারণ আপনার স্বভাবই শান্ত | আপনি ক্রিয়াহীন, কারণ 
তাও আপনার স্কাভাব। আপনি তে৷ সমস্ত কিছুর নিরপেক্ষ দশকি। কিভু আমি তো মোহগ্রস্ত, তাই আপনাকে টিনতেই পাইনি । ... 


আর মাতা!... আমার আরাধ্যা!... আমি তাঁকেই কৃমন্ত্রণা দিয়ে ফেললাম! ... আমি তাঁকে তিরস্কারও করে ফেললাম! ... মোহ মাতা, 
মোহ!... নিজের আরাধ্যার একটিমুহ্ত দূশর্নের জন্য আমি কতই না বত করেছি, কিনতু ধখন তিনি আমার কন্যাসম হয়ে বিরাজ 
করলেন, পুত্র হয়ে বিরাজ করলেন, তখন আমি সমস্ত ভলে গেলাম... মা, আমাকে তুমি তো সমস্ত কিছুর পরেও ক্ষমা করে দেবে । 


দেবী ঈশানী এবং অচিন্তয এবার একাকার হয়ে গিয়ে মাতা সবা্যারুপ ধারণ করে বললেন, "তোমার ন্যায় সাধ্যি কি করে মোহের 

গ্রাস হতে পারে অরুষ্বতী!... এতো কেবলই এক লীলা আমার প্রিয়া। ... আমার প্রিয়া, মোহ ও প্রেমের পাথক্যিকে সকলের সম্মুখে 
রাখাই তো এই লীলার উদ্দেশ্য ছিল। ... আর প্রিয়া, প্রেম সবাঁধিক গুরুতুপুর্ণ ধাপ সাধনার, আর সেই ভাবের অভাব থাকলে, যতই 
জ্ঞান অর্জিত থাকুক, মোম্চ অসম্ভব হয়ে যায়। 


তাই প্রিয়া, প্রেমের অভ্যাস করো, নিজেও এগিয়ে যাও, এবং অন্যদেরকে এগিয়ে নিয়ে 1াও। অরুহ্তী, তুমি আমার প্রাচীন কাল 
থেকে একনিষ্ঠ ভক্ত । তাই তোখার থেকে অধিক শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি আমি কারুকে পাইনি, এই শিক্ষণ প্রদানের জন্য" 1... দ্বী আরতী 
বললেন, "আমি ধন্য হলাম মা |... আমি ধন্য হলাম । ... আশীবাঁদ করো মা, যাতে আমি তোমার এখান থেকে বিদায় নেওয়ার 
পরে, তোখার বিরহ প্রেমে ব্যকুল হয়ে উঠতে পারি”। 
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মাতা তথান্তু বললে, মাতার উত্জা অবলুপ্ত হয়। আর দেবী অরুাতী ও মহর্ষি বশিষ্ঠের মাধ্যমে প্রেমের নূতন হিল্লোল সবাদিকে 
প্রসারিত হয়”। ... অতি সামান্য, কিন্তু পুরী, এক অনবদ্য মাতার লীলা এটি। ... এতক্ষণ পযন্ত তোমরা সমস্ত প্রেথ ইত্যাদিকে 
ঈশ্বরের প্রাতি দেখেছ, আর এও জেনেছিলে যে সবর্ভতে ঈশ্বর বিরাজমান, তাও সেই থ্রেমকে সর্বভতে করার কথা দেখনি। ... এই 
কথাতে, পতিপড়ির প্রেমকথাকে জানলে। ... এবার পুত্রী, সেই বিষয়ে কিছু বলো আমাকে” । 


দেবী দ্ব্যিশ্রাী বললেন, "পতিপড়ির প্রেম এখনই হওয়া উচিত, তবে যেখানেই প্রেম, সেখানে উত্থরের প্রকাশ আবশযক। পতি বা প়ী, 
মাতা বা সম্ভান, ভাতা বা ভগিনী, সকলের উদ্দেশেই প্রেম করা যেতে পারে, কিন্তু সেই প্রেম তখনই করা সম্ভব, যখন ৪ইজনেই 
ঈশ্বরের অনুগামী। ... ভক্ততেই ভগবানের প্রকাশ। ... তাই ভক্তের মধ্যেই ভগবানকে সাখ্যাতকার কর! সম্ভব । আর তা সম্ভব হলে, 
তবেই প্রেষের আগমণ সম্ভব হয়, তৎপুরর্ষিণ পথযর্ত কেবলই মোহই উপস্থিত থাকে, সকলের মধ্যে । ... 


অর্থা9 পিতা, ঈশ্বরীয় ভাবের প্রতিই থ্রেম জন্ম নেয়; যেখানে ঈশ্বরীয় ভাব উপস্থিত নেই, সেখানে কেবলই মোহ বিরাজ করে |... এর 
অর্থ এই নয় যে সকলের ঈর্বরীয় ভাবের প্রতি প্রেম জন্ম নেয়, কিনতু হ্যাঁ, যার আত্থা ঈখবরের রঙে রঙিন হয়ে ওঠে, তাঁর পক্ষেই প্রেথ 
করা সম্ভব হয়। যেখণ এই কথাতে, দেবী অরুতী একজন মহীয়সী | কিতু মাতার লীলার কারণে, তিনি যহীয়সী হয়েও যাতাকে 
সনাক্ত করতে পারেন নি; তাঁদ্র রঙে রাঙিন হয়ে উঠতে পারেন নি; আর তাই তিনি প্রেমকে ধারণ করতে পারলেন ন1। 


অ্থা্, প্রাতিটি জীব স্বরূপে বন্মা হলেও, সেই ব্যক্তির বিকারাদি তাঁর সেই বরন্দান্কর্পকে সম্পূর্ণ ভাবে ঢেকে রেখে, তাঁকে আত্ম" সব 
করে তোলে, আর সেই আত্মসবর্ধ হয়ে ওঠার কারণে, তাঁর কনো কিছুই ঈশ্বরীয় হয়ে ওঠে 711... যিনি ঈশ্বরীর রঙে রাঙিন হয়ে 
উঠেছেন, তিনি যেই ক্হি করুন, তা ধতই ভগব? কর্থ হোকন। কেন, তিনি কখনোই সেই কমের কারণে কারুর উপর কনে। বল প্রয়োগ 
করেন না, আর কারুর উচাটনতার কারণ হননা। 


আর্থাগ, যিনি ভক্তিতে লীন, এবং সবর্ষণ নিজের আরাধাকে সঙ্গীতদারা আরাধন] করে ফিরছেন, কীতমাদি করে ফিরছেন, তিনি 
কখনোই নিজের কীতনাদিকে সেই ব্যক্তির কণর্চিরে উঠতে দেনা, যিনি সেই ভক্তিআরধনা শ্রবণ করার জন্য ইচ্ছক নন । কেন 
করেন না এমন তিনি? কারণ তিনি সবর্ভতে ঈশ্বর দেখছেন, আর সবর্ভতে ঈশ্বরকে দেখার কারণে, তিনি সকলের ইচ্ছাকেই যনে 
কনো একটি ব্যক্তি, ধিনি সেই সঙ্গীত শ্রথণে অনিচ্ছুক, তাঁর কর্ণে চোও ইত্যাদি ব্যবহার করে উঠতে দেনা । 


কিতু হ্যাঁ যিনি ধমের বেশভূষা পরেও অধ, তিনি অবশ্যই অন্যকে নিজের আয়োজন, নিজের ভজন শ্রবণ করানোর জন্য চো 
ইত্যাদি ব্যবহার করেন, কারণ তিনি তে। তাঁর ঈহ্বারীর কাছে নিবেদিত নন, তিনি তো নিজের 'আত্ম'এর লোকপ্রচার করে খযাতি-নাম- 
যশ উপার্জন করাতেই ব্যকুল | ... এতো গেল ঈশ্বর-ভজনার কথা । কিন্তু ঈশ্বরীয় ভাব কেবল ঈহ্বরভজনার মধ্যেই সীমিত কোথায়? 
... সমস্ত জীব স্বরণে উর, তাঁদের সমস্ত কমই ঈবরীয়। ... তাই সমস্ত কমের মধ্যেই উহবরীয় ভাবের প্রকাশ বিদ্যমান । 
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যিনি ভোর রাতে ভারি বস্তু নিয়ে আসছেন লোকালয়ে, এবং সেই ভারি বস্তুকে মাখিয়ে রাখছেন, তা লোহা, গাথর, বা ধা কিছু হতে 
গারে, তিনিও নিজের কমের মধ্যে ঈখবরীয় ভাব রাখতে পারেন |... কিনতু ঈ্রীয় ভাব তাঁর মধ্যে না থাকার কারণে, তিনি কেবল 
নিজের কর্মকেই শ্রেষ্ঠ কর্ম মনে করছেন, আর তা যনে করার জন্য, তিনি অন্যরা যে সেই সময়ে নিঙ্রাতে রয়েছেন, আর তাঁর করা 
শব্দের কারণে, তাঁদের শির নাশ হবে, সেই বিচার তাঁর মধ্যে আসেনা । ... কি করে আসবে? যিনি সবর্ষণ ভজনাদি করছেন, তাঁর 
যধ্যে যদি ঈশ্বরীয় ভাবের বিকাশ না হয়, তিনি যদি স্বভতে ঈশ্বরকে না! উপলব্ধি করে, সকলের কাছে নিজের ঈখবীর-ভজনাকে জোর 
করে চাপিয়ে দেন, তবে ইনি তো সামান্য একজন শ্রমিক! 


আমার কথার আর্থ এই যে পিতা, ঈশ্বর সব্ভতে বিরাজমান, যিনি এই সত্যকে উপলাক্কি করে নিতে পারেন, তিনি সমস্ত প্রকার 
লোকদ্খোনি জিনিসের থেকে ছুরে থাকেন, আর তিনি কখনোই এখন মনে করেন না ষে,যা আখি করছি, তাই সঠিক। ... তাঁর কাছে 
সকলের সকল অবস্থানই সঠিক, আর তিনি তাই সকলের সকল অবস্থানকে হৃদয় থেকে সম্মান করেন. 1... এক আদ্শর্পিতি, যা 
ধমর্চথা ঝলার কালে দেখেন তাঁর পড়ী নিঙাতে রয়েছেন, তিনি গলা নামিয়ে কথা বলেন। ... কেন? ... কারণ তিনি জানেন ও মানেন 
যে,তারস্ত্রী সারাদিন গৃহকর্ম করে বান্ত, এবং তাঁর এখন নি প্রয়োজন । 


আরা? এক প্রকৃত ধামিকি তিনিই, যিনি কেবল নিজের ক্কেই, কেবল নিজের ভাবস্থানকেই, মান্যতা প্রাণ করেন না; যিনি সকলের 
যনবস্থা, সকলের অবস্থান, যিনি সকলের মান্য তাকেই সম্মান করেন। ... সেই খান্যতা প্রদানের কালে, তিনি এমনও জানেন যে, যার 
যান্যতাকে তিনি মান্যতা প্রদান করছেন, সেই মান্যতাই অযৌক্তিক, কিনতু তা জেনেও তিনি মান্যতা প্রদান করেন। কেন? (হেসে) 
কারণ সবর্ভতে ঈহীর - তাই সেই অবুঝের মান্যতাও, সেই ব্যক্তির যনবস্থা, তাও ঈ্বারীরই সিদ্ধান্ত। ... 


আর তা বুঝে, তিনি সেই মনবস্থার মধ্যে কনোপ্রকার হস্তক্ষেপ করেন না, উপরত্ত তা মেনে চলেন । কিন্তু এর অর্থ এই নয় যে, তিনি 
সেই যনবস্থার মান্যতা প্রদান করার কালে নিজের মধ্যে যেই ঈশ্বরীয় ভাবের বিকাশ হচ্ছে, তাকে প্রাতিরোধ করেন । তিনি জানেন 
ঈশ্বরী যেমন সকলের আন্তরে বিরাজ করে সেই সেই ব্যক্তির ভাব প্রকাশের কারণ, তেমন তাঁর নিজের আন্তরেও বিরাজ করে তাঁর ভাব 
প্রসারের কারণ। আর তাই তিনি সকলের মনবস্থাকে মান্যতা তো প্রদান করেন, কিন্তু নিজ কর্মও করে চলেন, অরাঁ? নিজের কর্মকে 
লুক্কায়িত করে রেখে চলেন তিনি । 


আরা, একটি কথা এখানে স্পষ্ট যে, ঈশ্বরীয় ভাব হৃদয়ে স্থাপিত হলে, তবেই প্রেমের বিকাশ ঘটে । উব্থরীয় ভাব আর উতবরের নাম 
নেওয়ার মধ্যে অনেক পাথক্যি। অধিকাংশ ব্যক্তি বরের নাম নেনই এক লোকাচারের মত করে, ঈশ্বরের প্রতি প্রেমের কারণে নয়; 
আর তাই তাঁদ্রে মধ্যে ঈশ্বরীয় ভাবের বিকাশ ঘটেনা। ঈশ্বর তাঁদ্রেকে বহন করেন না, তাঁর ঈশ্বারকে নিজের সাথে বহন করে বেড়ান, 
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বহন করে ফেরেন, আর্থ? লম্ম্তীর ছায়াকে বহন করে ফেরেন; বিদ্যার স্থানে, তিনি বিদ্যার ছায়া, অর্থাৎ অবিদ্যাকে বহন করে 
ফেরেন; শক্তির স্থানে তিনি আপম্মারকে বহন করে ফেরেন : কৃষেওর স্থানে তিন কংসকে বহন করে ফেরেন । 


অর্াগ, আপাতুষ্টে দেখতে তিনি লক্ষ্মীর আরাধনা করছেন, কিন্তু তাঁর মধ্যে সমস্ত অলম্ম্মীর ভাব প্রস্ফুটিত হয়, যেমন তিনি ধন- 
যশ-খ্যাতি ইত্যাদির প্রতি আসক্ত হয়ে, কৃটবুদ্ধি ধারণ করেন, কুট মন্ত্রণা করেন, এবং কুপরামর্শ প্রদান করেন । আবার সুতি সরস্বতী 
মাতার স্থাপন করেন, কিভু আচরণ অবিদ্যার হয়, অর্থাৎ তিনি বিদ্যা আহরণ করেন না, কিছু পুঁথিকে কণ্ঠস্থ করে নিজকে যহাপণ্তিত 
বলে ফিরে, নিজের দম্ত করে ফেরেন, এবং যখন সেই বিদ্যার ব্যবহারও করতে যান, তখন সেই বিদ্যাকে ভৌতিক কল্টানার জগতকে 
আরে কাল্পনিক আরো যান্ত্রিক করে দিতে উন্নত হন । 


আবার মুতি মাতা আদিশক্তির হয়, কিনতু তাঁর মধ্যে অন্যকে নিজের অধীনে রাখার প্রয়াস, ঈর্বলের উপর, বয়োকনিষ্ঠের উপর নিজের 
আধিপত্য বিস্তার, এই সকল ভাব বিদ্যযান হয়। আবার মতি কৃষেের হয়, কিন্তু আচরণ তাঁর পাশবিক হয়, অর্থাও বেসুরে সঙ্গীত, 
সকলকে নিজের সঙ্গীত শুনতে বাধ্য করা, সকলের ঈশ্বারভাবকে তাচ্ছিল্য করে, নিজের ভাবকে জোর করে অন্যের উপর চাপিয়ে 
দেওয়া, এই ভাব প্রত্যন্ষ হয়। 


কিন্তু যার মধ্যে ঈশ্বরীয়ভাব প্রকাশ পেয়েছে, তিনি লন্মুবীমূতি রাখুন বা না রাখুন, তাঁর স্বভাব হয় শান্ত; তিনি সকল কিছুকে গভীর 
ভাবে পবেণ করেন; কনো কিছুর ব্যাপারে কনো সিদ্ধান্ত তিনি অকস্থাও নেননা, উপরক্ত সেই সিদ্ধান্ত তিনি নিজের আরাধ্যের 
উপর আপণি করে দেন । যিনি ঈশ্বরীয়ভাবে যত হয়েছেন, তিনি সরস্বতী মৃতি রাখুন বা না রাখুন, তিনি বিদ্যার নিষারশ হণ করতে 
সদাই যত; সমত্ত পুঁথির থেকে, তিনি কেবল সারটি গ্রহণ করেন, এবং অসারটি ত্যাগ করেন; আর সকল সময়ে সেই বিদ্যাকে 
ভ্রমজগত অর্থাৎ ভৌতিক জগতের থেকে নিজকে উত্তোলনের জন্য ব্যবহার করেন । 


যিনি ভগবৎপ্রেমে মত হয়েছেন, তিনি না তো কনে প্রকার চমগকার করেন, না! পছন্দ করেন; তিনি জীবনের প্রতিটি অধ্যায়কেই 
চমগকার যনে করেন, আর প্রতিটি অধ্যায়কেই ভগবতীর আশীবাঁদ্রুপে দশণি করে, আদিশকির বিস্তারকে জগতব্যাপী অনুভব 
করতে ব্যস্ত থাকেন । ... তিনি কৃষ্তমৃতি রাখুন ব1 না রাখুন, সদাই চেতনার দ্বারস্থ থাকেন, এবং সব্ভতে ঈশ্বরকে ভানুভব করো, ভক্ত- 
অভভ্ত নিবিশেষে, সকলের সহজাবস্থানকে তাঁর কৃষেওরই ইচ্ছা বলে ধ্যান করেন, এবং তাই নিজের সাধনকে, নিজের স্গীতকে, 
নিজের ক্মকে তিনি গোপনে করেন, এবং একই সাথে সকলের কমর্ধারাকে সম্মান করতে থাকেন । 


পিতা, এই ভাব কেবলই যে গুরুশিষ্যের কথা, বা ভক্তভগঝানের কথা, এমন নয়; এই কথা পতিপড়ির প্রেমেরও, এখনকি খাসভ্তানের 
প্রেষেরও। ... যখন একজন অন্যজনের মধ্যে ঈশ্বরীয়ভাবের প্রকাশকে অনুভব করেন, তখন তাঁর মধ্যে আসে সমপর্ণ ভাব । সত্যই 
প্রেম নিজেই একটি ভাষা, আর তা হলো শ্রেষ্ঠ ভাষা। যিনি প্রেমে স্থাপিত হন, না তাঁকে কিছু বলতে হয়, আর না তিনি যাকে প্রেম 
করছেন তাঁকে কিছু বলতে হয় । ... প্রেম ও প্রেমী, উভয়ই সমস্ত কিছুই বুঁঝে যান, কারণ তাঁরা এক অপরকে বিশ্বাস করেন। ... তাঁরা 
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একে অপরের সমস্ত ক্রিয়াকে সমথনি করেন; উভয়ই বিশ্বীস করেন যে, অন্যজন যা কিছ করছেন, তা উচিত, তা নঠায়, তা ধর্ম বলেই 
তিনি তা করছেন । ... 


কিন্তু যখনই এই প্রেষের অভাব থাকে, তখনই চলে আসে আবিহাস । তখনই সবর্ষিণ অন্যজনের ক্রিয়ার যধ্যে হাথে গহী পাওয়ার 
ভান চলে আসে । আর তারও এক স্পষ্ট কারণ আছে, আর তা হলো যিনি প্রেম করেননি, তিনি যোহ্গ্স্ত' আর যিনি যোহগ্রত্ত, তিনি 
তো কেবল নিজকেই সঠিক মনে করেন, অন্যকারুকে নয়। ... তাই তাঁর কাছে নিজের সমস্ত কর্ম, ত সে যতই অযৌক্তিক হোক, তা 

হয়ে ওঠে যৌক্তিক, আর অন্যের সমস্ত ক্রিয়া, তা যৌক্তিক হোলেও, তা হয়ে ওঠে অযৌক্তিক 


অর্থাৎ প্রেম আমাদেরকে নিজের চিন্তা করা থেকে ছুরে রাখে । ... প্রেষে, আমরা অন্যের ভালোলাগা, অন্যের ভালোথাকা, এই 
সমস্তই তিস্তা করি, কারণ ধ্রেষে আমরা নিজকেই নিজে হারিয়ে ফেলি |... আর যখন প্রেখ জন্মায় না, তখন আমর] সবর্চণ কিসে 
আমার হিত, আখার কি ভালোলাগে, আমার কি খারাপলাগে, কিসে আখার ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত, এই সমস্তই চিন্তা থাকে। 
এককথাতে, যিনি প্রেম করেন নি, তিনিই মোহ্গরস্ত, আর তাই তিনি হলেন আত্মকেন্দিক, ভমরূপ আমিকে নিয়েই তিনি থাকেন 
উলখালা। আর তাই সবর্ষণ নিজের ঢাক নিজেই পিটিয়ে বেডান। 


কিন্তু এই সমস্ত কিছুর পরেও, একটি কথা বলতেই হয়, ষেখানে ঈশ্বরীয় ভাব নেই, সেখানে প্রেম বিরাজ করতে পারেনা। ... কারণ 
আমরা প্রেষের ভাবকে অনুভবই করি ঈন্বরীয় ভাবের কারণে। ... মানবীয়গুণ আমাদেরকে প্রেমের স্বাদ প্রদান করতে অক্ষম, কারণ 
তাতে মানবীয় বিকারের আধিক্য সবর্ছা থাকে, তাতে চাওয়াপাওয়ার আশটে গহী সবর্ষীণ থাকে ... একমাত্র ঈশ্বরীয় ভাবের রঙে 
যিনি রঙিন হয়ে উঠেছেন, তাঁর কাছেই বৈরাগ্যের বিকাশ দেখা যায়। ... 


একমাত্র তিনিই সমস্ত চাওয়াপাওয়ার উের্ স্থিত; একমাত্র তিনিই কেবল নিজকে দিতে ব্যস্ত হন ... একমাত্র তিনিই নিজকে বিলিয়ে 
দিতে ব্যস্ত থাকেন। ... কিনতু আমার এখানে একটা প্রথ আছে। ... পিতা, বৈরাগ্য কি?” 


প্র বরন্থীসনাতন ওবার বৈরাগ্যের সুত্রে বলেন, "জগতবাসী কেবলই লীলা করেন । জীব বেশে থাকে সমস্ত স্বয়ভ্ত, তাই এই বোধ 
থাকেন তাদের যে, সুখ হউখ, পাপপুণ্য, বেদনা-উললাস, ন্যায় অন্যায়, এই সযত্ত একই। জীব বেশে থাকে স্বয়ন্তু সকল, তাই ইন্দিয়ের 
প্রভাবে এসে তিনি ভাবেন এই সযস্ত কিছু আলাদা । ... 


কিন্তু এই ভেদের অন্তিত যে নেই, তা অত্যন্ত ভাবেই সহজবোধ্য । যেই অশ্রু যন্ত্রণায় উপস্থিত হয়, যেই অশ্রু বেদনায় বা হ5খেও প্রকট 
হয়, যেই অশ্রু নিজের সাথে অন্যায় হলেও প্রকট হয়, সেই অশ্ুই আনন্দের কালেও প্রবাহিত হয়। তবুও জীব এই ভেদ বুঝতে পারেন 

না যে, সমস্ত বেদনা, যন্ত্রণা, পীড়া, কষ্ট, সকলকিছু সেই আনন্দ্রেই একাক তরল মাত। গ্রেষের প্রকাশিত বা প্রত্যন্ষ ধারাই বেদনা, 

পীঙা ও যন্ত্রণা, এবং প্রেমের অপ্রকাশিত বা পরোক্ষ ধারাই আনন্দ ... 
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সমস্ত জীব মাতাকেই প্রেম করে, আর তাই চেতনার থেকে হ্রতৃতে তারা ৪$খী, পীডার শিকার, এবং বেদ্নার দ্বারা আবদ্ধ। ... কিন্তু 
এই সমস্ত ভাবের মধ্যে যা আন্তনিহিত তা হলো প্রেম, অথাৎ প্রেমের সুণ্ড ধারা, বা আনন্দ্ধারা। সকল জীব, ব্মাময়ী, পরাচেতনার 
প্রতি প্রেমের বিলাস করার কারণেই এই £$খ, বেদনা, কষ্টকে বিভিন্ন রূপে স্বীকার করেন, এবং মাতার প্রাতি তাঁদের প্রেমকে অনুধাবন 


করেনি । ... 


একের পর এক আনিত্য বস্তু উঠিয়ে নেন জীব, এবং কিছুদিন তাতে মেতে থেকে নিজেরা যে মাতার প্রতি প্রেম থেকে £রে থাকার 
বেদনাকে ভুলতে চেষ্টা করতে রত, ত৷ প্রমাণের চেষ্টা করেন! এবং কিছুদিন পরে সেই চেষ্টা ব্যর্থ প্রমাণও করেন, এবং মাতার থেকে 
বিচ্যুত, এই ভাবের অভিব্যক্তি করেন। আর এই সমস্ত কিছুর যাধ্যমে মাতার প্রতি তাঁদের প্রেমের বিলাসকে ব্যক্ত করেন জীব | যাতা 


তাই তিনি সদাশন্দ। কেউ তাঁকে অপমান করে আনন্দ পান, তো কেউ তাঁকে ভোলার চেষ্টা করে আনন্দ পান । কেউ তাঁর থেকে হরে 
থাকার কারণে নিজকে পীঙা ছিয়ে আনন্দ পান, আবার কেউ তাঁর থেকে ছরে থাকার বেদনাকে ভোলার জন্য জাগতিক প্রেখকে 
সীকার করেও ন| করতে পেরে বেদনার বেশে আনন্দ পান । তিনি সেই সমস্ত আনন্দকে ধারণ করে সদীনন্দ ৷ সকলের প্রেমকে 
আস্কাদন করে মাতা সদানন্দ, সকলের প্রেমবিলাসকে আস্বাদন করে মাতা পরমানন্দ 


কিনতু মাতা তাও এক বেদনার মধ্যে থাকেন কারণ সকলেই নিজ নিজ মায়াবহীনে আবদ্ধ। যেই জীবাণু সত্য চেতন! লাভ করে, 
জীবাণ থেকে হবয়ন্ত হয়ে উঠে মাতার দিকে দৃষ্টি অপথি করেন, তিনিই তাঁকে আর সছানন্দ বূপে দেখেন না। তিনি মাতাকে সচ্চিদানন্ 
রুপে দেখেন, অ্থা সত্যের ও চেতনার আলোকে লহ আনন্্মৃতি রুপে মাতাকে দেখেন. ।...আর এই সঙ্চিদানন্দ মৃতিই মাতার 


সম্পূর্ণ আনন্দ্রুপ, সদানন্দ রুপ নয়। 
দেবী দিব্যতী প্র করলেন,”পিতা, আপনি কেন সকলকে সেই সচ্চিদানন্দ্মৃতির সম্মুখে স্থির করেন না”। 


সেই প্রশের উত্তরে ব্রন্মীসমাতন বললেন, “সকল জীব প্রকৃত অথেবিন্মা। তাই তাঁদের উপর আমি কি করে জোর খাঁটাতে পারি! ... 
সকলেই আমার প্রেমের বিলাসে আবদ্ধ, আমি আমার প্রেমীসকলকে কি করে বলতে পারি আমাকে থ্রেম করে৷ ৭11... হ্যাঁ 
সকলকে ঝলি, সকলকে আবাহন করি, আমার কাছে আসতে, আমার থেকে হরে স্থিত হয়ে প্রেযবিলাস না করে, আমার সাথে 
একাত্ব হয়ে যেতে, আমার সাখ্যাতকার করতে। ... 


কিন্তু জীব আমার সেই আবাহনে সায় দেন না সচারচর ! সকলের সকল দৈহিক জীবনে, কনো না কনো সময়ে, আমি তাঁদের দিকে 
অগ্রসর হই। যখন আমি তাঁদের দিকে অগ্রসর হই, তখন তাঁরা হতাশার সম্মুখীন হন । এই হতাশা তাদেরকে এক ভয়াবহ যাত্রার 
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সম্মুখীন করেন। শুন্যতার যাতা। আমি যে শুন্য, আর আমাকে সম্মুখ লাভ যিনিই করেন, তিনি ভয়ার্ততার শিকার হন । আর সেই 
শৃম্যতার আভাস প্রতিটি জীব, তাঁদের প্রতি দ্হোবতারে স্থিত থাকাকালীন, অন্তত একটিবার হতাশা রূপে লাভ করেন । 


যিনি এই হতাশায় স্থাপিত হয়ে, এই হতাশা থেকে উদ্ধারের মার্গ খোঁজেন, তিনি রাবণ হয়ে ধান । আর যিনি এই হতাশাকেই ঈহ্বরের দান 
বলে স্বীকার করে নেন, তিনি রাখ হয়ে ওঠেন, ওবং আমার সহ্যান করেন । এই হতাশা জীবাণুকে তাঁর স্বরূপ অর্থা ব্রন্মোর সত্যতা 
সন্ধে ওয়াকিবহাল করেন, এবং সেই পরমশুশ্যকে সাখ্যাতকার করার জন্য প্রস্তুত করেন 


যিনি সেই সাখ্যাতকারের জন্য প্রস্তুত হন, তিনিই বৈরাগ্যের অভ্যাস করেন । অরার্গ, 7 তো তাঁর কনে জিনিসে বিরক্তি থাকে, আর 
না কনো কিছুতে আসক্তি। তিনি কনে কিছুর জন্যই প্রয়াসরত থাকেন না; না কনো কিছু প্রাপ্তির জন্য, আবার না কনে কিছুর থেকে 
মুক্ত হবার জন্য। অথাৎ তিনি সমস্ত অবস্থাতেই সমভাবে স্থাপিত থাকেন, যন্ত্রগাতেও, আবার আনন্দ্মৃহতেও। সেই সামযাবস্থা এমনই 
যে, তাঁর কনো বচনের কনে আট থাকেনা, ঝা তিনি কনো বচনই প্রদান করেন না। ... 


অর্থা, তিনি এই বলবেন কনোস্থানে যাবেন না, কিতু যেই মুহতে সেই স্থানে যাবার জন্য সমন্ত সুযোগ তাঁর সম্মুখে একবিত হয়ে 
যাবে, সেই মুহূর্তে তিনি সেই কর্মে নিযুক্ত হয়ে যাবেন । আবার, তিনি কনে কিছুকে নিজের সেই কর্ম করার সুযোগ রুপে পরিবাতিত 
করার জন্যও প্রায়াসশীল হবেন ন1 | আর্থা?, তা স্বাভাবিক ভাবে সুযোগে পরিবতন হলে, তবেই তিনি সেই কর্মে নিযুক্ত হবেন, আর না 
হলে, তিনি সেই কমের থেকে মুক্তই থাকবেন । ... 


কেবল এই নয়, তিনি সেই কর্মে নিযুক্ত হয়ে থাকার কালেও, নিজকে সেই কর্মে যুক্ত করেন না! অথাঁগ, তাঁর শরীর তো সেই কর্মে 
নিযুক্ত থাকে, কিন্তু তাঁর চেতনা সেই কর্মে নিযুক্ত হয়না । তাঁর চেতনা কেবলই পরমসত্যে যুক্ত থাকে, ব্রনদো যুক্ত থাকে. 1... সমস্ত 
কর্মে সমস্ত বাক্যে সমস্ত বচনে, সমস্ত আলাপে, সমস্ত ক্রিয়ায়, তাঁর চেতনা কেবলই পরমসত্য, অথাৎ শূন্যততেরই অনুসন্ধান 
করে; তাঁর চেতনা সবর্ষিণ আশেপাশের সমস্ত কিছুর মধ্যে, কেবল ও কেবল সত্যেরই অনুসহ্থান করেন, আ্থাগ কেবলই 
অনিত্যতারই অনুসহীন করেন। 


প্রচণ্ড পীডার মধ্যে থাকলেও, তিনি তখন শান্ত হয়ে এই বিচার করেন যে যেই স্থানে পীডা, সেই স্থান বাহারি ভাবে একটি ক্ষত হয়ে 
পীডার পরিণতি চিন্তা করে কাতর হন । ... এইভাবে, তিনি সবক্ষিণ, সমস্ত পরিস্থিতিতেই শান্ত থেকে, নিজের চেতনাকে ইন্দিয়ের দাসড় 
থেকে, সমস্ত ভেদ্ভাব থেকে, এবং সমস্ত ত্রিগুণের দাসত় থেকে মুক্ত করতে থাকেন। ... 


আর তা তিনি তখনই করতে সন্ষম হন, যখন তিনি সেই ঘটনাবলির মধ্যে বিরাজ করা সমস্ত কিছুর থেকে আসক্তি ও বিরক্তি, 
উভয়কেই বর্জন করে, সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ স্থানে নিজকে অপণ্ণ করতে পারেন |... অথ, বৈরাগ্যের আর্থ এই ষে, আসক্তি ও বিরক্তি 


২১৯ 


শ্রীতী কৃতান্ত যহাসুত্র 


উভয়ের প্রতি উদাসীন থেকে, সম্মুখে যেই কমই উপস্থিত হয়ে, কেবল তাঁর আংশথীহণের কাষনা করবে, সেই কর্মে নিজের দেহকে 
নিযুক্ত রেখে, নিজের সম্পূর্ণ চেতনাকে কালের থেকে সত্যশিক্ষা অনের জন্য প্রস্তুত করা | আসলে পুত্রী, প্রেম থেকেই বৈরাগ্য, 
বৈরাগ্য থেকেই থ্রেম। ... প্রেষকে সেচ্ছায় ধারণ করা অসম্ভব, কিন্তু অভ্যাসের বলে বৈরাগ্য অজর্ন সম্ভব” ।... 


দিব্যশ্রী বললেন, "কিন্তু, প্রেঘ তে অনুকরণীয় নয় । তাই, প্রেমকে আত্মা ব্যতীত কেউ ধারণ করতে পারেন না?” ... বর্মাসনাতন 
হেসে বললেন, "সঠিক বলেছ পুৰ্ী, প্রেমকে পুরুধ ব্যতীত কেউ ধারণ করতে পারেন না |... তাই খষিরা দেখিয়েছেন, প্রেমরুপী 
পিনাক ও বৈরাগ্যরুপী পাশৃপত কেবলই শিবের কাছে বিদ্যমান |... অর্থাঁগ, এর আর্থ এই যে, ধতক্ষণ না আমারা ইন্দিয়ের দাসত 
থেকে মুক্ত হয়ে, পঞ্চভুতের থেকে মুক্ত হয়ে য়ন হয়ে উঠছি, আত্মা হয়ে উঠছি, ততম্ণ আমরা না! লাভ করবো প্রেমবৈরাগ্য, আর না 
আমরা চেতনাকে, মাতাকে ধারণা করতে পারবো, আর না বন্মাসবরূপে প্রত্যাবতন করে মোক্ষলাভ করতে পারবো” । 


বিরক্তির রচন] করে, আর আবিদ্যা আসক্তির । আর বৈরাগ্য এই £ুইকেই ভস্থ করে দেয়ে! তাই যিনি বৈরাণী, তাঁর কাছে ধেতে অলম্মতী 
ও অবিদ্যা ভীত ও সন্ত্রস্ত বোধ করেন, কারণ তাঁরা জানেন, তাঁর কাছে যাওয়া মাত্রই, আলন্মখরী এবং অবিদ্যা ততের সম্যক বিনাশ 
কেবল সময়ের অপেক্ষা । ... 


আর পুরী, যতক্ষণ অলম্ষ্ম্ী, অবিদ্যার প্রভাব বিদ্যমান, ততম্ণ প্রেম জাগরণ অসম্ভব, কারণ অলম্মবী ও অবিদ্তার প্রভাব মানেই 
আসক্তি ও বিরক্তির বিস্তার, আর তাদের বিস্তার থাকার আর্থ কি? তাদের বিস্তার থাকার অর্থ ব্যক্তি নিজভ্রমকে নিয়েই ব্যস্ত 
থাকবেন। আর যিনি নিজের ভ্রধ নিয়ে ব্যস্ত, তাঁর আনায় প্রেম স্থান পাওয়া অসম্ভব, অরাঁ তাঁর স্বয়ন্তু, চেতনার দিকে তাকানও না, 
সত্যের দিকে দুষ্টিও দেন না| ... তাই বৈরাগয ধারণ করে আলম্মুখী ও অবিদ্যার নাশ করেই প্রেমের জাগরণ সম্ভব” । 


দ্ব্যিতরী বললেন, "আর প্রেম?” ... ্ন্মাসনাতন হেসে বললেন, "প্রেম অপন্মারকেই ভম্ম করে দেয়, আর প্রেম ধারণ করে স্বযন্ত 
সবয়ংকেও হারিয়ে ফেলে, কেবলই ব্র্াময় হয়ে ওঠেন; আর সেটিই মাতার আবিভাবের উদ্দেশ; নিষ্কিয় ব্রদাস্বরূপপ ত্যাগ করে, তিনি 
সক্রিয় বরন্মাময়ী হয়ে ওঠেন, এই কমের জন্যই । তাই, মাতাও নিজের চেতনাস্বরুপ ত্যাগ করে, বরন্াসবরুপে স্থিতা হয়ে যান, অথা্ 


বগুলা অধ্যায় 


প্রত ব্ন্মাসনাতন, তাঁর কন্যার মন শান্ত হয়েছে দেখে, খাতার পঞ্চমঅবতারের কথা বলতে শুরু করলেন । তিনি বললেন, "ঝ/ষি আবি, 
পরাসর, আষ্টাবন্ত এবং খষি নর, অন্য আরো শিষ্যদের সাথে একটি আশ্রমে স্থিত হয়ে অধ্যায়ন করছিলেন, হৃদয়ে এই বাসনা নিয়ে 
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ধেযাতার গজ লাভ করবেন | পুঁথির সমত্ত বিদ্যাই তাঁরা অতিশীঘ্র অন করে নেন, এবং শীত্বই তাঁর! মহাবিদ্যান হয়ে ওঠেন । আর 
সেই বিদ্যার অহংকার, তাঁদের মধ্যে ঝলক প্র্শণি করতে শুরু করে|... সেই অহংকারের কারণে প্রায়শই আশ্রমের অন্য শিষ্য ও 
শিষ্যাদ্রকে তাঁরা আহেতুক অপমান করতেন, এবং সেই কৃত্য করে তাঁর! সকলে অত্যন্ত হরষ আনুভব করতেন । 


এমনই একদিন, আশ্রমের এক শিষ্যার কাছে তাঁর উপস্থিত হয়ে হরষ লাভের আশায় বিরক্ত করতে যান! সেই শিষ্যাটির নাম ছিল 
বগুল|। দরিপ্রবান্মীণ পিতার একমাত্র কনা তিনি । বরীম্মীণ বিবাহ করেন নি, নমর্দানদীতটে একদিন এক তিনঝসরের কন্যাকে 
একাকী বসে ক্রীড়া করতে দেখেন। .. প্রায় তিনদিন ওই একই স্থানে শিশুটিকে দ্বারাতি ক্রীঙা করতে দেখে, কৌতুহল বশত, সেই 
কন্যার কাছে গিয়ে, তাঁর পিতমাত পরিচয় জানতে চান । 


শিশুটি কিছুই বলতে পারেন না, কিন্তু ্রান্মাণ বুঝে যান যে সেই সবালসুন্্র শিশৃকন্যাটি পরিত্যক্ত। তাই তাঁকে নিয়ে এসে মানুষ 
করেন । বগুলার রূপও বগুলার ন্যায়ই। স্পষ্ট নাসিকা ও আখি, এবং তাঁর সাথে বগুলার ন্যায়ই তাঁর গান্রবর্ণ। দ্খেলে মনে হয়, 
কনো রাজকন্য। তিনি । অডুত ভাবে শান্ত এই কন্যাকে কেউ বিরক্ত করতে পারে না। তাই কিশোর ঝষিগণ এই কন্যাকে বিরক্ত 
করবেন এখন নিশ্চয় করেন । বিভিন্ন কথাুসলে বগুলার শান্ত স্কাভাৰ বিদ্বিত ন| হলে, ক্রমশ কিশোরখ/ষিদের আচরণ উঠ হয়ে 
ওঠে। ... 


তাঁরা বগুলার ন্যায় অভি করে বগুলাকে এবার অপমানের চেষ্টা করেন । কিনতু বগুলার কাছে, সেটি অপমানের ন্যায়, আনন্দের 
বিষয় হয়ে ওঠে । এমনই বিভিন্নভাবে বিভিনাদিন তাঁকে বিরক্ত করতে চেষ্টা করতেন কিশোর খ/ষিগণ, কিনতু ব্যর্থ হতেন, কারণ বগুলা 
আন্তে তাঁদ্র কৃত্য দেখে অপরিসীম হরষ লাভ করে শিশুর ন্যায় হাস্য করতেন । আর ওতে কিশোরঝ/যিগণ আন্তরে আন্তরে কপিতই 
হতেন, কারণ তা তাঁদের আন্তরে নিজদের আপমান বলে মনে হতো 


এমনই দিন চলতে থাকলে, ঝষিকিশোরদের আন্তরে এক প্রতিশোধস্পৃহা জাগে, এই বগুলাকে নিয়ে । তাই তাঁরা গুরুদ্বের নিকটে 
বগুলাকে তিরস্কৃত করানোর পরিকল্মীনা করেন । বিদ্যাধর হয়ে উঠেছেন, তাই গুরুদ্বের উপর খষিকিশোরদের অধিকার অন্যদের 
থেকে সামান্য আধিকই থাকে! সেই সুযোগ নিয়ে রাত্রির আন্ত, এবং দ্বিস শুরুর সহিন্ষণে পাঠপ্রদানের জন্য গুরদ্বেকে রাজি 
করান তাঁরা। ... অত্যন্ত গ্রভাতে নিঙাত্যাগ করে পাঠগ্রহণ করতে হবে, তাই সকলেই শীষ নৈশভোজন করে নি যেতে থাকলেন । ... 


এরই মধ্যে, কিশোর ঝ/ষিরা গুরুমাতার কণবৃহরে মন্্রণা প্রদান করেছেন, বগুলার থেকে অধিকসুন্দ্র পদসেবা আর কেউ করতে 
পারেনা আশ্ামে। গুরুমাতার পদসেও নয়, তাঁর গৃষ্ঠদেশে বহৃকালের পুরাতন একটি ব্যাথা ছিল, তাই সেই পৃষ্ঠসেঝার জন্য উপযুক্ত 
হবেন বগুলা, এমন মনে করে তিনি বগুলাকে নিজের পৃষ্ঠসেবা করতে নিরদশ দেন. | ...বগুলা গুরুমাতার সেবা করতে পারার 
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শুরুমাতার বোধ হয় যেন, বগুলার হস্তে জাঙ আছে। তাঁর পৃষ্ঠদেশের ব্যাথাও ক্রমশ সেরে আসতে শুর করে । আর বগুলা ত্রমশ 
গুরুমাতার অত্যন্ত প্রিয় হয়ে ওঠে। গুরুমাতা তাই আর বগুলাকে অন্যশিষ্যাদ্রে সাথে নয়, নিজের সাথেই সবর্চিণ রাখেন । 
গুরুমাতার হাতে হাতে সারাদিন বিভিন্ন আএমক করে দেয় বগুলা, আর তার সাথে বগুল। লাভ করে গুরুমাতার আশেষ ক্রেহ |... 
নিঃসভান গুরুমাতার সভানসথ হয়ে ওঠে গুলা, এবং ক্রমশ গুরুমাতা বগুলাকে চোখে হারাতে থাকেন । 


বগুলাকে আহার না করিয়ে, তিনি আহার করতেননা, বগুলার কেশব্যাঙীন না করে, নিজের কেশ বযঞীন করতেন না, বগুলাকে 
গুরাণগাঁথা শৃনিয়ে নিষ্রাচ্ছম না করে, তিনি নি যেতেন না |... অন্যদিকে, গুরুযাতার সাথে থাকার কারণে বগুলা নিদ্রা ধায় 
গভীর রাত্রে, কারণ গুরুমায়ের সাথে আশ্রমের নৈশক্রিয়াসকল সম্পন্ন করতো সে! তবুও একটিদিনের জন্যও অতিথ্রভাতের গুরুর 
গাঠথহণে বগুলা একটিবারের জন্যও দেরী করেনা । ... 


সেই দেখে খষিকিশোরর! বিরক্তি হলেও হার মানেন না। তাঁর] গুরুদ্বধের কাছে বলেন, বগুল। ছাত্রীদের যধ্যে সবোতিম। তাই তাঁকে 
একাকী রেখে, স্বল্পী আহার প্রদান করে তগাগ্রিতে তণ্ড কর। উচিত, তাঁর মধ্যের খাটি স্বর্ণকে প্রকাশিত করার উদ্দেশ্যে |... গুরুদ্বে 
সেই কথায় সম্মত হয়ে সেই দায়িত প্রদান করেন খাষিকিশোরদেরই। ... বয়সে সাথান্য বড় তাঁরা বগুলার থেকে, তাই ভ্রাতাতুল্য। 
তাঁদের হাতেই তাঁদের ভগিনীর তগাগ্রি সভ্জিত করতে নি্দর্শ দেন গুরুদ্বে। ... খষিকিশোরর1ও ঠিক এটিই চাইছিলেন । 


তাই তাঁরা এবার বগুলাকে একাকী একটি কৃটিরে স্থাপন করে রাখলেন । গুরুমাতা বগুলাকে দেখতে না পেলে খুব ব্যাখিত হতেন। 
তাই গুরুষাতা ছিনে ছুইবার করে আসতেন । কিন্তু গুরুদ্বের আদেশের শাঘ করে আহার প্রদানের ছায়িত গুরুমাতার থেকে 
ঝ/ষিকৃমাররাই নিয়ে নেন, এবং যা আহার প্রদান করতেন গুরুমাতা বগুলার জন্য, সেই আহারের মাত অর্ধেক বগুলাকে প্রদান 
করতেন, এবং বাকি অধেকি তাঁরা নিজের] ভক্ষণ করতেন! 


বগুলাকে অন্য শিষ্যাদ্র সাথে সান করতে যেতে দিতো না ঝাষিকৃষাররা, আর সবন্ষিণ তাঁকে একা একাই রাখতেন | কিন্তু স্ব 
আহার, স্বশ্না নি, একাকী বাস আর তার সাথে গুলার স্বভাবগতই আহেতুক বিষয়ে না কথা বলার ধারা, সমস্ত কিছুই তাঁকে এক 
তপস্থিনী করে তোলে । আর সেই দেখে ঝাষিকৃমারগণ হতবাক হতে থাকেন। 


দেখতে দেখতে, সকলেই যুবক ও যুবতী হয়ে উঠেছিলেন আশ্রমের, এবং বগুলা যখন যুবতী হলেন, তখন তাঁর বুপতেজ অত্যন্ত 
দৃ্টিমধূর হয়ে ওঠে। ... এমত অবস্থায়, একদিন গুরুদ্ণে খষিকুমারদের আদেশ ছিলেন, বগুলার সাধনকে সমাপ্ত করতে 1... সেই 
আদেশমত নিজদের কাছে পরাজিত ঝ/ষিকুমারগণ বগুলাকে গুরুদেবের সম্মুখে আনলে, বগুলা প্রথম গুরুদ্ধেকে প্রথাথ করলেন, 
অতওপরে গুরুযাতাকে প্রণাম করলে, গুরুমাতা তাঁকে প্রাণপণে আলিজন করেন । 
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কিনতু গুলার পরবর্তী কৃত্য সত্যই অনিবর্চনীয় ছিল. । তিনি এবার খ/ষিকুমারদের চরণুয়ে রাম করলেন, এবং বললেন, 
আমাকে সম্পূর্ণ একাকী করে রেখে, আমাকে প্রতিযুহতে সময় ও প্রকৃতির থেকে শিক্ষা গ্রহণের জন্য প্রেরণা প্রান করেছেন | 
আমাকে আপনারা সকলেই সম্পৃর্ণা করে তুলেছেন ভাতারা”। 


সেই কথা শূনে সকল খাষিকুমার একে অপরের মুখ দেখলে, বগুলা আবার বললেন, "ভাতারা, আমি যখন আমার সইদের সাথে 
থাকতাম, তখন তাঁদের অহেতুক সমলচনায় অংশ নিতাম । সকল জাগতিক লাভ লোকসানের কথা ব্যতীত আমার কর্কৃহরে আর 
ক্ছি আসতো না, তাই আমার মনেও সে সকল কথাই চলতো । ... তাই নিজের রিপুপাশ থেকে কিছুতেই মুক্ত হতে পারতাম না। ... 


আপনাদের ভদভুত কপা, আপনাদের এই ভগিনীকে জাগতিক যানুষের প্রভাবে, আত্মসুখের, ন্যায়-অন্যায়ের আর কর্মফলের চিন্তা 
থেকে মুক্ত করে, আমার জীবনকে পরমাথগুখি করে তুলেছেন আপনারা। ... আজ আপনাদের প্রদ্ত একাকীত়, সয়া আহার, সু 


আর সাথে সাথে ওও উপলবি করেছি ধে আখি কখনোই কতা নই।... আমি যতক্ষণ কতা, ততন্ষণই সুখহওখ, পাপপুণ্য, ন্যায় 
অন্যায়ের ফাঁদে পরে থাকবো । আর ততন্ষণ জাগতিক সম্পত্তির লাভ-লোকসান, সঞ্চয়; অহেতুক সম্মান লাভ-লোকসান ও সঞ্চয়, 
এই সমস্ত কিছুর মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবো। ... ভাতারা, আমি যে কি বলে ধন্যবাদ দেবে তোমাদের! ... আমার কাছে তো সম্পত্তি বলে 
কিছু নেই, তবে এই ভগিনীর তাঁর ভাতাদের প্রতি আশেষ প্রেম আছে। ... 


তাই আমি হৃদ্য় থেকে এই কামনা করছি যেন সকল ভগিনী আপনাদের ন্যায় ভাতা লাভ করুন| ... জাগতিক বস্তু প্রদান তো সকল 
ভ্রাতারাই তাঁদের ভগিনীদের ছিয়ে থাকেন। কিভু আপনারা আপনাদের ভগ্িনীকে সেই পরম অনুভাতি উপহার ছিয়েছেন, যেই 
অনুভূতিকে আত্মচেতনাঝোধ বলে। ... আমি ধন্য, আর তোমাদের অপার ভগিনীখেষের কাছে আমি সত্যই নতযস্তক”। 


গুরুদেব ও গুরুমাতাও খ/ষিকৃমারদের বগুলার কথা অনুসারে প্রশংসা করলেন, এবং বগুলার পঞ্চগুণ, অর্থা অহেতুক জাগতিক 
কথনশূন্যতা, সব আহার হণ, সল্ট নি, একাকীত় উপবেশন, এবং সবর্ষণ প্রকৃতি ও সময়ের থেকে শিক্ষণলাভ, এই 
সকলগুণসমৃহকে এক শিক্ষার্থীর আদর্শ গুণ বলে টিছ্িত করলেন, এবং যেহেতু বগুলার দ্বারা এই সমস্ত গুণের প্রসার হয়, তাই এই 
ধারাকে বগুলাসাধন নাখে চিত্ত করলেন । 


গুরুমাতা তার প্রিয় কন্যার প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে বললেন, "বগুলা সাই জলকে পরিত্যাগ করে, কেবলই হের পান করে । আজ 
আমার বগুলাও সেই অনুরূপ কৃত্য করে, নিজের বগুলা নাকে সাথকি করেছে। ... আমার কন্যার এখন কৃত্যে আজ আমার মনে 
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হচ্ছে যেন, আমার জন্ম মৃত্যু জীবন, তিনই সাথি হয়ে গেল” । ... এই সমস্ত প্রশংসা একাদিকে চললে, খষিকৃমারগণ মনে মনে 
ব্যাখিত হলেন। ... 


তাঁরা নমর্দানদীতিরে উপনীত হয়ে বলাবলি করতে থাকলেন, "আমরা ভাতা রূপে শ্রেষ্ঠ নই, আমরা ভাতাদেরে কলহ। ... আমাদের 
যেই ভগিনী আমাদের উপর এতো বিশ্বীস অপ্ণ করলো, আমরা তাঁকেই ঈষাঁ করলাম । ... যেই ভখিনীর জন্য আমাদের গর্ব হওয়া 
উচিত, তার গুণগান শুনে আমরা লভ্জিত হলাম! ... কি কি ভাবে না তাঁকে বিরক্ত করেছি! .. এখন তো আমা চাইতেও লঙ্জা লাগছে! 


কমা চাইলে, আর কেউ কনোদিন ভ্রাতা লাভ করার জন্য আনন্দ্ত হবেনা, সকলেই ভ্রাতার থেকে কুতিত থাকবে! ... কি যে করি 
আমরা!" ... এই সকল কথা যখন খ/ষিকুমারগণ নদীতটে বসে আলোচন। করে ৪খ প্রকাশ করছিলেন, সেই সময়ে বগুলার কণ্ঠস্বর 
তাঁদেরকে হত্তদন্ত ভাবপ্রদান করে । ... নিজদের প্রাতি তিরদ্কারের ভাব থেকে তাঁরা মুক্ত হতে পারছিলেন না। কিন্তু চেষ্টা করছিলেন, 
যাতে সেই ভাব থেকে নিজদের মুক্ত করতে পারেন! 


কিনতু বগুলার আনন্দ্দীপ্ত নয়ন ও হাস্য দেখে তাঁরা আর নিজদের ভাবকে লুৰায়িত করে রাখতে পারলেন না |... তাঁরা এবার তাঁদ্রে 
ভাখিনীকে বেষ্টন করে বললেন, "অনেক যাতনা প্রদান করেছি না বগুলা তোকে!.. কিন্তু তই কি সত্যই আমাদের এইভাবে বিশ্বাস 
করে আসতিস, যেষন তুই গুরুদ্ধকে বললি? নাকি আমরা যে তোর উপর ঈর্ষা্িত হয়ে এইসব করেছি তোর সাথে, তা জেনেও 
উনাদের কাছে আমাদের ভালো সাজালি!” 


দেবী বগুলা হেসে বললেন, “ঈ্যা!... কি বলছো ভ্রাতার]!... কেউ কি ঈর্ষা করে কারুর কল্যাণ করতে পারে!... না না, আমি 
বিশ্বাস করিনা, তোমর। ঈর্ষা করে এইসব করেছ। ... এখন আমার কাছে নিজেদেরকে ছোট করে, নিজেদের ভগ্িনীকে শ্রেষ্ঠ প্রমাণ 
করার চেষ্টা করছো তাই না!” ... ধষিকৃমারগণ এবার ব্যস্ত হয়ে গেলেন বগুলাকে বোঝাতে যে তাঁরা ঈ্ষাপ্রবণ হয়েই এই সমস্ত 
কৃত্য করেছেন । 


তাঁরা এই প্রমাণের চেষ্টা করলেন যে বগুলা অত্যন্ত সরল এবং উদার যনের, তাই নিজের অদ্ভুত কৃত্যকে দেখতে না পেয়ে, ভাতাদের 
অবদান দেখতে পাচ্ছে। ... কিনতু বগুলাকে তাঁরা কিছুতেই সেই কথা বিশ্বীস করাতে পারলেন না। ... আন্তে বগুলা আুরে ভাবে কুদ্ধ 
হয়ে বললেন, "এবার কিনতু আমি ভীষণ রেগে যাচ্ছি! .. আমি আমার ভাতাদের জন্য গর্ত, ব্যাস, এটাই আমার শেষ কথা” । 


ঝ/ষিকৃমারগণ এবার নিজদের কিছুতেই মা করতে পারলেন না| তাঁরা সবন্ষিণ নিজদের চোখের জল ফেলতে থাকলেন, তাঁরা কি 
অবিচার করেছেন বগুলার প্রতি সেই ভেবে । আর সাথে সাথে বগুলা তাঁদের মধ্যমণি হয়ে উঠলেন । ... সবর্চিণ খষিকৃমার গণ 
বগুলার দেখভাল করতে থাকলেন, আর সেই করতে করতে নিজদ্রেকেই ভুলে গেলেন । ... 


২২৪ 


শ্রীী কৃতান্ত যহাসুত্র 


নিজদের ত্ঞান, বৃদ্ধি, সাম্য, তপতেজ, সিদ্ধি, সমস্ত কিছু ভলে বগুলার সবন্ষিণ সেবা করার জন্য তগপর হয়ে উঠলেন, তাও পুর্ণ 
বাগসল্য সহ। ... এমন বহুদিন যাপন হবার পর, একদিন বগুলা নদী থেকে জান করে, নদীতটে বসে ধ্যানজপ করে যখন উঠলেন, 
তখন দেখলেন, তাঁর খ/ষিভাতাগণ তাঁকে বেউ্টন করে রয়েছেন! বগুলা তাঁদের দেখে আনন্দিত হলে, তাঁরা বললেন, "গুলা, তই 
এখন পুথযুবতী। অপরিসীম রূ'প তোর এইবুপ নদীজলে সিক্ত হয়ে খোলাস্থানে উপবেশনের জন্য সঠিক নয়... তাই আমরা...” । 


বগুলা হেসে বললেন, "তাই আমার ভ্রাতারা, তাঁদের প্রিয় ভগিনীকে আগলে রেখেছিলেন” । ... খষিগণ এবার হেসে বললেন, 
"ভগিনী বগুলা, আমাদের ক্ষমা করে দে ... আমর! সত্য বলছি, তোর উপর ঈর্ষা প্রকাশ করেই আমরা তোকে সা আহার হা 
নি, একাকীত, এই সমস্ত কিছুতে বাধ্য করেছিলাম” । ... দ্বৌ বগুলা এবার হেসে বললেন, "সঠিক, কিন্তু তোখরা যে আমার 
সামিধ্য লাভের জন্যও এইসমস্ত করেছ, তাও তো বেঠিক নয়”। 


বগুলার কথায় ঝষিকৃঘারগন হতবাক হয়ে গেলে, বগুল এবার মাতা সবার বূ'প ধারণ করলেন । ... খাষিগণ তাঁকে দেখে আনন্দে 
বিভোর হয়ে তাঁর চরণে পতিত হয়ে বললেন, "মা!... এতকাল তুখি আমাদের সঙ্গে ছিলে, ... ভগিনী হয়ে আমাদের প্রতি ... তোমার 
এতো করুণা মা!" ... দেবী সবাঁ্ক। হেসে বললেন, "পুত্র, দ্শশ তোমাদের পুবেই প্রদান করতাম, কিতু তোমাদ্রেকে প্রেমস্তরে 
উন্নীত করবো বলে, এই লীলা করতে হলো”। 


ক্রমশ প্রেষের সাগরে নিমভ্জিত হতে থাকো । আর প্রেমের পরিণতি তো সদাই সত্যলাভ” |... এতো বলার পরে, মাতা তাঁর পুর্ণ 
ষড়ভজা পরানিয়তিরূপ ধারণ করলেন। 


তিনি বললেন, "আমি পরাচেতনা, নিষ্ছিয় ব্রন্দোর সক্রিয় ব্র্ঘময়ী প্রকাশ । ...সবরুপে আমিই সেই পরবন্মা, অরথাঁ নিরাকার, 
নিবিকার, অতিত্ত্য, অনন্ত, অনাদি, আসীম এবং অব্যন্ত। ... কিনতু আমার সকল সয় অণুদ্র উদ্ধার করার জন্য, তাঁদ্রেকে গভছ্ান 
করে, আমি তাঁদের সকলের একমাত্র প্রেয়সী ও একমাত্র জননী, যাকে তোমর। বলো বন্মাময়ী। কিনতু যতই আমি বরদাস্বরূ'পা হই, 
যতম্ষণ তোমরা ভ্রমবশে নিজকে শিব মনে করো, ততক্ষণই আমার এই সি প্রকাশ তোমাদের কাছে বিদ্যমান । ... কিভু যেষন 
তোমরাও স্বরূপে সেই শুন্যসবরূপ বন্দী, কেবলই ভ্রম ত্যাগের অপেক্ষা, তেখন আমিও সেই বন্মেরই পুর্ণ ্রকাশ, অথার্ আমি হলাম 


সেই আনভ্তশূশ্য । 
আর এই শৃন্যই একমাত্র সত্য । এই অখণ্ড, অসীম, অচিন্ত্য, অব্যাক্ত শূন্যই একমাত্র সত্য, আর এই সত্য ধখন স্বমহিমায় স্থিত, তখন 
আমিই বা কোথায়, আর তোমরাই বা কোথায়! কারণ আমরা সকলেই তখন সেই শুন্য, আর্থা9 সেই বন্মা ... তোমরা এই সমসতৃ 


ব্রন্মোরই ওকাক ভূষিত অণু, বা স্য়ভূঅণ্‌, কিনতু সমসত্ের কি বা আর অণু, আর কিই বা পরমাণু |... স্য়ভূঅণুসকল নিজদের 
উপস্থিতি তখন অনুভব করেন, ধখন তাঁরা আমার প্রতি প্রেম ব্যক্ত করতে, বিলাসে মত্ত হন । ... 


২২৫ 


শ্রীী কৃতান্ত যহাসুত্র 


হ্যা গুত্ররা, প্েমবিলাস বা প্রেমের কারণেই এই বন্মাণ্ডের রচনা, যেখানে সমস্ত বরন্মোর ভ্রান্ত অণুরা সমসতৃতা ত্যাগ করে 
অসমসভৃতায় লিপ্ত হয়ে স্য়ভুঅণ্‌ হয়ে ওঠেন, এবং আমার প্রতি তাঁর প্রেষ জ্ঞাপন করতে ইচ্ছা প্রকাশ করেন |... এই সেই আছ্মি 
ভ্রম ক্রমশ কারণ থেকে সুঙ্ষ্ হয়ে পঞ্চভতের বর্মাণ্ডের রচন। করে, আবার ইন্দিয়ের অবতারণা করে, নিজ স্বয়ন্তু ভাবকেও ভুলে, 
নিজদের বস্তৃজ্ঞানে স্থল ধারণা করে এই কা্পানিক ব্রন্াণ্ডের রচনা করে। ... যখন তোমরা নিজদ্রেকে দেখ, তখন তোমর। ভ্রমে 
রমিত হবার কারণে, অসমসত্ দৃষ্টিারাই দেখো; তাই সত্য তোষাদের কাছে ইন্দিয়ের আন্তরণে জীববেশে এবং পঞ্চভতের আত্তরণে 
শিববেশে ভিন ভিন যনে হয়। 


আর যখন তোমরা আমাকে দেখ, তখন সমসতৃতুষ্টিতে দেখ, আর তাই তোমরা সকলে জানো চেতনা এক, যেই স্বয়ন্ভুঅণু যতই নিজের 
ভ্রম থেকে মুক্ত, সে ততটাই চেতনা সম্পন্ন । ... তাই সেই দৃষ্টির কারণে আমাকে তোষরা মহামায়া রুপে দেখ। ... গুত্ররা, না তো আমি 
অসযসতু, আর না তোমরা, আর আমার আত্তিত! তোষাদেরকে এই ভ্রমের থেকে যুক্ত করার জন্যই এই চেতনারুপের আস্ত । নয়তো, 
না স্বয়নভুর অভ্তিত সম্ভব আর না আমার। ... কিন্ত তোষরা যখন যখন নিজদের স্রূপকে জেনে, আমার সাথে মিলিত হয়ে ব্রন্মো লীন 
হয়ে যাও, তখন তখন তোমাদের এই ভ্রম আস্তিত থেকে তোমরা মুক্ত হয়ে 1াও | কিন্তু আমাকে থেকে যেতে হয় আমার এই চেতনা 
বেশে, যাও এক ভ্রমই, তবে হ্যাঁ, আমি ভ্রমিত না হয়েও ভ্রমের আবেশে স্থিত হই, তোমাদের উদ্ধারের উদ্দেশ্যে, আর আমাকে এই 
চেতনাবেশে ততদ্নি থেকে ষেতে হবে, যতদিন একটিও ব্রহ্থাণু নিজকে স্বয়স্তু বেশে ভমিত করে রাখবেন । 


যার কোন অণুই সম্ভব নয়, সেই পরবন্মাই নিজের মধ্যে ্রমের রচনা করেন, এবং সহসহতলম্ষ ভ্রমাণুর নিমাঁণ করেন, যারাই 
যন, যারাই তোমরা, যারাই ভ্রথকে কারণ থেকে স্থলে প্রগার করে সকল জীব, যারাই সকল যোনি, সেই ৪ লক্ষ যোনি, যাদের 
শুরু হয় প্রস্তর থেকে আর সম্পন হয় মানব বেশে। আর এই ভ্রমের রচনা করেন কেন? আমাকে তিনি বাধ্য করেন, যাতে আমি 
চেতন! বেশে আবিভূতা হয়ে সেই সমস্ত হয়ভুঅণুদের গর্ভ দান করি, আর তিনি আমার প্রেমকে লাভ করতে পারেন । 


তাই গুত্ররা, প্রেম জ্ঞাপন করার আভিলাষের কারণেই এই বন্ধা্ডের রচনা, আর সেই প্রেমই একমাত্র উপায় এই ব্রার বহন 
থেকে নিজকে যুক্ত করার |... সেই প্রেমকেই তোমাদের হয়ে স্থাপন করার জন্য, তোমাদের যধ্যে ঈ্ষাঁর উদ্বেগ প্রকাশ, আর সেই 
ঈমষাঁর কারণে তোমাদের হতাশা, এবং সেই হতাশার থেকে তোমাদের প্রেমবৈরাগেযর সুচনা” । 


ঝ/ষিকুমার গণ এবার আনন্দের সাথে সজল নয়নে বললেন, "বুঝে! গেছি মা, জ্ঞান, বৃদ্ধি, বিদ্যা, সমস্ত কিছ প্রেমের উদ্বেগের 
কারণেই স্থিত আর প্রকৃষ্ট, আর প্রেম ছাঙা কনো গতিই নেই । ... বুঝে গেছি মা, বহ পথ সম্ভব মোন্মের ছার পর্যন্ত যাবার জন্য, কিন্তু 
মোক্ষের দ্বারই থে প্রেম । তাই প্রেম না জন্মালে মোক্ষ অসম্ভব । ... বৈরাগযই সেই প্রেষার উন্মোচনের একমাত্র উপায়। আর তাই 
প্রেমবৈরাগ্যই একমাত্র উপায় সত্যলাভের, মোক্ষ লাভের । ... 
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এই বাণী সবা্দিশায় প্রচার করে ছিই মাতা! ... যোগের বাণী, তপের বাণী, আচারবিচারের বাণী আনেক প্রচার করেছি আমরা । ... 
এবার সত্যের বাণী প্রচার করে, তোষার মধ্যে বিলীন হয়ে যাই । ... অনুষতি ছাও মা, তোষার মধ্যে বিলীন হবার পুর্বে একটিবার 
প্রকৃত জগতসেবা করে আসি । ... আর আমাদের মনে মায়ায় বাঁধা পরে যাবার ভয় নেই |... তোমার থেকে আপন আর কে আছে? 
তোষার থেকে কেমন ভয়!... প্রেম হৃদয়ে থাকতে, আমরা যে নিজেদেরকে ভলেই গেছি। ... অহংকারমুক্ত ছাডা পাখি আমরা... 


তাই বড ইচ্ছা করছে মাতা, আমাদের খাতার গুণগান একবার প্রাণভরে গাইতে... নিজেদের গুণগান না করে, কেবল তোমার গ্রীত 

গাইতে... হয়তো এই প্রথমবার নিজেদের গুণগান করার ইচ্ছাও জাগছে না আমাদ্রে। আর হয়তো, সেই কারণেই আজ আমাদের 

প্রচারের এতো উসাহ, এতো আনন্দ মা?” ... মাতা সেখান থেকে নিজের উত্জ্প্রকাশকে অবলুপ্ত করার পুর্বে হাস্যরসে সিক্ত হয়ে 
বললেন, "তথান্ত”।... এই হলো মাতার পঞ্চম ভবতার, মাতার বগুলা রুপের কথার ইতি”। 


দেবী দিব্যশ্রী বললেন, "এখানে আর কি বলার আছে পিতা? ... আর কিছুই বলার নেই |... মাতা স্বয়ং যে সমস্ত কথারই সার টেনে 
দিলেন এখানেই। ...ব্রন্মা নিজরই প্রেমকে আ্কাদন করতে চান, আর সেই কারণেই তিনি সহজ সমর স্বয়্ভুতে নিজকে ভ্রমিত করে 
দেন। ... এতক্ষণ যাতার বিশ্বাসের কথা বলছিলাম, কিনতু এবার যেন পাশা উল্টে গেল মা! ... কি অত বিশ্বাস মাতার প্রাতি, কি 
অদ্ভুত বিশ্বাস মাতার অনাবিল প্রেমের প্রাতি! ধেন নিশ্চিত ভাবে জানেন, মাতা সেই ভমিতদের আশ্রয় দেবার জন্য, নিজের শিল্টিয় 
ব্নাকরূপকে ত্যাগ করে, সক্রিয় বর্নাময়ীরুপ ধারণ করবেনই, আর সকল ক্বয়ভ্অণুদের নিজের গে ধারণ করবেনই। 


আর মাতার প্রেম? ভাষা নেই! ভাষাই নেই, প্রকাশ করার। ... একে একে সকল হ্য়ন্ভু অণুরা নিজদের ভ্রমকে বিস্তার করে, ক্রমশ 
নিজদের বর্নীরূপ তো ছেড়ে ছিন, নিজদেরকে স্বয়ন্ু বলেও অশান্ত করতেও পারেন না -বস্তুসবর্ক যনে করেন । তাঁদের মধ্যে একে 
একে নিজকে ক্রষে ইন্দিয়ের ছাসতি থেকে মুক্ত করে সু স্থিতু হন, অতপরে পঞ্চভতের ছাসত থেকে মুক্ত হয় ্বয়্তু হন, আর আনতে 
যাতাই সেই ব্রন্মের সক্রিয়ন্করুপ, তা জেনে, তাঁর প্রতি নিজের প্রেষকে ব্যক্ত করে, মাতার মধ্যে লীন হয়ে যান | ... কিনতু মাতার প্রেম! 
.- যতক্ষণ একটিও এমন হয়ভভুঅণ্‌ ভমে জর্জরিত থাকবেন, ততক্ষণ খাতা ফেচ্ছায় সেই ভ্রমকে ধারণ করে, চেতনা হয়ে থাকবেন । 


প্রেষদানের জন্যই স্বয়ভভঅণুসকল হন তিনি, আর পরিবর্তে মাতার প্রেম লাভ করে যান । ... কি ভুত খেলা না! ... ভিত স্বয়নভুও 
আর মাতাও, কিন্তু বয়ন মানে আমর! যে ভ্রযকে হীকার করেছি, তা ভুলে গিয়ে সম্পূর্ণ ভাবে ভমিত হয়ে গেলাম, কিন্তু মাতা 
আমাদেরকে উদ্ধার করার জন্য ভষে পদাপণি করলেন । ... আমরা ভ্রমের মধ্যে থেকে, ভ্রমকে ভম বলে না মেনে দিব্যি সুখ5খের 
খেলার ঘধ্যে মজে থাকি। ... কিন্তু মাতা! ... প্রতিনিয়ত তিনি ভমকে অনুভব করেন, কিন্তু আমাদের প্রাতি তাঁর এতই স্নেহ যে, তিনি 
কিচিতেই আমাদের ছেড়ে যেতে পারেন না! ... 


নিজের স্বরুপকে আমর! ভলে থাকি, তাই আমাদের স্বরুপ ভূলে থাকার কোন বেছ্না নেই। কেবলই স্কা্থপরের মত প্রেম লাভের 
কামনা করে, এটা ওটা সেটাকে হাতড়ে বেড়াই, একটু প্রেমপ্রাপ্তির লোভকে বুকে নিয়ে |... আর মাতা! ... একটি মুহর্তের জন্যও তিনি 
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সরূপকে ভোলেন না। ... কিনতু আমাদের প্রেষপ্রাপ্তির ব্যকুলতার কারণে তিনি সযানে আখাদ্রেকে প্রেম প্রদান করে যান । আর 
আমরা তাঁর গর্ভে স্থিত হয়ে দাপাদাপি করে ফিরি!... বঙ্ড স্বাথপির আমর]। ... বঙ্ও স্বাথপির! ... বঙ্ড লোভী আমরা মা! ... বঙ্ড 
লোভী!... নিজকে খুব অপরাধী মনে হচ্ছে পিতা! " 


প্রত ব্রন্মসনাতন একটি কথাও বললেন না, কেবল খেয়াল করলেন, তাঁর কন্যার মধ্যে নিজকে নিয়ে ভাবনার নাশ হচ্ছে, আর 
যাতার প্রেম দেখতে পাওয়া শুরু হচ্ছে । সেই দৃশ্য দেখে মনে মনেই ঈষও হাসলেন, আর মনে মনেই বরন্মময়ী মাতার উদ্দেশ্যে 
বললেন, "ধন্য তমি মাতা যে এই সরলশিশুর মধ্যে প্রেমের সঞ্চার করে গেলে”। 


অমযাসী অধ্যায় 


পর ব্র্মাসনাতন বললেন, "গুী, মাতার যষ্ঠযকাও অত্যন্ত যধূর, ও অত্যন্ত জউুতও। এই কথা পর্র্তপাদদেশের কিছু সন্র্যাসীর 
কাহিনী। সংসারভ্ালায় বিরতি কিছ যুঝা সন্ন্যাস নিয়ে, যহাত্ত নামক এক গুরুর আশমে যাতা করেন। গুরু মহাত্ত এই যুঝাদের দেখে 
হতবাক হন! তিনি দ্বহঁ পতিত হন, এই যুবারা সমযাস নিলে সমাজের কি হবে! ... এমন সিদ্ধান্ত নিয়ে, গুরুমহান্ত যখন সেই পাঁচ 
যুঝাকে সমাস না নেবার কথা বলতে গেলেন, তখন খাতা তাঁর সম্মুখে উজ্ভর্গাবেশে প্রকট হলেন। 


অভিশপ্ত সনতকৃমার মুক্তির যাগের অনুসহগীন করছেন সেই কৰে থেকে। ...কিতু আজপধর্ত তাঁরা মুক্তির মাগ সান না করতে 
পেরে সবদিশায় ভমণ করে বেড়াচ্ছেন” । গুরুযহাত মাতার প্রতি শ্রদ্ধাশীল হয়ে বললেন, “কিনতু ঘা, এই যুবাবয়সে যি সমাস 
প্রদান করি এদ্রেকে তবে ধে সমাজে মের বিস্তার হবে!” 


খাতা হেসে বললেন, "সঠিক মহান্ত। ... সংসারজীবনেই রিগুপাশের আধিক্য থাকে। রিপুপাশ সংসারন্মেত্কে রণাজন করে রাখে। 
তাই সাধক সংসারজীবনে স্থিতি হয়ে তবেই রিপুপাশ দমন করতে সম্মম । কিন্তু সেই বয়সে সন্গ্যাস নেবার আর্থ এই যে তাঁরা সেই 
রণালন থেকেই পলায়ন করলেন । এরফলে, উনাদের এই ভ্রথ তো জন্মায় যে তাঁরা রিপুপাশ জয়ী, কি যখনই তাঁদ্র সম্মুখে 
রিগুপাশ নিজদের মায়াবী মৃতি ধারণ করে উপস্থিত হবে, তখনই তাঁরা সেই অরিদের হাতে গরাভত হবেশ”। 


আশ্রথ থেকে ঈষও দ্সিণে, অসি নামক আমার এক ভক্ত আছে, সেখানে প্রেরণ কর | আর বলো আসিকে যদি সম্নযাসিনী বেশে 
আনতে পারেন তাঁরা, তবে নিশ্চয়ই তাঁদেরকে তুমি সমগযাসধর্ষে দীন্মণ প্রান করবে” । ... যহান্ত বললেন, "যা, তোখার লীলা আপার 
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.. আমি কি সেই লীলা সচম্মে দেখতে পাবো ৭11... আমি স্বয়ং যদি দেবী সির কাছে এদেরকে নিয়ে যাই! ... তবে যে তোখার 
লীল] সচক্ষে দেখতে পাবো!” 


খাতা হেসে বললেন, "যেতে গারো, তবে ছথবেশ ধারণ করে নেপথ্যে স্থাপিত থেকো । তোমার উপস্থিতি, সনত্কুমারদের পরজীবী 
করে তুলবে মহাত্ত” । ... যহান্ত আনন্দের সাথে বললেন, "্যথাজ্ঞা মা” |... এরপর, মাতা যেমন যেষন বলেছিলেন, ঠিক তেমন 
তেমন কথা বললেন মহান্ত, সেই যুবাদের উদ্দেশ্যে । ... গুরুর পরীন্মগ, তাই তা মাথা পেতে স্বীকার করে নিলেন যুবাপঞ্, এবং গুরুর 
কথা যত, দেবী অসির উদ্দেশ্যে খাতা করেন । 


যহাভও ছঘবেশ ধারণ করে দেবী ভসির গৃহের সম্ৃখ গৃহে, এক অসুস্থ বরান্মাণ-তীথধাত্রী হয়ে আশয় হণ করেন। গুৃহ্কামীর সাথে 
মিথ্যাচার করতে নেই। তাই সেই গৃহের স্কামীকে, মহা সমস্ত কিছুই বলেন নিজের শিষ্যদ্র সম্বহোঁ, এবং তাঁর এই স্থানে এই বেশে 
উপস্থিতির কারণও বলেন । গৃহঙ্কামী মহাততের উদ্ারমণ, ও সমাজকল্যাণ চিন্তা দেখে, আনন্দে তাঁকে নিজগৃহে স্থান প্রাণ করেন, 
এবং তাঁর সেবা করতে থাকলেন । 


অন্যদিকে, যুবাপঞ্চ দেবী অসির গৃহে উপস্থিত হয়ে দেখেন, দ্বৌ আসি সেই পরিবারের জ্যেষ্ঠ কন্যা । তবে জ্যেষ্ঠ কন্যা হলেও, তিনি 
একজন সধ্যপরিণত যুঝতী। সেই গৃহে, তাঁর তিন অনুজ ভ্রাতা সস্ত্রীক থাকেন, ওবং তাঁদের সকলের তিনটি তিনটি করে সন্তানও 
তাঁদের সাথেই থাকেন । সম্ভানদ্রে কারুর বয়স অয পধাঁয় পৌঁছায়নি, তাই গুরআশখখেও তাঁদ্রেকে প্রেরণ কর] হয়নি । বড় 
পরিবার, বহু কল্ষ রয়েছে সেই গৃহে। তাই থাকার স্থানের অভাব হবে না। 


কিনু থাকার স্থানের অভাব ন| হলেও, কি বলে তাঁরা থাকবেন, এই টিভা করে, তাঁর পথচারী অসুস্থ সম্ন্যাসীর বেশ ধারণ করেন । ... 
তাঁদের উপস্থিতি দেখে, দেবী অসির এক ভ্রাতা, অগ্রণী, তাদের সম্মুখে এসে তাঁদের পরিচয় এবং এই গৃহে উপস্থিত হবার কারণ প্রথ 
করেন । যুবাপঞ্ যেষন মনস্থির করে রেখেছিলেন, তেমনই বললে, অণী বললেন, "অম্তাসী যখন, কনো আশ্রমে ধান । গৃহস্থের 
বাড়িতে কি চাই!” ... এযন উচ্চওস্বরে কথা শুনে দেবী অসি সেই স্থানে এসে দেখেন পাঁচ সন্ন্যাসী উপস্থিত! তাই দেখে, তিনি নিজের 
বন্তোর অঞ্চলদেশ নিজের গলে স্থাপন করে, নতজানু ও নতশির হয়ে সন্গ্যাসীগণদের চরণ স্পশ কিরে প্রা করলেন । 


এরপর তিনি অগ্রণীর উদ্দেশ্যে বললেন, "গৃহে আগত সমস্ত অতিথিই প্রভুর রূপ, মাতার চেতনাতেই তাঁদের আগমন হয়। ... আর 
ইনার। তো সন্্যাসী!... জগতকলযাণই ইনাদের ব্রত। ... অবশ্যই ইনার কনে কল্যাণসাধন করতেই এসেছেন। ... তাঁদের সাথে 
এইরূপ ব্যবহার কেন অগ্রণী!” ... অগ্রণী দিদির সেইরূপ কথা শুনে প্রস্থান করলেন সেই স্থান থেকে। দেবী অসি এবার হাস্যমুখে 
বললেন, "আল্ল বয়স, তাই রিপুর দাসতে রত আমার ভাই। ... ক্ষমা করে দেবেন তাঁকে সম্ন্যাসীগণ”। 


২২৯ 


শ্রীী কৃতান্ত যহাসুত্র 


যুবাপঞ্চ বললেন, “দেবী, আমরা বহুকাল ধরে পদ্রজে যাত্রা করে বই ব্রগান্ত । কিছুদিন বিশ্বাথ না নিলে, আমাদের দেহ আমাদের 
সঙ দিচ্ছে না আর । ... এখানে ছুর ছুর পধর্ত কনে আশ্রষ খুঁজে পেলাম না। ... তাই আশ্রয়ের সহদানে আমরা এখানে এসেছি” । ... 
পরমাসুন্দ্রী দেবী আসি, নিজের রক্তিম মুখবদনে এক মনোরম হাস্য নিয়ে বললেন, “হে যহারাজগণ, আপনারা মু্সংসার ত্যাগ 
করে জগগসংসারে স্থিত। ... তাই সমস্ত জগতই আপনাদের সংসার, আর সেই কারণে সমস্ত জগতই আপনার নিবাসস্থান। ... 


হে সাধূগণ, আপনারা তাই, আপনাদেরই নিবাসস্থানে বিরাজ করুন, আর এমন মনেও আনবেন না যে আমার বা অন্য কারুর দ্য়ায় 
আপনার স্থিত এই স্থানে |... আসুন, আমি আপনাদের নিবাসের স্থানে নিয়ে যাই। ... আপনারা মুক্তবিহজম। তাই আপনাদের বদ্ধ 
স্থানে নয়, একটি খোলামেলা স্থানে নিয়ে যাই আসুন”! ... এই বলে, দ্বী অসি, সম্যাসীদের নিয়ে গেলেন নিজেদের গৃহের 
পশ্গাৎদেশে, যেইস্থাণ বিভিন্ন প্রকার ফলের বৃক্ষে পরিপূর্ণ । 


সেই ফলবাগানের মধ্যেই স্থিত একটি ছোট্ট কুটির দেখিয়ে, দেবী আসি বললেন, "মহারাজগণ, এই দেখুন এই ফলবাগানের সবর্ত 
প্রকৃতির ক্রিয়া চলমান । আপনার] এই স্থানের এই কুটিরে নিবাস করবেন। আর এই ফল, আপনাদের যখন ইচ্ছা গ্রহণ করবেন, এবং 
পিছনের ঝিল আপনাদের সকল নিত্যকর্ম ও কানের জন্য উপযৃক্ত। ... অাঁগ, আপনারা সবর্দা স্বতন্ত্র ভাবেই নিবাস করবেন 
এখানে । ... আমি স্বয়ং আপনাদের সেবায় নিয়জিত থাকবো। ... 


আখিও এই স্থানে পরিবারের জন্য ফল নিতে আসি, আমার ভাতার সন্তানদের সাথে । সেইকালেই আপনাদের জন্য রী, দহি, মিন 
নিয়ে আসবো, আর তারসাথে আপনাদের ক্লান্ত চরণের গরম তৈলঘারা মদন করে সেবাও করে যাবো” । ... পঞ্চযূবা এই 
পরমাসুন্দ্রীর মিষ্ট, বিতন্ষণ এবং উদারমুক্ত মানসিকত। দেখে আগত হয়ে সেই স্থানে নিবাস করলেন । আর দ্বৌ আসি, যেমন তিনি 
বলেছিলেন, সময়ে সময়ে এসে অন্্যাসীগণদের পদসেবা করে যান, ছর্ধী, মিষ্টাম ইত্যাদি প্রদান করে যান । 


মহানন্দেই পঞ্চযুঝা দিন যাপন করেন সেই ঘালঞেে। কিনতু এরই মধ্যে, তাঁদের সম্তুখে এসে জোটে এক অদ্ভুত বিপদ | ... দেবী অসির 
ভাতাসভানরাও মাঝে মধ্যেই এই ফলঝাগানে আসেন, এবং সমযাসীদের কাছে তাঁরা গযন করে, তাঁদের সাথে ক্রীঙা করেন । 
প্রথমকিছুদিন পঞ্চযৃবাও তাঁদ্র সামিধ্য পছন্দ করেন, কিন্তু কিছুদ্ন পর থেকেই, তাঁরা সেই শিশুদের হাজারো প্রশ্ন, ভুত শিশুসুলভ 
ভ্রিয়াকলাপে বির হতে শুরু করেন । এবং সেই বিরক্তি একসময়ে তাঁছ্রেকে কুদ্ধও করে, কখনো বিদ্বেষী, আবার সবন্ষিণ শাঙ্কিতও 
করে রাখে! 


একপ্রকার ভীত থাকতে আরম্ভ করেন তাঁরা এই শিশুদের থেকে । দেবী অসি খন যখন শিশুদের এমন আচরণ করতে দেখেন, তখন 
তাঁদের শাসন করেন। ... কিন্তু শিশুহধ্য়, তাঁরা কি আর বিরভ করেন! তাঁর তো রঙা করেন । ... কিন্তু যেটাই হোক, পঞ্চুবা জ্ঞানী, 
তাঁরা বৃঝে। ধান, তাঁদের রিপুপাশ কনো ভাবেই দৃমিত হয়নি । ... কিনতু তাঁরা সেই স্থান পরিত্যাগ করেও যেতে গারেন ন1। ... তাঁদের 
গুরুদেব বলেছেন, এই দেবী অসিকে সন্ন্যাসিনী বেশে তাঁর সকাশে নিয়ে যেতে হবে । ... তাই তাঁরা সেই স্থানেই কষ্ট করে থেকে যান । 


২৩০ 


শ্রীী কৃতান্ত যহাসুত্র 


আহারের নি্ার, বা অন্য কিছুর কনে আসুবিধা নেই। ... দ্বৌ সির সেবাতে তাঁরা কেবল তৃষ্টই নন, আগত এবং ইদানীং কালে, 
তাঁরা আসভডও উনার সেবার প্রতি... উনি যখন তাঁদ্র সম্মুখে এসে নিজের কোমল হস্তের স্পর্শ প্রদান করে চরণ সেবা করেন, 
তখন যেন পঞ্চযুবার মনে হয়, কনে! দেবী তাঁদের এই সেবা প্রদান করছেন । দেবী আসির প্রতিটি কর্মে যেমন আন্তরিকতা, যেমন 
সুচাথ চেতন, ধেমন অটুট মনওসংযোগ, সেই সেবাকাজেও সেই সকল গুণের কনে! ব্যতিক্রম নেই। 


আর তা ছার1ও, দেবী অসির মিষ্ট কণ্ঠস্বর, সদামিষ্ট স্বভাব, এবং মিষ্ট মুখযগ্ল, সত্যই পঞ্চযুবাকে আকাষিত করতে থাকে। কিন্তু 
তাঁরা বুঝতে পারেন, ওবার তাঁরা আসক্ত হতে শুরু করেছেন দেবী অসির প্রতি । তাই তাঁরা স্থির করেন যে যত দত সম্ভব নিজদের কার্য 
সমাণ্ড করে এইন্থান থেকে বিদায় নিতে হবে । ... সেই উদ্দেশ্যেই একদিন দ্বৌ আসি যখন তাঁদের সেবা করছিলেন, তখন তাঁর 


দেবী অসি হাস্যবেসে বললেন, "বিবাহ কি কর! যায় নাকি। ... বিবাহ তো মাত। প্রদান করেন । বিবাহ এক পুরুষকে বা এক স্ত্রীকে 
সম্পূর্ণভার অর্থ বোঝায়, আর যে গুরুষ এক স্ত্রীকে, বা যেই স্ত্রী এক পুরুষকে সম্পূর্ণভার অর্থ প্রদান করবেন, সেই পাত বা পাত্ীকে 
আমরা অনন্ত করি, আমাদের সামথ্য কি!... যখন যার সম্পূ্ণতার স্কাদ পাবার সময় আসে, তখন ভগবতী স্বয়ং তাঁর সম্মুখে সেই 
পারবা পাতীকে উপস্থিত করেন” । 


পঞ্যুবার এক যুব প্র্থ করলেন, "এর আর্থ, সমস্ত সংসারে ছিত বিবাহিত ব্যক্তি সম্পূরণতার স্বাদ পেয়েছেন?” ... দ্বৌ আসি চরণ 
সেবা করতে করতে হাস্যমুখে বললেন, "যহারাজ, এক মৌখাছি মধুতে সম্পূর্ণ হয়, তো এক ময়ূর সাপে সম্পূর্ণ হয়; এক মাতা সম্ভানে 
সম্পূর্ণ হণ, তো এক শিষ্য গুরুতে সম্পূর্ণ... (ঈষ? হাস্যে) মহারাজ, ধে যাতে সম্পুর্ণত! লাভ করেন, তা তো মাতার চেতনাতেই লাভ 
সম্ভব, কারণ পরাচেতনাই তো সম্পূর্ণতার কারক। ... 


সকল স্বয়সুর হৃদয় তিনি, আর সকল স্য়ন্তু যে তাঁর চিন্তণই করেছেন, নিজের সম্পূর্ণতার বোধ লাভের জন্য. |... তাহলেই বলুন 
যহারাজ, আমি আমার বিবাহের পাত্রকে নিজ হতে কি করে লাভ করতে পারি!... আমি কি জানি, আমি কি রূপে সম্পূর্ণ হবো! 
কতটাই ঝ1 চিনি আখি নিজকে । ... আমার যা, আমাকে আমি যতটা চিনি, তার চেয়ে ঢের ভালো করে চেনেন । ... আর তাঁর তো 
যহারাজ, স্বয়ং অবতার নিয়ে আসতে হবে না আমাকে বিবাহ দেবার উদ্দেশ্য। ... 


সকলের হৃদয়েই পরাচেতনার বাস । তাইযার দ্বারা আমি সম্পূর্ণ হবে৷ ঝলে তিনি জানেন, সঠিক সময়ে হলে, স্বয়ং তিনিই তাঁকে 
আমার সম্মুখে উপস্থিত করে, আমার পুতার জন্য তিনি আহ্বান করবেন |... আর যতক্ষণ ৭1 তা হচ্ছে, ততক্ষণ! ... (হেসে) ততম্ণ 
আমি কি কি ভাবে অসম্পূর্ণ, তা উপলার্বি করতে থাকি। ... সেই উপলব্ির কারণেই তো মাতা আমাকে এখনো ছেড়ে রেখেছেন” । 
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অন্য এক যুবা বললেন, "আপনার মনে হয়না, বিবাহ এক বহন, এক মায়! বহন?" ... দেবী আসি হেসে উত্তরে বললেন, "বহন তো 
এই শরীর মহারাজ, বহন তো এই বৃদ্ধি মহারাজ । এই বুদ্ধিই তো আমাদেরকে সমস্ত বহনের সাথে পরিচয় করায়। ... তা যদি না 
করাতো, তবে কি আর বহীন, কি আর মুক্তি! দেখুন না, আমর! হলাম সেই মুক্ত হয়ত, কিন্তু এই বৃদ্ধির ফাঁদে পরে নিজকে বান্দি মানে 
করছি। ... 


এই বাগিচা আমার বহীন!... না মহারাজ, এগুলি কনোটিই বহীন নয়; বহন আমাদের বহনের বোধটি। আমাদের বুদ্ধি এই বোধ 
আমাদের প্রান করে যে আমি এর কারণে বন্দি, ওর কারণে বান্ছি। ... কিনতু মুক্ত স্বয়ন্ভুকে বন্দি করে কার সাধিত! .. 


এই দেখুননা, এই দেখছেন, আমি এদের কাছে বন্দি হয়ে রয়েছি । আগামীকাল যদি কেউ এসে আমাকে সম্পূ্ণতার আবাহন করে, 
আমি সমস্ত কিছু ছেঙে চলে যাব । ... আবার দেখুন, তার পরের দিন, দি আমার মৃত্যু আমাকে এসে আমার সম্পূর্তার আবাহন 
করে, আমি তাঁর কাছে চলে যাব |... তাহলে বান কোথায়, মহারাজ? আমাদের এই বুদ্ধির বোধের কাছেই ধত বীনা । ... যতক্ষণ এই 
বহনের বৌধ আমাদের সাথে আছে, ততক্ষণ আমি যেখানেই যাই না কেন, এই বহনের বোধ আমার সাথে সাথেই সেখানে যাবে। ... 


সাধু ভাবেন সংসারে বহন, তাই পাহাঙের গুষ্ফে চলে যান, কিন্তু সেখানেও কিছুদিন থাকার পর তাঁর মনে হয়, এই গুহাই তাঁর কাছে 
বহীনি। ... এই আপনাদের অম্যাসীদেরই দেখুন মহারাজ, আপনার একস্থানে অধিকদিন থাকতে পারেন মা, থাকলে বান বলে 
পতিত হয় ত1। কিন্তু তা কেন? সংসার আপনাদের বহানের কারক, এই জ্ঞানে তো আপনারা সংসার ত্যাগ করে চলে এসেছেন, 
তারপরেও বহীন কেন?... কারণ বহন আপনাদের বুদ্ধিতে । আর সংসারে থাকুন, গুহায় থাকুন, আর যেখানেই থাকুন, এই বুদ্ধি তো 
আপনাদের সাথেসাথে সবর্ঘই যাত্াা করছে, তাই না! 


তাই সবস্থানেই আপনারা বহনের আভাস পান। ... এবার আপনারা বলবেন, তবে কি আপনাদের থেকে সংসারী মানুষরা উনত 
চেতনার? না মহারাজ, তা নয় । কারণ? কারণ এই ধে সাধারণ সংসারী মানুষ, তাঁদের কাছে বহীনই মুক্তি । বহনে না থাকতে পারলে, 
তাঁরা হাঁসফাঁস করেন! ... সেই কারণেই তো সংসারী মানুষ সমস্ত কিছুতে নিজদের বৃদ্ধিকে কাজে লাগায়; সেই বুদ্ধিকে কাজে 
লাগায়, যেই বুদ্ধি তাঁদের সব্মিণ বহীনিই প্রদান করে ... 


সেই কারণেই সংসারী বদ্ধজীব মৃত্যুকে ভয় পায়, গুরু আলয়ে নিবাসকে ভয় পায়, আধ্যাত্বকে ভয় পায়, সেই সমস্ত কিছুকে ভয় পান 
তাঁরা যা তাঁদের সম্পুর্ণ করে তোলে; সেই সমস্ত কিছুকে তাঁরা ভয় পান, যা তাঁদেরকে এই বোধ করায় যে তাঁরা মুক্ত. |... আরা? 
যহারাজ, সংসারী বদ্ধ জীব বদ্ধ থাকাকেই মুক্তিদ্শা মনে করেন, বুদ্ধির প্রভাবে এসে । তাঁরা বান্দি থাকতে পছন্দ করেন, আর তাই কেউ 
যদি তাঁকে বন্দি বলে চিত্রিত করেন, তখন তিনি কুদ্ধ হয়ে ওঠেন, এবং যিনি তা বললেন, তাঁকে মুর্খ প্রাতিপন্ন করতে সচেষ্ট হন । 
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আর আপনারা তাঁদের থেকে উন্নত চেতনার, কারণ আপনারা বন্দিদ্শা কি বোঝেন। বন্দি স্বভাব থেকে মুক্ত হতে সচেষ্ট 1...কিন্তু 
যহারাজ, আমার ধৃ্টতাকে ক্ষমা করবেণ। না তে। বদ্ধ সংসারী জীব মুক্তির আন্কাদন করেছেন, আর না সম্গ্যাসী সেই মুক্তির স্বাদের 
আস্বাদন করেন। £ুয়ের মধ্যে গা্ক্যি কেবল একটিই, একজন বন্দিদিখাকে নিজের বরদান মনে করেন, আর অন্যজন বান্দ্িদ্শাকে 


নিজের অভিশাপ । ... আসল মুক্ত তে! তিনি, যিনি নিজের বুদ্ধির দাস নন । ... 


সমস্ত কিছুর কারক স্বয়ং পরাচেতনা জেনে, খিনি সবন্চিণ নিজের বুদ্ধিকে তাঁর চরণে সমপ্পির্ত রাখেন, তিনিই প্রকৃত মুক্তজীব |... 
তিনি কনে কিছুই করবেন না বলে স্থির করেন ৭11 ... তাঁর সম্মুখে এসে কনে সম্্যাসী যাদি তাঁকে সম্যাসিনী হবার আহান করেন, 
তবে তিনি মনে করেন, পরাচেতনাই তাঁকে সেই আহান করছেন, আর তাই নিবিচারে তিনি সম্নযাসিনী হন, কিনতু নিজের ইচ্ছার বশে 
তিনি কখনোই অন্যাসিনী হনন]। ... আবার কেউ যদি তাঁর সম্মুখে এসে বিবাহের প্রস্তাব প্রদান করেন, তখনও তিনি নিবিচারে সেই 
বিবাহকেই স্বীকার করেন, পরাচেতনার আদেশ জেনে । 


যহারাজ, এই ব্যক্তির সম্থুখে মৃত্যু আসলে, তিনি বেদ্নাহরস্ত নন, আনান্দিত হন, কারণ তিনি মনে করেন মাতা স্বয়ং সেই আহবান প্রান 
করছেন । আবার তাঁর সম্মুখে যদি জীবনের আহান প্রদান করা হয়, তবে তিনি সাথহে তা স্বীকার করেন, মাতার আদেশ জেনে! ... 
অরা্গ মহারাজ, তাঁর কনো নিজস্ব বৃদ্ধি বলে বন্ভুটিই থাকেনা, আর যার এই বোধ থাকেনা, তিনিই মুক্ত। ... যিনি নিজের ক্ষু্রবোধকে 
হারিয়েছেন, তিনিই বোধি লাভ করেছেন । ... 


যিনি নিজের 'আমি'কে হারিয়েছেন, তিনিই মুক্তি লাভ করেছেন । তাই না মহারাজ! ... ছি ছি! দেখেছেন, কোথায় আপনাদের থেকে 
জ্ঞান অভর্শ করার কথা, আর মাতা আমাকে দিয়েই জ্ঞান প্রদান করাচ্ছেন! ... আপনারা বিশ্রাম নিন, আমি গোষাতার বাঁটে 
বাচুরগুলোর মুখ লাগিয়ে আসি, সকাল থেকে তারা সামান্য খেয়ে বসে আছে” । ... পঞ্চুবা হাস্যমুখে দেবী আসিকে বিদায় 
জানালে, দেবী অসি, তাঁর দৈবিক অনুপমা ভজিতে সেখান থেকে প্রস্থান করলেন । 


পঞ্চযুবার একজন, যুবা দ্বৌ অসি চলে যাবার পর বললেন, “কি অদ্ভুত নারী! .. যেষন রূপ, তেমন গুণ, তেন জ্ঞান । যেন সাখযাত 
দেবী রমা!” ... অন্যযুবা উত্তরে বললেন, "দুবপ হয়ে যাচ্ছ তুমি ভাই, স্ারণ রেখো সমধযাসী স্ত্রীর থেকে শতহস্ত ছুরে থাকবেন, এটিই 

সঠিক” |... অন্য এক যুব হেসে বললেন, "এই নারীর প্রতি ঘুরি তো আমর! সকলেই হয়েছি, কেউ মানছি, আর কেউ যানছি না|... 
আর দুর্বল হওয়াও তো ফ্কাভাবিক। ... এমন মহীয়সীর গ্রাতি আকষণ না জন্মানোর অর্থ আখর] যে যন্ত্র হয়ে গেছি” । 


অন্য এক যুবা স্থির হয়ে থাকলে, সকলে তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, “কি ভায়া, তুমি যে কিছু বলছে না!” ... সেই হুবা গম্ভীর কণ্ঠে 
বললেন, "আমরা আমাদেরই বৃদ্ধির কাছে বদ্ধ হয়ে গেছি ভাইসকল | ... আমি তো দেবী অসিকে ক্কান করা অবস্থাতেও দেখেছি। তা 
দেখার পর নিজের কামনার উদ্বেগকে সত্যত রেখেছিলাম । কিন্তু তাঁর মুখ থেকে এখন অদ্ভুত জ্ঞান শোনার পর যনে কেমন যেন এক 
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হতাশা জন্ম নিলো! ... কেমন ধেন যনে হলো, ইনি স্ত্রী নন, ইনি কামিনী নন, ইনি আমাকে পু্ণতার স্বাদ প্রদান করার জন্যই যেন 
ছিতা”। 


অন্য যুবক বললেন, "সেই বিচারই করছিলাম । সময় আমাদেরকে বিপাকে ফেললেন, পরীন্ষা করছেন, না কি কনে মার দান 

করছেন, কিছ্ছ বুঝতে পারছি না”। ... প্রথম যুবকটি বললেন, "না না ভায়া, এখন আমাদের ভাবার সময় নয়, গুরুদেধ আমাদের 

যেই পরীম্মণ নিধারণ করেছেন, আমাদের সেই কর্ে মনোনিয়োগ করা উচিত. |... দেবী আসি আমাদেরকে নিজের সবলতা 

দেখিয়েছেন! আমরা যদি তাঁকে প্রথাণ করতে পারি যে তিনি সবল মন, নিবর্ল ও এুবর্ল, তবে তাঁকে আমরা সমযাসিনী হবার আদেশে 
সহজেই দিতে পারবো । ... আর তবেই নিজরা সত্য সত্য সমাস গ্রহণে সমর্থ হবো”। 


অন্য ভ্রাতাগণ একত্েই বললেন, "তবে কি কর! উচিত আমাদের!” ... প্রথম যৃঝা বললেন, "একজন অতীব ছুবলি ব্যক্তিতকে নিয়ে 
এসে বিবাহ প্রস্তাব দেওয়াতে হবে দ্বৌ আসিকে। ... তিনি বলেছিলেন না, মাতা থা কিছু তাঁর সম্মুখে আনবেন, তাই মাতার 
আদেশরুপে তিনি গ্রহণ করবেন। ... তার প্রমাণ আমরাও পেয়ে যাবো, আর উনি স্বয়ংও পেয়ে যাবেন”. |... সকলে সম্মত হলে, 
তেমন কনো এক পুরুষ, যিনি যেকোনো সুন্দরী স্ত্রীর জন্য বিবাহের অযোগ্য, তাঁর সন্ধান করতে উদ্যত হলেন পঞ্চযুবা । 


বহু প্রচেষ্টার পরে, একটি বৃদ্ধ বিপড়ীক কুরুপ পুরুষকে শিখিয়ে পরিয়ে, ছুইটি সুরা প্রান করে নিয়ে আসেন, যাতে তিনি দেবী আসির 
সম্মুখে গিয়ে নাটকীয় ভাবে তাঁকে বিবাহ করতে চান । ... যেমন পরিকল্পনা, তেমনই কাজ। কিন্তু যা ঘটলো, তাতে পঞ্চযুবার কনো 
নিয়ন্ত্রণ রইলোনা |... সেই কুরুপ বৃদ্ধ, দেবী আসির কাছে উপস্থিত হয়ে, তাঁকে বিবাত্পরস্তাব তো দিলেন, কিতু পঞ্চযুবা যা দেখে 
চমকিত হলেন, তা হলো দেবী আসির আচরণ। ... তিনি তগপরতার সাথে সেই বৃদ্ধকে নিজবটিরে নিয়ে এসে বসালেন । 


তাঁর উদ্দেশ্যে দেবী অসি বললেন, “হে মান্যবর, আপনি এইরুপে কেন বলছেন যে আপনি আমাকে বিবাহ করতে ইচ্ছক। যাতার দত 
হয়ে আপনি উপস্থিত। আপনি আমাকে তাঁর হয়ে আদেশ প্রদান করুন । ... আপনি যি বলেন, আখি এই একবন্ত্রে আপনার ঘরণী 
হয়েছিল । কিতু তার বিরুপ আচরণ দেখে তিনি হতবন্ক হয়ে ধান । 


পরমাসুন্্রী, মিষ্টভাষী, মিষ্টস্বভাবের এই যুবতীকে দেখে এবং তাঁর বিবাহে সম্মাতি দেখে লালায়িত হয়ে যান বৃদ্ধ, এবং তিনিও এই 
বিবাহ করতে সচেষ্ট হয়ে যান | ... কিছু তাঁর এই উল্লাস দেখে, তটস্থ হয়ে যান পঞ্চযুবা। তাঁদের বোধ জন্ম নেয় যে এটি দেবী আখির 
প্রতি অন্যায় করা হচ্ছে। ... তাই কনো প্রকারে তাঁর সেই বৃদ্ধকে সেখান থেকে সরিয়ে নিয়ে ধান, এবং তাঁকে আরো ছুটি মুত প্রদান 
করে, সেই পথে আসা থেকে সম্পূর্ণ ভাবে প্রতিবন্ধিত করেন । 


২৩৪ 


শ্রীী কৃতান্ত যহাসুত্র 


অন্যদিকে পঞ্চযুঁবা ভাবেন, এতো অতি সুন্দর হলো, এবার নিশ্তয়ই সেই বৃদ্ধের আগমণ হবে না বলে, দেবী অসি ব্যাখিত হবেন । কিন্তু 
সেখানেও তাঁরা ব্যর্থ হলেন। একদিন যখন দেবী আসি সেবা করছিলেন তাঁদের, তখন তাঁর! প্রশ্ন করেন, সেই বৃদ্ধ তো এলো না আর। 
.. তার উত্তরে দেবী আসি বলেন, "ায়ের ইচ্ছায় তিনি এসেছিলেন, আবার মায়ের ইচ্ছায় তিনি দ্বিতীয়বার এলেন না। ... এতে 

ভরসা রাখা উচিত নয়াকি?” 


পঞ্যযৃঝার একজন ললেন, "আচ্ছা, এবার আমরা যদি আপনাকে থলি সমযাস নিতে?" দেবী আসি বললেন, "আমি এখনই সজ্জ 
হয়ে আসি, মান করে শুদ্ধ হয়ে আসি, আপনারা এখনই দীন্ঘগ দেবেন তো?” ... পঞ্চযুবা এবার এই কথাতে থতমত খেয়ে গেলেন! 
তাঁরা যে সম্ধ্যাসীর ভেক ধরে আছেন, তাঁরা নিজেরাই এখন সন্ন্যাসী নন. |... আর তাছাডা, দেবী অসি সম্র্যাসিনী হবেন জেনে, 
সকলের হৃদয়ে এক বেদনার সুর বেজে উঠতে শুরু করে । ... 


যেন এক অপুর্ণতার বিষাদ তাঁদের শরীর মন সবর্ত ছেয়ে ফেলে । মন থেকে তাঁরা ধ/ষি, তাই চরিত্রের আঁট নেই । অযাচিত ভাবে তাঁরা 
মুছিয়ে দিতে থাকলেন আর বলতে থাকলেন, "আহা আপনারা ক্রন্দন করছেন কেন? আমি কি কিছু অপরাধ করে ফেলাছি!” 


শিশুর মত সকল পঞ্চযুবা দ্বৌ সির বক্ষে স্বাপিত হয়ে, তন্ন করতে করতে বলতে থাকলেন, "আমর! সম্যাসী নই দ্বী। 
আমাদের গুরু আমাদের সত দিয়েছিলেন, যদি আমর] আপনাকে সম্যাসিনী করে আনতে পারি, তবে তিনি আমাদ্রেকে সমাস 
ধর্মে দীন্মগা প্রদান করবেন |... কিভু আজ যখন আপনি সম্যাস গ্রহণের জন্য একবাক্যে রাজি হয়ে গেলেন, তখন আমাদের মনের 
মধ্যে এক আ্ডুত বিসাদের সঞ্চার হলো। ... যেন আমর! আপনাকে খুব নিকট থেকে পেয়েও পেলায না, এমন বোধ হলো!” 


দেবী অসি হেসে বললেন, "এর অর্থ কি যুঝাগণ! আপনার! কি কামনা করেন আমার থেকে?” ... যুঝাপঞ্চ একত্রে বললেন, "আমরা 
একত্রে পাঁচজন আপনার পাণিগ্রহণ করতে চাই দ্বৌ। ... আপনাকে আখরা আমাদের জীবনে লাভ করে ধন্য হয়ে যাব । ... এখন 
যহীয়সী নারীর সামিধ্য, কনো অংশেই খাতার সামিধ্যের থেকে কষ নয়। ... আখরা আপনার দাশ হয়ে থাকবো, এখন বললে 
আপনার আপযান করে ফেলবে|। ... তাই তেখন না বলে আমাদের আর্জি এই যে, আমর! আপনার চিরসখা হয়ে থাকবো” । 


দেবী আসি সামান্য হেসে বললেন, "একট অপেম্চা করুন, আমি কারুকে আপনাদের সম্থুখে নিয়ে আসছি”। ... এই ঝলে সেই স্থান 
থেকে প্রস্থান করে কিছুক্ষণ পরে পুনরায় পঞ্যুঝার গুরুকে নিয়ে এলেন দেবী অসি । গুরু যহান্ত নিজের পঞ্চশিষ্যকে দেখে 
আনন্দিত হয়ে তাঁদের আলিজন করলেন । এবার সকলে দেবী আসির দিকে তাঝালে, সকলে দেখলেন সেখানে খাতা সবাঁসা 
দঙায়মান |... 


২৩৫ 


শ্রীী কৃতান্ত যহাসুত্র 


যাতাকে দেখে সকলে তাঁর চরণের সম্মুখে এসে স্থিত হলে, মাতা বললেন, "সনতকৃমার!... সম্ধ্যাসব্রত যুঝা অবস্থায় কেন, পুত্ররা? ... 
যেই সংসার রিপৃপাশের পীঠস্থান, সেই সংসারে সত হয়ে রিপুপাশের সাথে সংগম না করে, তাদ্রেকে পরান্ত না করে, কি করে 
সম্র্যাস নিতে পারো পুত্ররা!... শুর থেকে পলায়ন করে, আজ পধন্ত কে শত্ুনিধনে সখযম হয়েছে?” 


আপনার প্রতি পুনজরও দিয়েছি!” ... ঘাতা হেসে বললেন, "পুত্ররা, মিলনকাখনা কখনো কুনজর হয়না । ... আর তা ছাঙাও, আমার 
সন্তানদের সঠিক মার্গ পরদ্শনি করতে আমি নষ্টচরিত্র হতেও রাজি। আমার তে কনে প্রকার আপত্তি, কখনোই থাকেনা । ... 


তোমরা তো আমাকে মাতা রূগে না চিনে, আমার প্রাতি মিলনভাব আরোপ করেছিলে কিন্তু পুর্বে, আমার পুত্র, অহীকি, আমাকে 
যাতা জেনেও, আমার উপর কৃনজর প্রান করেছিল! না আমি, আর না প্রভ, তাকে সেই কাজে বাঁধা প্রদান করেছি, কারণ আমরা 
আমাদের সন্তানের কল্যাণ কাষনা করি। ... সন্তানকে সত্যের মার প্রদর্শনের হেতু, তাঁকে অসত্যের সঙ্গে পরিচিত করাতে হয়|... 
যদি, সেই অসত্যের সাথে পরিচয় করাতে আমাদের নষ্ট চরিত্ও হতে হয়, তবে তাই সই” । ... 


সনতকুমার অশ্পূর্ণ নয়নে বললেন, "এই অপার প্রেম মা!... একবার আমর] জন্মদাতা পিতাখাতার প্রতি প্রচণ্ড আসক্ত ছিলাম, 
তখন নারায়ণ আমাদের বলেছিলেন, পভ ও মাতার প্রেমকে কবে উপলবি করবে! ... তাঁরা জাগতিক পিতাখাতার ন্যায়, বেদনার 
প্রকাশ করেন না সভ্ভানকে নিজের থেকে বিচ্ছিন্ন 7 হতে দেবর হেত; তাঁরা বিশাস করেন সন্তানকে |... তাঁরা এই বিশ্বাস করেন যে, 
তাঁদের সন্তান তাঁদের কাছেই পোঁছাবার জন্য সমস্ত কিছু করছে। ... 


তাই, তাঁরা বেদনার প্রকাশ করেন না; তাঁর সমান তাঁদের থেকে পৃথক জেনেও, মুখে সুখময় ভাব রেখে দেন।... তাঁরা বলেন, 
আছেন, সেই কারণে বেদনাগ্রস্ত থাকেন, কিতু সভানের সম্মুখে সদানন্দ, সদানন্দ্ময়ীর নাট্য করে যান। ... তাঁদের এই আপার 
প্রেষকে কবে বুঝবে সনতকমার” | ... 


সত্য বলছি মা, সেদিন নারায়ণের কথা বুঝিনি | ... আজ বুঝতে পারছি। ... এক যা, তাঁর সন্তানদের সত্যের পথে নিয়ে যাবার জন্য, 
তাঁদের কামনার দৃষ্টিও সহ্য করে নেন অবলীলাক্রমে!... তাও একটিবার বলেন না, আমার কাছে আয়! ... এমন বিশ্বাস তাঁর যে তাঁর 
সন্তান তাঁর কাছে আসবেই, যে একটি বারের জন্যও অবিহাস করেন না, একটিবারের জন্যও নয়! ... মা, ... অন্্যাস নয়, সংসারে 
থেকেই সাধন; সম্যাসের অথই যে নিজের বুদ্ধির শ্রাদ্ধ নিজহস্তে করা । ... 


যা, এই সহজ সত্য আমর! বুঝতে পারিনি । ... আমরা ভেবে মরেছি যে সম্ন্যাসের আর্থ হলে! জাগতিক সমস্তকিছু ত্যাগ করে দেওয়া । 
কিনতু আমর! ভলেই গ্েছিলাখ যে জাগতিক বস্তুদের প্রাতি যেই বুদ্ধি আমাদের আকর্ষিত করে, সেই বৃদ্ধিই তো আমাদের সঙ্গে সদা 
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বিরাজমান, তা আমরা এই ছু সংসারে থাকি, বা এই ক্ষুর্সংসার থেকে যুক্ত হয়ে ধৃহ? জগতসংসারে বিরাজ করি । ... মুর্খ আমরা । 
কিন্তু মা, এই মুখতায় আমাদের বিস্মায় নেই। ... 


আমাদের বিস্বায়, তোমার কৃত্যে। ... এ কেষন কৃত্য মা... খাতা রূপে তৃমি প্রকট হয়ে এই কথা বললেও আমরা সেই কথা শুনতাম, 
কিভু আমরা কেবল আদেশ পালন করতাম, অন্তর থেকে অসত্যকেই প্রশ্রয় দিয়ে যেতাম । ... তাই তুমি আমাদের কামনার পাত্রী হয়ে 
গেলে! ... আমাদের অন্তরকে সত্যকাষী করে দিলে! ... তোমার সন্তানরা তোমার প্রতি কামনার দৃষ্টি অপ করলো, তাই নিয়ে 
তোমার একটিঝারের জন্যও বেদনা হলো না!” 


মাতা হেসে বললেন, "বেদনা তখন হতো পুত্ররা, যদি অন্তে আমার পুত্রদ্র আমি আমার নিকটে না পেতাম। ... যখন সমস্ত কিছুর 
অন্তে আমার সভ্ভানরা, আমার বন্মেই নিজেদের জীবনকে খুঁজে পেয়ে খাবেন, তখন এতো চিন্তা কেন! ... দেখ পুত্র, আহীকও আন্তে 
শিবগণ হয়েই স্থান গ্রহণ করেছিল, করেনি! ... তাই দেখার গর, কোন পিতা, কোন মাতা সভভানের মা দর্শনের জন্য সমস্ত সীমান্ত 
পেরিয়ে ধাবেন না!” 


সনত্কৃমারগণ আর নিজেদের আবদ্ধ করে রাখতে পারলেন না, তাঁরা শিশুর ন্যায় যাতার বক্ষে নিজেদের শিরস্াপন করে আনন্দাশ্র 
বিসভর্নি করতে থাকলেন । ... খাতা অশ্রপূর্ণ নেবে, হেসে বললেন, "এই সুখালিজনের জন্য, আমি সমস্ত কিছু করতে পারি গু্ররা, 
সমস্ত কিছু। ... আর আমি সছা, তা-ই করে ফিরি। ... আমি স্বয়ং যহাধায়া হয়ে সযস্তসময়ে সকল জীবকে বোঝ!ানোর চেষ্টা করে 
যাই, যে এই জগত আনিত্য, অসত্য, একমাত্র ব্রন্মীই সত্য । ... 


কিভু না! জীব নিজের মায়াতেই নিজকে আবদ্ধ রেখে দেন, মহামায়ার দিকে ফিরেও তাকায় না সে |... যাঝে। যাঝেই আমি অবতরণ 
করে, সবয়ন্তসতাকে অন্তরে ধারণ করে, কি রূপে ভ্রমের সাথে সংগম করে সত্যে উপনীত হতে হয় দেখিয়ে যাই । কিনতু তোমরা, তাঁদের 
অনুসরণ না করে, তাঁদের পুজা করে, তাঁর থেকে এই মিথযা জগতে চিরস্থায়ী হয়ে থাকার বরদান কাষন! করতেই ব্যস্ত থাকো । ... 


কিনতু তাতেও কিছুছ হয়না, আরা জানি, তোঘরা আমাদের কাছে আসারই যা খুঁজছো। তাই আমি স্বয়ং সময়ে সময়ে, কখনো 
গুণচন্দ্র য়ে, আবার কখনো ৩২ কলা গুণসর্য অবতার হয়ে এসে তোমাদের জন্য যাগ রচনা করে যাই ৷. এবারে তো আমি 
পাশৃপতরূপী বৈরাগেযের ধারাকে সকলের জন্য রেখে, সকলকে পিনাক রুপী প্রেমকে ধারণ করার আহান জানিয়ে গেছি। তবুও, 
তোমরা আসো না আমার কাছে! ... 


পুত্ররা!... শ্রেষ্ঠ তপই হলো প্রেম... প্রেমের কারণেই এই জগতের রচন! হয়েছে । ... সকল বর্মীণুর, বরন্মময়ীকে প্রেষ করার আদিম 
ও অদম্য ইচ্ছাতেই, এই বরন্মাণ্ডের কল্পনা হয়েছে । তাই সেই প্রেষ যতক্ষণ না একটি সবয়্তু বা বন্মণু করতে সন্ষম হন, ততক্ষণ তিনি 
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আমাতে আর্থা ব্রন্মো বিলীন হতে পারেন না । সেই প্রেম, (হেসে) অ্থা সমস্ত কিছু উগসর্গ করার ভাব । সমস্ত বৃদ্ধি, আবেগ, সমস্ত 
জীবন, সমস্ত বোধ আমাপ্রতি উওসর্গ করাই একমাত্র উপায় এই কল্পনার জগত থেকে মুক্তির 


গুবরা, এই ব্রম্মণাও তোমাদের বুদ্ধির সকাশেই উপস্থিত, আর তোখাদের ইন্দিয়রা এই ব্রম্মণাওকে সত্য বলে দাবি করে ফেরে। সেই 
ইন্জিয়দের হীন প্রদীন করে পথকোষ, যাদের রচনা করে ত্রিগুণ । আর ত্রিগুণ অন্য কিছুই নয়, আমার গভকেই অর্থাৎ চেতনাকেই 
তোমরা ভ্রমুষ্টিতে দেখে সেই রূপে কল্পনা করে৷ তাই। এই কষ্টানা করেছিলেও তোমরা আমাকে প্রেম প্রদান করবে বলে, আর তাই 
সেই আত্মবিভতি দেওয়া প্রেষ যতন্ণ না উপস্থিত হয়ে, বৃদ্ধি, আবেগ ও বোধের বিনাশ হয়, ততন্মণ তোমরা এই বৃদ্ধির কাছেই বশ্যতা 
স্বীকার করে থাকো | 


সাধনার বহু মার্গ হয়, ধতপ্রকার যত, তত প্রকার সাধনার পথ কিন্তু যুক্তির পথ একটিই, আর তা হলো আহংকারবিসর্জী প্রেম, নিজ 
গুথক অভ্তিত বিসরজশী প্রেম । ... সেই বিসজনের আভাস তো ভিন্ন ভিন্ন মুনি, ভিন্ন ভিন্ন উপায়ে করেন; কেউ সমাধির মাধ্যমে প্রমাণ 
লাভ করেন তার, আবার কেউ বৈষ্তবী ধারণ করে, তে! কেউ কেউ ভৈরবী ধারণ করে। (হেসে) কিন্তু প্রমাণ লাভ করে কি হবে পুত্ররা! 
সবর্ষণ যাদি সেই অহংকার নাশ সম্ভব না] হয়, তবে কি উপায়ে মোক্ষ লাভ সম্ভব! 


আর সবর্ষিণ সেই অহংকারবিমুখতা একমাত্র সম্ভব প্রেমের দ্বার । কিনতু তোমরা যাকে প্রেম বলো, তা সবর্চিণ কামনামিশ্রিত থাকে। 
কখনো তা জাগতিক কামনায় পরিপূর্ণ আবার কখনো ত। কামনা না করার কানা অর্থা যাকে তোখরা বলো নিষ্কামভাব, সেইরুপ 
হয়।... কিন্ত এই কামনা না করার কামনার কারণেও যে অহংকার স্কখহিমাতেই স্থিত থাকে পুত্রর1!... তবে উপায়! ... 


যহ্ষি পিপলাদ্‌ বেশে, এক অবতাররুপপী হয়ভুঅণু, এই সম্পূর্ণ কাষনামুক্ প্রেষের উপস্থাপনা করেছিলেন, এবং তার মার্গ রূপে 
বৈরাগ্যকে দেখিয়েছিলেন । বৈরাগ্য, অথাৎ না কনো কিছুর প্রাতি আসক্তি, আর না কনো কিছুর প্রতি বিরক্তি । যা সম্মুখে আসছে, তা 
নিিচারে গ্রহণ করা, এবং যা সম্মুখে আসছে না, তা নিিচারে বর্ন কর]; সম্মান বা অপমান, যাই আসুক সম্মুখে, তা হাসযমুখে 
গ্রহণ করা; আবার সম্মান বা অপমান, যা সম্থুখে উপস্থিত নয়, তাকে নিবিচারে বর্ন কর!, এই হলো বৈরাগ্য। 


এক কথায়, বৃদ্ধি ও আবেগকে গুরভুহীন করে দেওয়াই বৈরাগ্য । বুদ্ধিহীন ভাবে কেবল নিয়তির দ্বারা পরিচালিত হয়ে জীবিত থাকাই 
বৈরাগ্য। আর যিনি তেমনটা করেন, তাঁকে জগত ভোলা বলেন । কিনতু পিপলাদের সেই পাশুপত অস্ত্র অথাঁ? বৈরাগেযর কাণারী 
তিনিই একাই ছিলেন, আর এই বোধকে, বুদ্ধিকে, দমন করে, তিনি আমার কাছে নিজকে সপে দিয়েছিলেন, আর আপার প্রেমের রচনা 
করেছিলেন । 


তিনিই প্রথম যিনি আমাকে জগন্মাতা রূপে সনাক্ত করেছিলেন, আর তা করেছিলেন জগতকে তাঁর এই প্রেম ও বৈরাগোযের শিক্ষা 
প্রান করে । তাই এবারে আমি সেই অবতাররু্ী সবয়নভুর বেশ ধরি, যিনি প্রেমবৈরাগ্ের অথাঁগ পিনাক পাশৃপতের রহস্য সকল 
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ছথবেশী ব্রন্মনাণৃদ্র প্রদান করেন । ... প্রেম অনুকরণীয় নয়, প্রেমে সমস্ত অহংকার, নিজের অভ্িভও ত্যাগ হয়ে যায়, যা 
অনুকরণকারীর পক্ষে অনুকরণ করা অসম্ভব । 


হ্নিসময়ের জন্য তাঁকে যিনি দেখবেন, তাঁর কাছে তো এই অনুকরণ প্রদ্শণি করা সম্ভব, কিনতু সবর্চিণ যিনি এই অনুকরণকারীকে 
দেখবেন, তাঁর কাছে এই নাট স্বৃতঃই প্রস্ফুটিত হয়ে যাবে |... কিন্তু বৈরাগ্য অনুকরণীয় । পুত্ররা, ধতক্ষণ এই বুদ্ধি বা বোধের নাশ 
হয়না, তত্ণ জীব ভাবতে থাকেন, এই বৃদ্ধির কারণেই তাঁরা সাম্য বান, কিনতু ধখন এই বৃদ্ধির নাশ হয়! 


সেই অবস্থায় যখন ব্যক্তি উপল করেন যে তিনি সাবিকি ভাবে শ্রেষ্ঠ ও প্রখাভির জীবনযাপন করছেন, তখন তিনি আমাকে উপলব্ধি 
করেন, আরা্গ চেতন! বা শৃন্যের পরিচিতি লাভ করেন । শৃন্যের সাথে পরিচয় অর্থা ব্রন্মোর সাথে আলাপ | আর সেই আলাপ 
থেকে সহজাত ভাবেই জন্মায় প্রেম, ধা বর্মামধ্যে, তাঁকে একসময়ে বিলীন করে দেয় । ... 


কিন্তু এই ভাব কি করে জন্মাতে পারে যেখানে বৃদ্ধির প্রয়োগই নেই? এই ক্সংসারেই বৃদ্ধির প্রয়োগ হয়, আর তাই এই স্থানে বতমান 
থাকা অবস্থাতেই বৈরাগ্যকে অভ্যাস করে সেই বুদ্ধির নাশ করতে হয়। কিনতু তোমরা যেই সমাস নেবার চেষ্টা করছিলে, সেই সমগযাস 
ষে এই বৃদ্ধিকে শান্ত রেখে দেয় মাত্র, সুরাম্মিত রেখে দেয়, বিনাশ করেনা ।....আর বৃদ্ধির বিনাশ না হলে, ভোলা না হলে, প্রেম 
জন্মাবে কেমন করে? ... 


তাই পুর, সমতাস সাধনের যাগনয়; সম্যাস প্রয়োজন, কিনতু তা সাধনের উদ্দেশ্যে নয়, সাধনের আস্তে ঈশ্বর নির্দেশ অনুসারে কর্ম 
করার কালে সম্যাসের প্রয়োজন, ওবং শিক্ষণ অর্জনের কালে সন্ন্যাস প্রয়োজন । সম্যাস ধারণ করে শিক্ষা লাভ করে, ত?পশ্চা? এই 
সংসারে থেকে নিজের বৃদ্ধিকে নাশ করতে হয়; সেই বৃদ্ধিকে নাশ করতে হয়, যার কারণেই সকল রিপু, পাশ, ইন্দিয় বিস্তার লাভ 
করে; সেই বৃদ্ধিকে নাশ করতে হয়, ধার কারণেই বর্ণ নিজকে ব্রন্মাণ এবং অতওপরে জীবাণু যনে করে এই মিথঠা বন্থীত্ের রচনা 


করেনি। 


হ্যান্ত্রী বা পতি, সাধনার আন্তিম সত্যকে উপলহি করার জন্য আবশ্যক, কারণ তাঁরাই আমাদের অন্তরের লিজহীনতার ভাবকে জন্ম 
দেয়। তাই যিনিই সাধনার অভিম স্তরে উন্নীত হন, আমি তাঁকে বিবাহ দিই । লিঙ্গভেদ্ই আমাদের ব্রন্মের অসীমতাকে লুঙ্কায়িত করে 
রেখে, জীবাণুর সসীমতাকে প্রকাশ্যে স্থাপন করে|... আর একমাত্র বিবাহই সেই ভেদৃকে মুছে দিয়ে, আমাদের মধ্যে লিঙ্গভেদকেই 
মুছে দেয়, এবং আমর! অসীম বৃন্মা হয়ে উি। ... তবে ভেবো না পুত্ররা, প়ী বা পতি সেই বিষয়ে কিছু করেন । 


যা কিছু চেতন! প্রকাশ পায়, তা আমারই কারণে হয় |... প্রথম যখন এক পুরুষ এক স্ত্রীর প্রতি, বা এক স্ত্রী এক পুরুষের প্রতি আকষ্ণ 
অনুভব করেন, তখন তাঁর আন্তরমনে বা কনো কনো নীচমনে যৌনতার ভাবনাই প্রসারিত থাকে। ... কিন্ত ধখন তাঁর সাথে সংসার 
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রচনা করা হয়, তখন তখন পুরুষ নিজের আন্তরে সেই নারীর সমস্ত ভাবকে, এবং স্ত্রী নিজের আন্তরে সেই পুরুষের সমস্ত ভাবকে 
অনুভব করতে থাকেন! 


সাধারণ মানুষ, যারা সত্যবোধের সমান করেননা, যাদের সংখ্যা ঘোরকলিতে আধিক দেখা ধায়, তাঁরা এই চেতনা লাভই করেন না, 
কারণ তাঁদ্র বৃদ্ধি চেতনার প্রকাশকে রিপু, পাশ ও ইন্জিয় দ্বারা আচ্ছাদিত করে রেখে দেয় ।...কিসু ধারা সত্যের সহগানী, তাঁরা 
নিজদের আন্তরে সেই বৌধকে উপলার্ি করেন এবং সত্যের উদ্দেশ্যে ধাবিত হতে শুরু করেন । 


পুত্ররা, এন ভেবো না যে, এই বোধ তোমরা আমার থেকে লাভ করলে, তাই তোমাদের বিবাহের প্রয়োজন নেই। ... কারণ উপল 
শবে উপল হয়না, তা উপল কেবল মাত্র উপলহির মধ্যেই হয়। ... তাই পুত্ররা, আমি তোমাদের এই সমস্ত কথন বলার পরেও, 
তোমরা আমার বচনকে তো বিশ্বাস করলে, কিন্তু তোমরা সেই উপলাব্বিকে অনুভব করলে না, নিজদ্রেকে লিজহীন রূপে অনুভব 
করলে না। ... 


আর তাই পুরা, এমণে আমি যা কিছু তোমাদের বললাম, তা সম্কহোঁ অপস্থার তোখাদ্র বিস্মৃত করে দেবে, এবং আসি তোখাদেরে 
পঞ্চভ্রাতার পড়ী হয়েই তোষাদের সাথে বিরাজ করবে। ... যখন তোমরা লিজহীনতার উপলব্ধি করে ফেলবে, তখন আপম্মার নিজের 
প্রভাৰ বিস্তারকে সত করে দেবে, এবং তোমাদের আমার এই সমস্ত বচনের স্থুতি ফিরে আসবে” । ... এই বলে মাতা সেই স্থান থেকে 
নিজের উজ্ভর্গ সম্বরণ করলেন; দেবী অসিকে সম্মুখে লাভ করে পঞ্চযুবা অত্যন্ত আনন্দিত হলেন, এবং তাঁদ্র গুরুদেব দ্বী আসির 
সাথে এই পঞ্চযুঝার বিবাহ দান করলোন”। 


দেবী দ্ব্যিহ্রী হেসে বললেন, "ভুত শিক্ষা ও আরদভুত পদ্ধতি শিক্ষা ছানের | ... এমন শিক্ষাদান মাতার পক্ষেই অভ্ভব। ... তবে হ্যাঁ 
যার! মহাজ্ঞানী হয়েও ভরমিত, তাঁদ্রেকেই এই পদ্ধতিতে শিক্ষণ দেওয়া সম্ভব! আমাদের ন্যায় অভঙ্ঞানীদের শিক্ষা প্রদান করতে হলে, 
গুরুকে কঠোর হতেই হয়, না হলে আমাদের বৃদ্ধির যা দৌরাহায, আমরা উচ্ছেমেই যাবো” । আমরা আমাদের বুদ্ধিকে সবর্ত 
নাকগলাতে দিয়েই, সমস্ত গণ্ডগোল করে দিই | এইবুদ্ধি অত্যন্ত মাতববর সাজে সবর্সময়ে। সবর্সময়ে সে আমাদের কিভাবে ভোগ 
করা যাবে, কি ভাবে ভ্রখিত হওয়া যাবে, তাই বলে। সমস্ত কিছুতে তার যন্তব্য করা অভ্যাস । ... সময় ও প্রকৃতি সবর্সময়ে আমাদের 
মাগর্দিশগি করছেন, তাতে হয়না । ... 


সম্মুখে যেই কর্ম এসে উপস্থিত হয়েছে, তা করবে না সে যেই কর্ম সম্তুখে এসে উপস্থিত হয়নি, সেই কর্ম করতে মত্ত থাকবে। ... বুঝতে 
পারিনা আমরা, তাই পিতামাতার মুখ দিয়ে আমাদেরকে বলান মাতা, যেই বয়সে যেটা সেটা করে নে... কিনতু আমরা করবো না, যেই 
বয়সে যেটা নয়, আমর! সেই দিকেই ছুটবো, এই বুদ্ধি-মাতব্ধরটার পাল্লায় পরে। ... প্রকৃতির ভাষা আমরা বুঝতে পাইনা, তাই যেই 
কর্মে ন! যাওয়া উচিত, সেই কর্থ করতে গেলে, প্রকৃতি সয়ৎ তাতে বাঁধা প্রদান করেন। বৃদ্ধি তখনও মাতবৰরি করতে থাকে। 
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সমস্ত কথা বুঝতে না পেরে, গুরুরুপে তিনি আমাদের সম্মুখে এসে নিদরশ দেন, তখনও আমাদের বুদ্ধি মাতববরি করেন। ... 


সবর্গঘয়ে আসক্তি আর বিরক্তি! এটা আমার ভালোলাগে, এট আমার ভালোলাগেনা। ... পরিবারের প্রাতি আসক্তি, শতুর প্রাতিও 
আসক্তি! ... পরিবার দিনরাত্রি খোঁটা মারছে, সাধনা নষ্ট করে দিতে চাইছে, কিনু না, তাও আসক্তি পরিবারের প্রতি ।...শত্ু বলে 
কারুকে চিছ্িত করে নিয়েছি; তার পরেও সবন্ষিণ শত কি করছে, কি ভাবছে, কি করতে চাইছে, এই সমস্ত আবজর্নাময় প্র্থ মনে 
তোলা, এই বৃদ্ধির নিত্যকর্ম। 


যখন আত কোনপ্রকারে সাধনা করার জন্য স্থির হয়, অমনি বৃদ্ধি চেষ্টা করে যাতে, শীন্ুই সেই পথ থেকে আমরা সরে আসি, তাই কি 
বলে সম্গ্যাস নিয়ে নেয়ে। ...বৃদ্ধি জানে, সমযাস নিলে, টি পথ খোলা থাকবে, একটি ভণ্ড হয়ে লোকদেখানি গানবাজনা আর 
ব়তা দিয়ে উদ্ম ভোগে মন্ত থাকা, আর দ্বিতীয়টা হলো বহু কষ্ট ভোগ করে সাধনা করা । ...বৃদ্ধি জানে, ভণ্ডের পথে হালে, তার 
তো পোয়াবারো, আর যদি সাধনার পথে সম্গযাস নিয়ে হাঁটে, তবে কিছুদিনের মধ্যেই ক্লান্ত হয়ে, বিভ্রান্ত হয়ে ভোগসাম্রাজ্যে ফিরে 
আসবে। ... 


আর ঠিক সেই কথাটিই এখানে ভুত ভাবে আপনি বললেন পিতা | মাতা আদেশও দেন নি, নির্দর্শও দেন নি। ... স্পষ্ট ভাবে বলে 
দিলেন, যেই রিপুপাশদ্রে পরাস্ত করতে হয়, তাদের ভিড সংসারেই থাকে। তাই যদি সেই রিপুপাশদের দমন করতে হয়, তবে সংসারে 
থেকেই তা করা সম্ভব, সনধ্যাস নিয়ে নয়। ... ভুত সুন্দ্র লাগলো পিতা, এই অধ্যায়টি। ... আর মাতার কথা কি আর বলবো । ... 
উনার প্রেম করার সামর্থ খুনে, একটিই জিনিস মনে হয়, কনো মানুষই, সহত্ প্রয়াসের সতেও উনার ন্যায় প্রেম করতে পারবেনা”! 


অনুসুইয়া অধ্যায় 


প্রত ব্রহ্মাসনাতন এবার খাতার সপ্তম অবতারের কথা বলতে থাকলেন । তিনি বললেন, "এবার মাতার আরেক কাহিনীর শ্রবণ 

করো । কথাটি দেবী অনুসুইয়া যখন মাতার সানিধ্য লাভের উদ্দেশ্য দ্বৌ সবার অবতারকালে দ্হধারণ করেছিলেন, তখনকার | 
খাতার একনিষ্ঠ ভক্ত দেবী অনুসুইয়া, কিনতু মাতার সামিধ্য লাভ করেন নি বলে তাঁর মেগিভ | মোক্ষ লাভের সযত্ত গুণ তিনি আভর্ন 
করেছেন, কিতু কেবল খাতার সানিধ্য লাভের আদ্ম্য ইচ্ছাপৃতি হয়নি বলেই, তাঁর মোস্ষ সম্ভব হয়নি, এমনই তাঁর বিশ্বাস। 


তাই তিনি বহু আশা করে মানবজন্ম গ্রহণ করেন, ওবং মাতার সামিধ্য লাভের জন্য সদাপ্রস্তুত থাকতেন। তাঁর বিশ্বাস যে তিনি যাদি 
গুরুগদে আসীন হতে সক্ষম হন, তবে মাতা অবশ্যই তাঁর ইচ্ছাপুঙন করবেন । তাই তিনি গুরুপদে আসীন হয়ে, এক ব্রন্মগারিণীর 
বেশে স্থিতা থাকলেন । গুরুপদে আসীন হবার কারণেও, এবং তারই সাথে সাথে দৃঢপ্রতিজ্ঞ বর্ঘিরিণী হবার কারণে, তাঁর কাছে বহু 
কন্যা বর্মীচাষের শিক্ষা গ্রহণ করতে আসতেন । 
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তিনি দেহকামভাব থেকে সমস্ত কন্যাদের বিরত রাখতেন । এরই মধ্যে তিন কন্যা তাঁর কাছে উপস্থিত হন, যাদের নাম মৃধা, মেধা ও 
মীনা ।... তাঁরা তিন ভগ্গিনী, কিন্ত তাঁরা যখন দেবী অনুসুইয়ার কাছে উপস্থিত হন, তখন তাঁর প্রায়যুবতী। 


দেবী অনুসুইয়াও যে প্রাপুবয়স্কা হয়ে উপস্থাপন করছিলেন, তেষনও নয় | যৌবনের মধ্যগগনে তিনিও স্থিত, কিভু যৌবনভাব দেহে 
উপস্থিত হবার পূর্ব থেকেই, তিনি কামসতষমী, তাই যহা বরম্মাচারিণী। ... দীর্ঘ ১৫ সন হয়ে গেছে, তিনি ব্রন্মীচারিণীর আবস্থায় উন্নীতা, 
এবং সম্পূর্ণ জীবনব্যাপী তিনি কামসত্যমী। ... সকল শিষ্যারা তাঁদের যৌবনে কেবলই চরণ রেখেছেন, এবং সেই অনুপাতে, মেধা, 
মৃধা এবং মীনার বয়স সমান হলেও, বন্মীচাষের কেবলই শুরু করতে চলেছেন তাঁরা । 


কিতু তাঁদেরকে শিষ্যার্পে স্বীকার করবেন কি না, সেই ব্যাপারে দেবী অনুসুইয়া ইতস্তত করতে থাকলেন। যেই ভাবাবেগ তাঁকে 
এতাবগকালে কনো পুরুষের কাছেও এখন ইতস্তত করে তোলেনি, সেই ভাবাবেগ তিনি প্রথমবার লম্মত্য করলেন নিজের মধ্যে, এই 
তিন কন্যাকে দ্শশি করে| পরমাসুন্দ্রী এই তিনব্রা্াণ কন্যার রূপ তাঁর মধ্যে দ্হকাম ভাবনাকে একমুহর্তের যধ্যে চঞ্চল করে 
তোলে । 


তাঁদের দেহগঠন, তাঁদের অ্ভুত যস্ৃণ তক, তাঁদের মুখমগুলের ভুত শ্রী, তাঁদের গাতবর্ণ, এমনকি তাঁদের চলনভলি, সমস্ত কিছুই 
দেবী অনুসুইয়াকে বিরত করে তোলে। ... যেই মণে এই তিনকন্যা দেবী অনুসুইয়ার দিকে আশ্রমের দ্বারদ্শে থেকে অগ্রসর হয়ে 
যনোরম, এবং ধিস্থির, কিন্তু সেই ভঙ্গি প্রতিটি পদক্ষেপে উত যৌবনভাব যেন দ্বৌ অনুসুইয়াকে চঞ্চলমতির করে তোলে । 


আর দ্বৌ অনুসুইয়। ধতক্ষণে নিজের মনের মধ্যে কামসংযমের চেতনাকে পুনরায় লাভ করলেন, ততম্ষণে তিনি নিজের 
নবষগুহ্যদ্বারে যা অনুভব করলেন, তাতে তিনি নিজেই নিজের বন্মাচাষের সাথকিতার প্রতি সন্দিহান হয়ে গেলেন | এবার তাঁর দৃষ্টি 
যায়, বাকি কন্যাশিষ্যাদ্র প্রতি। যেই শিষ্যারা শ্েষ্ঠসুন্দ্র পুরুষের দিকেও ফিরে তাকাননা, তাঁদের নেত্র যেন একৃষ্টে এই 
তিনকন্যার প্রাতি আকৃষ্ট হয়ে যায়। 


সেই দেখে দেবী অনুসুইয়া মনে মনে স্থির করলেন, এই তিন কনঠাকে আশ্রমে রাখা সঠিক নয় | এতে সকলের স্থুলন স্কাভাবিক। ... 
মুধা, মেধা ও যমীন! সম্মুখে এসে দেবী অনুসুইয়াকে প্রণাম করে বললেন, "দেবী, আমরা যৌবনে পদাপণি করতে চলোছি। পতিসজ 
লাভ করার পুর্বে আমরা বরন্মাচাষের অভ্যাস করে নিজদ্রেকে গতির জীবনে মায়া নয়, তাঁর প্রেরণা রুপে স্থাপিত হতে আগ্রহী |... 
আমাদেরকে, আপনি কি কৃপা করে সেই ব্র্মীচাষের শিক্ষণ প্রদান করবেন?” 


২৪২ 


শ্রীী কৃতান্ত যহাসুত্র 


দ্বারে উপস্থিত শিক্ষগলাভ অভিলাষীকে গ্রহণ না করা, সম্পূর্ণ গুরুজাতির জন্য কলহের । কিন্তু শিষ্যকে পরীন্ষণ না করে গ্রহণ 
করাও সমরূপ ভাবেই অবাচীন অভ্যাস । তাই, দ্বৌ অনুসুইয়া হাস্যমুখে বললেন, “কন্যার, তোমাদের যে আমার শিষ্য হবার পূর্বে 
পরীন্গ দিতে হবে । তোষরা কি সেই পরীন্ময় উত্তীর্ণ হবার জন্য প্রস্তুত?” ... তিনকন্যা বললেন, "হ্যাঁ দেবী, আমরা সম্পূর্ণ ভাবেই 
প্রস্তুত, পরীন্মগয় উত্তীর্ণ হবার কারণে । ... আমাদের আদেশ করুন, আমরা কি করতে পারি”। 


দ্বৌ অনুসুইয়া এবার এক কঠিন পরীম্গার নাম করে, এই তিন কনঠাকে শিষ্যা হবার যোগ্যতা থেকে বঞ্চিত করতে উদ্যত হন। তাই 
তিনি বলেন, "আমার এই তিন শিষ্যা তোমাদেরকে গাখবিতাঁ একটি স্থানে নিয়ে যাবে । সেই স্থান হলো সদ্যবিঝাহিত পতিপড়ির 
যৌনমিলনের স্থান, যা সমাজের থেকে ঈষও বিচ্ছিন! সেখানে প্রতিটি পতিপ়ি একটি ফল ও ফুলের বাখিচায় কিছুদিন যাপন করে 
একে অপরের যৌনরস আস্কাদ্ন করে, সভানলাভ করেন, এবং সংসারে প্রত্যাবর্তন করেন! 


তোমাদেরকে সেখানে আমার এই তিন শিষ্যা নিয়ে যাবে, এবং একটি গোপন স্থানে স্থাপন করবে । ... তোমরা, সেই স্থানে স্থির 
থাকবে, এবং তিনদ্িস সমস্ত ক্রিয়া ওবং নিত্যকর্ যথা আহার, স্লান ইত্যাদি থেকে মুক্ত থাকবে । যদি তা সম্ভব করতে পারো, 
অ্থা নিজনেতর সম্মুখে যৌনভীড়া দেখার পরেও যদি কামসত্যমী থাকতে পারো, তবেই আমি তোমাদের শিষ্যা রূপে গ্রহণ 
করবো”! 


তিনকন্যা গুরুর আদেশকে শিরোধাধ করে, দ্বৌ অনুসুইয়ার তিনকনযার সাথে গমন করলেন, এবং তিন দ্বিস পরে তাঁদেরকে 
তিনকন্যা ফিরিয়ে আনলেন । দেবী অনুসুইয়া তিনশিষ্যার থেকে তিনকন্যার সমত্ত কথা জানতে চাইলে, তাঁরা বলেন, "গুরুমাতা, এই 
তিনকন্যা সমস্ত সময়ে আবিচল ছিলেন, কিছু অত ব্যাপার, আমরা আবিচল থাকতে পারিনি মাতা! .. আমরা এরপুর্বে এখন 
কামভাব অনুভব করিনি কনোদিন। ... 


খাতা, স্বামীন্তীর যৌনকরীডায় নয়, আমর! এই তিনকনঠার প্রতি প্রবল ভাবে কামাসক্ত হয়ে যাই, এবং (মাথানত করে) আমরা বিনা 
কনো ক্রিয়ায় লিপ্ত হয়েই, নিজদের বশ্মচার্য হারিয়ে ফেলেছি” । ... দেবী অনুসুইয়! অত্যন্ত চিভ্িত হলেন, সমস্ত কিছু শৃনে। তিনি এই 
তিনকন্যাকে প্রথমদ্শণি করেই এই সন্দেহ করেছিলেন । কিনতু এখন তিনি কি করবেন! তিন কন্যা নিজদের কঠিন পরীক্ষায় সফল 
হয়েছে, তাঁদেরকে শিষ্যারুপে গ্রহণ করতেই হবে, কিনতু বাকি শিষ্যদের কি তবে স্থবলন আনিবায! 


এই সমস্ত কিছু ভেবেও নিরুপায় হয়ে তিশকন্যাকে নিজের শিষ্য করে শেন, এবং সযস্ত শিষযাদের সাথে সাথে শি্ষণ প্রদান শুরু 
করেন । সত্য-অসত্য, ন্যায়-অন্যায়, ধর্ম-অধর্ম ইত্যাদির যেমন শিল্ষগ প্রদান করেন, তেমনই সাচার, সাবনা এবং যোগের শিক্ষা 
প্রান করতে থাকেন, এবং সমস্ত কিছুর মুল শিক্ষগই হয়, কামসত্যমের শিক্ষা । 


২৪৩ 


শ্রীী কৃতান্ত যহাসুত্র 


তিনকনঢা, মৃধা, মেধা ও মীনা ক্রমশই একাক তপস্থিনী হয়ে ওঠেন, এবং তাঁদের কামভাবনা সম্পূর্ণ ভাবে তাঁদের নিজদের নিয়ন্ত্রণে 
চলে আসে ক্রমে তা্রে প্রতি সমস্ত শিষ্যারাও আকর্ষিত হতে থাকেন, এবং তাঁদের এই তিনকণ্য। কেবলই কামনা, ক্রোধ, লিসা, 
মোহ, যদ এবং মাওসর্য ত্যাগের বিষয়ে বলতে থাকেন । তাঁদ্রেকে তাঁদের এই ভুত সংযমের রহসের ভেদ করতে বললে, তাঁরা 
কেবলই ভয়শুন্যতা, দ্বেষশুন্যতা, হিংসাহীনতা, কুল ও শীল ত্যাগের কথা বলেন। 


দেবী অনুসুইয়ার কাছেও সেই কথা পৌঁছায় । আর তা শুনতে শুনতে একাদিন তিনি বিরক্ত হয়ে ওঠেন, এবং একাদিন এই তিন কন্যার 
প্রাতি ক্রোধিত হয়ে ওঠেন, এবং এঁদের দশনি আভিলাষী হয়ে এদের শাসন করতে উদ্যত হন |... যেই সময়ে তিনি এই তিনকন্যার কাছে 
গমন করেন, তাঁরা তখন ঝিলে আর্ধ-অবগাহন করে ম্লান করছিলেন । ... দ্বৌ অনুসুইয়া এদের সম্মুখে এদেরকে শাসন করতে 
গেলেও, কেমন যেন অপদস্থ হয়ে যান। 


অপরুপ কামভাব তাঁর ঘনের মধ্যে এমনই আঘাত করে যে তিনি তাঁর দীর্ঘ ১৫ বগসরের বরন্মাচাষের তপস্যার থেকে চ্যত হয়ে যান । 
.. দীঘকালের সংযমের পর, সেই সংযম ধখন ধংস হয়ে যায়, তখন তিনি প্রগলন্যায় হয়ে ওঠেন, এবং অসুস্থ হয়ে ওঠেন। ... 
গুরুমাতাকে এমন অসুস্থ অবস্থায় দেখে, তিনকনযা নিজদের ানকে অধর্সমাপ্ত রেখেই গুরুমাতার কাছে উঠে যান । তাঁকে 
আশ্রমকক্ষে নিয়ে গিয়ে, প্রায় একটি বগসরব্যাপী সেবা করেন। ... 


দেবী অনুসুইয়া এই একটিবগসরে সুস্থ তো হয়ে ওঠেন, কিন্তু এই তিনকন্ঠার প্রতি স্পর্শে তিনি প্রতিযুহ্র্তে নিজের বন্মীচার্যকে স্রালিত 
হতে প্রত্যক্ষ করেন, এবং মনব্যাথায় কাতর হয়ে ওঠেন । ... গুরুভগিনীগণ তাঁদের গুরুমাতার এমন অবস্থার জন্য স্পষ্ট বৃঝ/তে 
গারেন যে এই তিনকন্যাই দায়ী, আর তাই এই তিনকন্যাকে আশ্রম থেকে বহিষ্কার করে দেন । ... 


দেবী অনুসুইয়া প্রথমে এই সিদ্ধান্তে তুষ্ট থাকলেও, কিছুদিনের মধ্যেই তিনি এই তিনকন্যার আনুপাস্থিতির বেদনা অনুভব করেন |... 
তাঁদের সেবার মধ্যে কনো প্রকার কামনা ছিলনা; তাঁদ্র স্পশের যধ্যে কনো প্রকার কাষনাও যেমন ছিলনা, তেমন কামনার 
আবাহণও ছিলনা । ... সম্পূর্ণ পবিত্র এই তিনকন্যা । ... আপবিত্রতা তো আমাদের মনে, তাই আমর] ওদের সংস্পর্শে আসতেই, 
আমাদেরকে অপবিত্রতার সম্ুখীন হয়ে আমরা আমাদের ব্র্াচাষের স্বুলন ঘটাতাম। ... 


এমন বিচার করে, তিনি স্বয়ং এই তিনকন্যার কাছে গমন করেন । বহু অনুসহদীন করে, এই তিনকন্যার আলয়ের সহান লাভ করেন । 
এবং সেখানে প্রবেশ করামাত্রই, তিনকন্যা দ্বৌ অনুসুইয়াকে সাগরহে, মহানন্দে নিজদের গৃহান্তরে এনে স্থাপন করলেন । ... 
তিনকনযারই নেত্র সজল, তাঁদের গুরুমাতার এমন করুন আবস্থায় তাঁর! তাঁর সঙ্গে থাকতে পারছেন না, তাই বেদনায় কাতর । 


দেবী অনুসুইয়। সমস্ত কিছু দেখে বললেন, “কি মৃত্তিকা দিয়ে নিখিত তোমরা মা! ... প্রথম দিবস থেকে আমি তোমাদের সন্দেহের 
নেত্রে দেখেছি। ... যেই পরীক্ষায় তোমাদের আমি প্রেরণ করেছিলাম, সেই পরীল্ায় তো পুর্ণ এক যুগের বরম্মীতাই সহন করতে 
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পারে, কিন্ত তোখরা ব্রন্ধীতাষের চর্চা বিনাই তা সহন করে এলে। ... এরপরে, তোখাদেরে দ্শণি মাত সমস্ত আশ্রমের শিষ্যাদের মধ্যে 
ব্রন্থীচাযর্থথীলনের যেই ভাবের উদ্বেগ হত, সেই ভাবকে তোমর] নিজেরাই ত্যাগ করালো । ... 


তোমাদের দশশি মাত্র, আমার দীর্ঘ ১৫ সনের বর্মীতার্য নিমেষে ত্যাগ হয়ে গেল । ... তারপরেও তোমরা আমার প্রাণপণ সেবা করলে, 
পুর্ণ মেহ দ্বার সেবা করলে। ... তারপরেও তোমাদের আমার শিষ্যারা অপমান করে বহিষ্কার করলো, এবং আমিও সেই বহিষ্কারের 
নেপথ্যে রইলাম । ... ওতোক্ছির পরেও, তোমাদের গুরুযাতার প্রাতি এমন রেহ কি করে?... 


আর তো আমি গুরুমাতাও নেই, আমার নিজের ব্রম্মীচাযেরই স্থবলন হয়ে গেছে। ... এরপরে কি আমি সেই স্নেহ লাভ করার উপযূক্ত 
গাতী!” ... তিনকন্যা বললেন, "মাতা, আপনি যহাতপত্বী। কিনতু আপনি যে বন্মীচাষের শিম্গিই ভল দিচ্ছিলেন! ... কামসংযমের 
শিক্ষণ বর্ধীচাষের শিক্ষাই যে নয় মাতা! ... ব্যক্তি ধতম্মণ কাখনা, বাসনা, কোধ, লোভ, মোহ, যদ, মাওস্য এবং আষ্টপাশের আধীনে 
স্থিত, ততক্ষণই যে তাঁর কাম সংযমিত থাকেনা! ... 


দেহকামকে সংযখিত করতে হয়না মাতা; দেহকামভাব স্কতওই সংধমিত হয়ে যায়, দি ব্যক্তি নিজের ইন্জিয়, রিপু ও পাশের থেকে 
মুক্ত হয়ে ধান । আসলে মাতা, দেহকাম সত্যমের বিষয় নয়, আহার নি মৈথুনের একটি অজ তা, আর তা সকলের জন্য আবশ্যক, 
কারণ এতেই বংশবৃদ্ধি পায়। ... কিনতু দেহকাম প্রায়শই বংশবৃদ্ধির কারণে নয়, ভোগসামত্রী ও ভোগসামর্থয রূপে প্রসারিত হয় |... 
কিন মাতা, কেবল কামভাবকে সংযখিত করলেই যে এই ভোগভাব থেকে মুক্ত হতে কেউ পারেন না । ... 


ভোগ ভাব আমাদের ইন্দ্িয়ের থেকে আগত হয়; আমাদের রিগু সকল সেই ভোগভাবকে সুরাম্মিত করতে আক্রমণাত্ুক করে তোলে 
আখাদের বৃদ্ধিকে, আর আমাদের পাশ সকল সেই ভোগভাবকে সুরম্মিত করতে রন্মণাত্বক করে তোলে আমাদের বৃদ্ধিকে |... যদি 
এইবুদ্ধির ভোগভাবই সুরম্মিত থাকে, তাহলে কামসং্যম কি করে সম্ভব মাতা! ... তাই মাতা, শি্মগ তো ইন্জিয় সংযমের হওয়া উচিত, 
শিক্ষ/ তো রিপু ও পাশ দমনের হওয়া উচিত | এই £ইয়ের শিশ্ষাই যে ব্যক্তিকে ভোগচিত্তা থেকে বিরত রাখে । আর এর ফলে যে কাম 
সংযম সহজাত ভাবেই উপস্থিত হয় মাতা!” 


দেবী অনুসুইয়া লত্জিত হয়ে বললেন, "আজ আমি একটি নয়, ছুটি শিক্ষা লাভ করলাম কন্যারা। ... আর তার থেকেও বড় এক 
প্রাপ্তি হলো আমার । ... আজ আমি যেমন প্রকৃত বন্নচাষের শিক্ষণ লাভ করলাম, তেখনই শিখলাম যে গুরুর জ্ঞানলাভ সমাপ্ত 
হয়না। ... বরং গুরু হয়ে ওঠার পর, তাঁর জ্ঞানলাভ প্রকৃত অর্থে শূরু হয় | ... হ্যা পুৰী, আমি গুরু হয়ে অহংকারী হয়ে উঠেছিলাম, তাই 
এই সহজ সত্য উপল্কিই করতে পারিনি। 
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আমি আজ বুঝে গেছি সমস্ত কিছু । ... বুঝেগেছি, একজন অধেকি শিক্ষা লাভ করেন গুরু হয়ে ওঠার কারণে । গুরু হয়ে গেলে, তিনি 
তাঁর শিক্ষার ঝাকি অধেকি লাভ করেন । গুর হবার শিক্ষা হলো শিক্ষমালাভের খাত্র অধেকি; এবং গুরু হবার পরের শিম্ষা তাঁর 
জীবনের বাকি অধেকি শিক্ষা । ... আর পুরী, আজ আমার সবাঁধিক প্রাপ্তি হলো । ... 


আমি অবিবাহিতা, অভাগা। কিন্তু এই অভাগিনী আজ, মাতৃসুখকে স্পষ্ট অনুভব করছে । ... আজ তাঁর মনে হচ্ছে, সে এই প্রথম মাতা 
হয়ে উঠেছে। ... পুতী, আমি ধন্য হয়েছি, তোমাদের শিষ্যারুপে লাভ করে, কিন্তু আজ আমার মনে হচ্ছে, আমি গুরু নই, আমি 
তোমাদের মাতা হতে পেরে ধন্য হয়েছি। ... আমার নিজের কশযা তোমরা, আমার বাগসল্য পানের জন্য তোমর] লালায়িত, কিন্তু 
তার থেকেও অধিক লালায়িত আমি তোখাদের আমার বাগসলায পান করানোর জন্য” । 


তিনকনযার মুখে আনন্দের ভাব সঞ্চারিত হলে, দ্বৌ অনুসুইয়া বললেন, "মা, আমি অহংকারের সাথে তোমার সামিধ্য লাভের জন্য 
লালায়িত ছিলাম । কিছু লেশ খাত্র অহংকার থাকলে যে, তুমি সম্মুখে অবস্থান করলেও, তোমাকে সনাক্ত করতে দেয় না, তা তম 
প্রত্যক্ষ প্রথাণ করে ছিলে আজ। ... আমার ইচ্ছা ছিল, তোমার সঙ্গ লাভ করি | আমার পূর্বেও বহ তপ ছিল, আর সেই তপের 
তেজের পুরস্কারেই আমি এতাবগ তোমার সামিধ্য লাভ করে এসোছি। ... 


কিনতু আমার অহংকার ছিল যে, আমার গুরুবিদ্যার ফলে তুমি আমাকে তোমার সঙগলাভ করাবেই। ... অহংকার মিথ্যা বই সত্য 
হয়না। ... তাই তুমি আমার গুধের তপফলের কারণে আমাকে তোমার সানিধ্য প্রদান তো করলে, কিনতু আমি তোমার প্রতি সন্দ্হান 
থেকে, তোমার সামিধ্যের আনন্দকে উপভোগ করতেই পারলাম না। ... আজ আমার গুরু হবার অহংকারকে তুমি চুরচুর করে 
দিলে |... আর দেখ মা, আজ তোখার সানিধ্যকে আমি প্রত্যক্ষ অনুভব করছি। ... 


আহংকার যা, একমাত্র অহংকার অর্থাৎ নিজের পৃথক অভ্িিতের সম্মানের জন্যই মানুষ তোমার সানিধ্য লাভ করেও করেন না, 
কারণ সেই সামিধ্যকে তিনি উপলব্ধি করতে অক্ষ | ... মা, আজ তোমাকে তোখার অবতাররূপে বড্ড দ্খেতে ইচ্ছা করছে, কিন্ত তার 
থেকেও আধিক, অনেক আধিক ইচ্ছা করছে, এবার তো তোষার সেবা করি। ... দ্ঝারাত্র, নিজকে সম্পূরূপে প্রেমে নিয়জিত করে, 
তোমার সেবা করি, আর সেবা করতে করতে তোষাতে বিলীন হয়ে যাই। ... 


তাই মা, আজ আমি তোমার ভবতাররূপ দ্শনি কাষন। করবে! না। ... যদি তা করে ফেলি, তবে যদি তোমাকে পুত্রী বলে মানতে ইচ্ছা 
না করে! পরিবতে যদি তোমার গুত্রী হয়ে, তোখার অনন্ত বাগসলোযের স্বাদ নিতে ইচ্ছা জাগে! ... তাই মা, আজ আমি তোমাদেরকে 
আমার পুরীরুপে স্থিতা করে, আশ্রমের সকলের কাছে ব্র্মী চাষের প্রকৃত সত্য সম্থুখে রাখতে চাই। ... 
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আর সাথে সাথে ওও বলতে চাই যে, গুরু হয়েছি বলে আমার শিক্ষালাভ সাও হয়নি, আমার শিক্ষালাভ এক দ্বিতীয় চরণে উন্নীত 
হয়েছে”! তিনকন্যা একত্রিত হয়ে, এবার মাতা সবান্থার রুপ ধারণ করে বললেন, "অনুসুইয়া, তুমি জানে? তোমার মাতত দেখে 
আমি কতটা লালায়িত থাকি! ... 


অনুসুইয়া, তোমার এই ইচ্ছা, অথাৎ আমার সলপ্রাণ্তির ইচ্ছার কারণে তুমি যোন্চ থেকে চ্যত ছিলেন; গুরুর শিক্ষা লাভের 
প্রয়োজন নেই, এবং ব্রন্মচার্য কেবল কামসং্যমের উপায়; এই &ই ভান্ত বোধের কারণেই তুমি মোম্চ লাভ করতে পারো নি |... আমি 
যদি তোমার কাছে একাকী আসতাম, তোখার তপতেজ আমাকে সনাক্ত করে নিত, আর তাই তোমার এই £ই অপুর্ণতাকে পুর্ণ করতে 


পারতাম না অনুসুইয়া”। 


দেবী অনুসুইয়! হেসে মাথা নেড়ে বললেন, "যে ধত বড়ই মাতা হন, ধত মাতৃতুই অন করে নিন মা, তোমার নযায় মাতা হবার সামর্থ, 
না তো কারুর ছিল, আর না কারুর পন্মে তা ধারণ করা সম্ভব! ... সন্তানের উদ্ধারের জন্য, তামি নিজের প্রাতি আশ্রীল ভাবনাও 
ভাবাতে একটিঝারের জন্যও দ্বিধা কর ন1। ... কি করে মা!... আমিও একজন ম1। কিন্তু আমিও ভেবে পাচ্ছিনা যে কি পরিমাণ 
সভ্ভানক্রেহ থাকলে, তবে এই পরিমাণ আত্মত্যাগ সম্ভব । ... 


নিজের সুখত্যাগ করা যায়, নিজের সখ ত্যাগ করা যায়, আহার শিঙা ত্যাগ করা যায়, কিনতু নিজের নিষ্কলঙ্ক চরিত্রকেও ত্যাগ করা 
যায়!... এই পরিমাণ বাৎজল্যরস, মা ... আজ আমি বড়ই দ্বহ্বো পতিত হয়ে আছি। ... আমি মাতা হবো না, পুত্বী হবো! ... তোখার 
খাতা হতে আজ আমার লঙ্জা লাগছে। ... নিজের মাতৃতুকে বই তচ্ছ মনে হচ্ছে আজ মা! 


পূর্বে ভ্রিদেধের জননী হয়েছিলাম আমি, কিন্তু তা আমার তপতেজের মাধ্যমে | আর সেই ক্ষণ থেকে আমার বড় আহংকার জন্ম নেয় 
যে আমি শ্রেষ্ঠ মাতা । সেই অহংকারের ফলে, এমনও ইচ্ছা জন্থা নেয় যে আমি ভ্বিদ্বীর মাতা হবো! । আজ তামি আমার সেই 
সাধৃকেও পুন করে দিয়েছ। আমি বেশ বুঝে! গেছি, মুধা অন্যকেউ নন, স্বয়ং শী); মেধা স্বয়ং সরস্বতী, এবং মীনা স্বয়ং আদিশক্তি। 


কিন্তু বিড়ম্বনা দেখ মা, আজ আমার অহংকার আমার থেকে খসে গেছে!... তাই আমি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি, নিজের তপতেজকে 
ব্যবহার করেই আমি মাতা হয়েছিলাম ভ্রিদেবের | কিন্তু মাত যে স্বয়ং একটি মহাসাধনা! ... মাতা যে সবর্ষিণই মাতা | কন্যারূপেও 
তিনি যাত।, সখী রূপেও তিনি মাতা, গুরু বূপেও তিনি খাতা, শিষ্য। বূগেও তিনি ঘাতা, জননী বেশেও তিনি মাতা, ভগিনী বেশেও 
তিনি মাতা, আর এই সমস্ত মাতা একত্রিত হয়ে যায় যখন, তখনই তিনি প্রেমিকা বেশে স্থিত । 


সমস্ত অর্থে মাতৃত্রসাধন, এই তো প্রকৃত মাতৃত। ... আমরা সতী হবার জন্য উঠে পরে লেগে থাকি, কিতু একটিবারের জন্যও ভাবিনা, 
স্বয়ং জগভ্জননী, যিনি তাঁর পতিকে অপার প্রেঘ করেন, তিনি কেন সতী নন |... কেন তিনি সতী হয়ে স্বামীর আদেশের অপেক্ষায় 
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থাকেন না, কেন তিনি তাঁর স্বামীকেও সত্যপথে চালন! করতে পিছপা হননা। ... আসলে মা, মাতত যে অত্যন্তই বিশাল, ... সতী 
সেই মাততের সামান্যতম অজও হতে সম্মম নয় 


জননী ভাবেন তিনিই মাতা, কিন্তু মাততের পালন তিনি করতেই পারেন না, কারণ তিনি যাততের ঝাকি সমস্ত বুপকে অত করে দেন! 
..কিনতু তুমি কিরূপ মা! ... তুমি যে সকল বেশেই সম্পূর্ণ মা! ... একই সঙ্গে তৃমি জননী, ভগিনী, কন্যা, সখী, প্রেমিকা, গুরু, আবার 
শিষ্যা!... এই প্রবল যাতত়ের সকাশে!... না মা!... আজ আমি নিজকে এতটাই তুচ্ছ বোধ করছি, থে নিজকে খুঁজে তো পাচ্ছিই না, 
নিজকে খুঁজে পেতে ইচ্ছাও করছে না। ... 


সদা সদা, তোমার মাতত়ের কাছে বশ্যতা স্বীকার করতে ইচ্ছা করছে। ... বশ্যতা এক বন্ধন, এক মহাবহইি। কিন্তু সেই বশ্যতা স্বয়ং 
য়, যিনিই এই কষ্টানারসংসারের প্রণেতা, রন্চক ও নাশক, অাঁগ যিনিই শিব, নারায়ণ, এবং বরদ্ম, তিনিও কেন তোমার বশ্যতা 
স্বীকার করে থাকতে এতো পছন্দ করেন, আজ আখি তা বৃঝতে তো পারছিনা, কেবল আন্দাজ করেই পুলকে আমার সমস্ত অভ্তিত 
শিহরিত হচ্ছে। ... 


যেই বশ্যতা শক্তির প্রভাবে বিস্তারিত, সেই বহান ধেন কারাগারে নিক্ষেপ বোধ হয়; আবার যেই বশ্যতা শুদ্ধ মাততের প্রেমের দ্বারা 
প্রসারিত, সেই বহন স্বীকার করার আনুভব যেন আমৃতর সাগরে অবগাহনের নাযায় | ...মা, এই সহজ সত্য কেন বুঝিনি এতকাল! ... 
এই সত্য তো কঠিন নয়! ... এর থেকে সহজ তো কিছ্ছুই হয়না! আহার করা, নি যাওয়াও এর থেকে কঠিন কর্ম. | আমার আত 
আমাকে বিভিম বেশে এই কথা বলেছিলেন । ... 


আমার পুত্রসম হয়ে, দরবাঁসা বেশে যখন তিনি তাঁর মাতাকেই প্রেমের গুহ্য কথা বোঝাতে পারলেন না, তখন তিনি এক ক্রোধী ঝ/ষি 
হয়ে উঠলেন। ... দত্তাতরেয় তাঁর মাকে এই কথা ঝোঝ!াতে না পেরে বিবাদী হয়ে উঠলো। ... কিন্তু এই মৃখাঁ কিছুতেই বুঝতে পারলো না, 
এই বিশ্বসংসার কেবলই প্রেম থেকে জাত। ... সকল ব্রন্মীণু স্বয়ং বর্মাময়ীকে প্রেম আপ্ণি করতেই, নিজদের অস্তিত্বকে ব্রহ্মামুক্ত 
অনুভব করেন, এবং এই জীবনরু্পী যাত্রা করেন। ... 


সেই প্রেম যে জীবের আচ্ছাদ্নে স্থিত হয়ে কলুষিত হয়ে যায়, ্াথপিরিপূর্ণ হয়ে যায়, তাই সেই আদ্কিরণ, অর্থও তোমাকে প্রেম সে 
আপণি করতেই পারে ন1। ... যা, তুমি যহামায়া বেশে, পরানিয়তি বেশে, পরাচেতন বরন্মাময়ী বেশে সদা সদা প্রাতিটি জীবাণুর থ্রেম 
আপথিকে শুদ্ধ করার মা দশশি করে| আনতে গিয়ে, তাঁর প্রেম শৃদ্ধ হয়, আর সে তাঁর আদ্কারণকে সিদ্ধ করে, পুনরায় জীবাণু থেকে 
বর্মীণু হয়ে যায়, এবং বর্মণ সহজেই অনুভব করেন, সমসতৃ ব্রন্মোর কনো অণুই সম্ভব নয়, কারণ বন্মা যে অভেদ্য, আর তখন 
বরন্মো, অর্থাৎ তোখাতে পুনরায় বিলীন হয়ে, মহা-মহা মিলনান্ৰ ভোগ করে। 
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মা,এর থেকে সহজ সত্য আর কি সভ্ভব!... প্রেম অপর্ণের কারণে এই বিশ্বাসংসারের শুরু; ধ্রেষকে স্থল ও সুম্ধা বোধ বিহীন করে 
শুদ্ধ করে তোলার জন্য এই জগত চলমান; আর প্রেম আপর্ণ করেই যহামিলনের সাথে সাথে এই সমস্ত ব্রন্ধাণ্ডের নাশ। ... এই তো 
সহজতম সত্য মা!... এতে জটিলতা! কোথায়... কিন্তু মা, যাছি এতই সহজ হয় সমস্ত কিছু, যদি জটিলতার লেশ মাত্র তাতে না থাকে, 
তবে তা এতকাল ধরে বুঝ/তে পারলাম না কেন! ... 


(সজল নয়নে) খুব আনন্দ হচ্ছে মা! আবার খুব কষ্ট হচ্ছে।... তোমার প্রাতি প্রেম অপর্ণ করতে পেরে খুব আনন্দ হচ্ছে, আবার খুব 
কষ্টও হচ্ছে। ... মনে হচ্ছে, আর তো কয়েকটা দিন, কতই বা প্রেষ করতে পারবো! ... যদি এতকাল সেই প্রেমের অর্থ বুঝতাম, তবে 
আরো একটু বেশী প্রেম করতে পারতাম। ... খণী নয়, কৃতগর মনে হচ্ছে নিজেকে, ... এই অপার প্রেমকে পরিশোধ করার সামর্থ্য 
তো আমার নেই, কিতু সামান্য প্রেঘ করতে পারলাম ন1, এই গ্রানি হচ্ছে। ... 


যা, আমার না আজ তোমার থেকে অনেক কিছু চাইতে ইচ্ছা হচ্ছে, কিতু আবার, কি চাইবো, সেটাই বুঁঝে পাচ্ছিনা। ... কি বলবে 
তোমায়? আরো কিছুদিন আমাকে রেখে দাও, আমি তোমায় প্রেথ করবো, সবরপ্রোমিকাকে প্রেথ করবো! ... কি করে প্রেম করবে 
তোমায় মা!... তোমায় প্রেম করার সামধ্যই নেই আমার, ধতই প্রেম করতে চেষ্টা করবো, ততই অনুভব করবো ধেন আমি থ্রেম 
করছি না, প্রেঘকে আস্বাদন করছি। ... 


কি চাইবো মা তবে! .. স্কাথপিরের যত বলবো, মা আরো কিছুদিন আমাকে তোমার প্রেম আক্কাদন করার সুযোগ দাও। ... নিজের 
আহংকারকে নিজে নিজে চূড়ান্ত অপমান করে বলবো, এতকাল ধতই জগত আমাকে মহাজ্ঞানী বলুক, ধতই আমাকে মহাসতী বলুক, 
ছিলাম আমি একজন মহামুখ। ... তাই নিজের যনের সন্কীতার আঙালে থেকে, তোমার অপরিসীম প্রেমকে অনুভবই করতে 
গারিনি। ... আজ সেই অনন্ত প্রেমের সাদ গেয়ে, তোমার অব্যাক্ত প্রেমের ভাষা খোঁজার চেষ্টা করে যাবে, আর প্রাতিযুহৃতে ব্যর্থ 
হবার আনন্দে শিশুর খত লম্ফ করবো! 


কি চাইবে। মা? ইচ্ছা করছে তোখার মধ্যে বিলীন হয়ে যাই... বিলীন হয়ে গিয়ে নিজের এই খিথণা প্রেমের নাটকের জবানিকা পতন 
ঘটাই;মন যেন বলছে, মিথ্যাই তুই প্রেম দানের শঠের ন্যায় প্রবচন দিচ্ছিস, প্রেম করার সামধ্্যই নেই তোর |... আবার পরের মুহূর্তে 
ইচ্ছা হচ্ছে, তোমার থেকে একসুহ্তের জন্যই আলাদা না হয়েও, আলাদা থাকি, আর আরো আধিক অধিক করে তোমার প্রেমকে 


অনুভব করি। ... 


ইচ্ছ৷ হচ্ছে মা, গৃথিবীর সববৃহ এই রচন। করি, আর সেই গ্রন্থের পাতায় পাতায় তোষার অপার থ্রেমের বিবরণ দিয়েও দেখাই যে 
তোখার প্রেমের বিবরণ দিতেই পারলাম না, আর এই ভাবে প্রমাণ করি যে তোমার প্রেমকে শব্দে ব্যাখ্যা অসম্ভব? আবার পরের 
মুহূর্তে মনে হচ্ছে, সেই গ্রন্থই বা রচনা! আমি কি করে করবো! ... সেই গ্রন্থের গতি শব্দই যে তুমি স্বয়ং... সেই ্রস্থের প্রতিটি অক্ষরে, 
প্রাতিটি ভাবে থে তোখারই প্রেম প্রত্যক্ষ হবে। ... 
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কি যে চাই মা তোমার থেকে কিচ্ছ বুঝতে পারছি না!... প্রেম করতে চাই, তাতেও দেখি যে তোমার প্রেষকেই আস্বাদন করছি; প্রেম 
পেতে চাই, তাতেও যেন নে হয়, আর কত ব্যাথা দিবি নিজের মা-কে, আর কতো পরিখখ করাবি তাঁকে! ... ঘাঝে মাঝে মনে হচ্ছে, 
কিছু চাইবার কি দরকার! ... এতকাল তো এটা সেটা চেয়েই এলি; না সেই চাওয়াতে তাঁর প্রেমের অব্যাক্ততা অনুভব করলি, আর না 
সেই অব্যাক্ত প্রেমের সামান্যও দিতে পারালি। ... 


আবার পরের মুহ্্ে মনে হচ্ছে, কিচ্ছ চাইবো 71... যদি না চাইবার জন্য, তোখাতে বিলীন হয়ে যাই, আর তে! তখন তাঁর আপার 
প্রেমকে গুথক করে অনুভবই করতে পারবোন1! ... ঘা, ও আমার কি অবস্থা! ... তোমার থেকে পৃথক থাকতেও কষ্ট হচ্ছে, আবার 
তোখার মধ্যে বিলীন হয়ে যেতেও কষ্ট হচ্ছে!... মা এ আমার কি অবস্থা! ... মন যেন আমাকেই গালমন্দ করে বলছে, তুই পাগল হয়ে 
গেছিস; আবার পরের মুহৃতে শিশুর মত আনন্দ করে সেই একই কথা বলছে, তুই পাগল হয়ে গেছিস! 


ও মা!... আমার শব্দকে বিরাম ছাও মা!... তুমি অব্যাক্ত, তোখার প্রেম অব্যান্ত। শব্দ দিয়ে কি সেই প্রেমের ব্যাখ্য। সম্ভব! কিন্তু এই 
পাগল মেয়ে তোখার, অণগর্ল প্রগলের প্রলাপ করে চলেছে। ... এর যে প্রতি উচ্চারিত শব্দে, তোমারই শক্তিসঞ্ার হচ্ছে। ... 
তোমার হৃদ্য়তেই তা আঘাত করছে | ... আমি যেন জেনে বুঝেও কিচ্ছু করতে পারছিনা |... আমার বাকশক্তিকে নিয়ে নাও মা। ... 
নাহলে অনগ্ল কথা বলে বলে, তোমার প্রেষকে এই মেয়ে হেলায় শব্দের মাধ্যমে অপচয় করবে” । 


যাতা এবার সম্মুখে এসে, দেবী অনুসুইয়াকে প্রবল আবেগে আলিজ্‌ন করলে, দেবী অনুসুইয়া যেন সবাঁনে পুলক অনুভব করে 
পুনরায় বলতে থাকলেন, "কোথায় লাগে রমণসুখ!... কোথায় লাগে সভভানসুখ!... এমন কোন্‌ সুখ আছে জগতে, যা এই 
আলিজানের থেকেও অধিক রোমাঞ্চ দিতে সক্ষম |... ও যা, এই রোখাঞ্চ কি সদা সদা থাকবে আমার সাথে! ... যদি থাকে, তবে 
আমি আমার এই মিথ্যা 'আমি"টাকে রেখে দিতে চাই। ... আর তা না হলে, এই মিথ্যা 'আমি'র কনে প্রয়োজন নেই। ... 


এই রোমাঞ্চলাভের পর যে আহারসুখ, নি্রাসুখ, মৈথুনসুখ, সমস্তপ্রকার সুখ তৃচ্ছই নয়, তণবগই নয়, তাদ্রে অভ্িতই মিথ্যা মনে 
হচ্ছে। ... ও মা বলো ৭11” ... মাতা আলিজনরত অবস্থায় বললেন, "চুপ চুপ অনুসুইয়া! ... শিশু হয়ে গেছ তুমি! ... সম্পূর্ণ শিশু হয়ে 
গেছ।... তোখার শিষ্যারা এই অবস্থায় তোমায় দেখলে কি ভাববে! ... ভাববে তাঁদের গুরুর খতিভম হয়েছে?” 


হয়ভুরুপ ধারণ করে তোমার এই প্রেমে শিশু হয়ে থাকেন, তা আমি তে৷ এক মিথ্যা অস্তিত মা!... যে যা ভাববে ভাবুক, আর কনো 
ভয় নেই মনে; আজ সত্যই আমার আত্থার প্রতিটি ভাবকে অনুভব করছি। তাঁর প্রতিটি শব্দের গভীর তাগপ্যকে অনুভব করাছি মা । ... 


ন] আছে সম্মানের মোহ, না আছে অপমানের ভয়; না আছে আসক্তি, না আছে বিরক্তি; না আছে ইচ্ছা, না আছে অনিচ্ছা, না আছে 
কামনা, না আছে নিষ্কামের ভাবনা; ... মা, যাগো... আজ আমি মুক্ত, ... হ্যা মা, আমি মুক্ত, আমি আমার মিথ্যা 'আমি'র থেকে 
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মুক্ত।... তাই তো এই 'আমি'কে, কে মান দিলো, কে তিরস্কার করলো, তার কনো বোধ নেই; এই আখি রইলো না অবলুপ্ত হলো, 
তারও কনো বোধ নেই; অবাঞ্ছিত হয়ে গেছে এই আমি” । 


যা এবার দ্বৌ অনুসুইয়ার মুখকে নিজের কোষল হত্তদ্বারা বহী করে বললেন, "হয়েছে অণৃ, অনেক বলেছ। এবার একট এই মায়ের 

বনে হি হয়ে থাকো তো” । ... দেবী অনুসুইয়া জানেন না, তিনি কতক্ষণ সেই স্থির অবস্থায় রইলেন । তাঁর যনে হলো কিছুম্ষণই মাত্র 
ছিলেন সেই আবস্থায়। ... তাঁর শিষ্যার। ভাদ্র গুরুর সহথীন করতে করতে এসে উপস্থিত হয়ে, তাঁকে স্পর্শ করতেই, তিনি চমাকিত হয়ে 
উঠলেন আর দেখলেন, দেবী মৃধা, মেধা ও মীনা, তাঁকে সন্তানের ন্যায় আঁকরে ধরে রয়েছেন । 


সেই অনুভবে, তিনি পুনরায় তিনকন্যাকে নিজের প্রাণের সমস্ত প্রেষশক্তিদ্বারা আলিজন করলেন । অনুসুইয়া শিষ্যারা বললেন, 

"যাতা, আপনি এই কক্ষে একটি আমাবস্যায় প্রবেশ করেছিলেন, আর আজ যে দেখুন প্র্ণখার রাত্রির জ্যোগা আপনার আলে 
পরছে।”... দ্বৌ অনুসুইয়া হেসে শিষ্যাদের উদ্দেশ্যে বললেন, "সেটাই তো স্বাভাবিক পুত্রী, এই সমস্ত সময়টাও যে পুর্ণতার সময় 
ছিল, শুরাাপক্ষের সময় ছিল” । 


দেবী অনুসুইয়া হেসে তিনকন্যার উদ্দেশ্য বললেন, "এই পুত্রীরূপ মাতার সেবা করবে তো তোমরা!” ... ভ্রিদ্বী শিশৃকন্যার মত 
যাথাকে বারেবারে নেড়ে "হ্যাঁ” বললে, দেবী অনুসুইয়! বললেন, "চলো তবে আমার সাথে, আমি তো সেবার আভিনয় করবো যান, 
প্রকৃত সেবা তো তোমরাই করবে। ... তা তোমাদের প্রেমে আমাকে আখার অন্তিতের শেষ কিছুদিন ডুবিয়ে রেখে দেবে চলো” । ... 


সকল শিষ্যাদের সাথে দেবী অনুসুইয়া নিজআশষে প্রত্যাবর্তন করলেন! সেই সময়ের পরেও প্রায় ১২ সন তিনি দেহধরে ছিলেন । 
আর সেই দেহ ধারণের অবস্থায় তিনি সকল শিষ্যাকে দিব্যপ্রেমের কথাই কেবল বলে গেলেন। ... সকলসময়ে সকলকে বলো 
গেলেন, "প্রেমের কারণেই জগতের রচনা, প্রেমকে শুদ্ধ করার জন্যই জগতের চালনা, এবং প্রেম শুদ্ধ হয়ে গেলেই জগতের লয় হয়” 


একটিঝারের জন্যও তিনি এই ১২ বগসরে ব্রন্মচাযের সম্বহে একটি কথাও বলেন নি। ... কিততু এই ১২ বগসরের শেষে যখন তিনি ও 
ত্িদেবী একত্রে বিলীন হয়ে গেলেন, তখন তাঁর সকল শিষ্যারা অনুভব করলেন যে, তাঁরা এমন ভাবেই বরন্মচারিণী হয়ে উঠেছেন যেন, 
আশ্রষকে পীঠস্থান করে, দিকে দিকে ছড়িয়ে ষেতে থাকলেন । 


দিব্যপ্রেমই বর্নীচারী নিমাণ করে । ... আর এইভাবে, জন ্ীপে দ্ব্যিপ্রেমের এক নবহিলোলের সঞ্চার হয়, আর তারই সাথে দ্বৌ 
অনুসুইয়াকে জবুদ্বীপের সমস্ত মানুষ এক প্রেমের দ্বৌ রূপে টিহিত করেন” । 
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প্রত ব্ন্মাসনাতন দেখলেন, তাঁর কন্যার নেবে প্রেমাশ্র আর সে প্রেমের কথা শৃনে বাক্যহারা । তাই তিনি পরবতী আরা মাতার অষ্টম 
অবতারের কথায় চলে গেলেন 


তপছ্িনী অধ্যায় 


বর্ধীসনাতন বললেন, "পুত্রী, এবার খাতার আষ্টম অধতারের কথা শোনে । ঝ/ষি জমদাহি, ধষি গৌতম, খষি ভণ্ড অন্যান্য কিছু 
ঝাষিদ্র সভ্তানন্যায় ধারণ করে, একটি আশ্রমে নিবাস করছিলেন সেই কালে প্রয়োজনীয় সকল জ্ঞান আহরণ করে, সকলে 
যহাতপে লীন হন তাঁরা। সুদীর্ঘ সময়ব্যাপী তাঁরা আহার নি ত্যাগ করে তপে লীন থাকার পর, তাঁরা যখন তপাসন ত্যাগ করলেন, 
ততদিনে তাঁদের তপতেজ সম্পূর্ণ আশ্রমকে উন্মাময় করে তুলেছে। 


তপার্থিতে তপ্ড হয়ে, তাঁরা কৃতান্ডের সন্ধান পান, এবং সেই কৃতান্ের অবস্থান কোথায় সেই সন্ধান কে দিতে পারেন, তাঁর সহদানও 
লাভ করেন। পুবার্দিশায়, এক বন!ঞ্চলের পারে, নদীতটে এক ঝাষিকন্যার নিবাস। তিনিই কৃতাভের অবস্থান সম্ধহে জানেন । তপভাব 
থেকে খষিগণ এই সত্য জেনে, সেই এ/ষিকন্যার উদ্দেশ্যে ধাতা করলেন | তপশক্তির প্রভাবে সেই কন্যার নিকট উপাস্থিত হতে 
ঝ/ষিগণদের আধিক সময় লাগেনা। ... 


কিনতু সেই নদীতটে ধারা করার শেষে, তাঁরা কিছুতেই আর কনে পথ খুঁজে পাচ্ছিলেন না । কনে৷ ভাবে সেই কন্যার অবস্থানকে 
অবলোকন করতে পারছিলেন না। ... এষত দ্বিধাগরস্ত অবস্থায়, তাঁরা এক গৃহবধূকে নদীতটে উপাস্থিত হয়ে কলসে জল ভরতে 
দেখেন। ঝষিগণ সেই কন্যার কাছে উপস্থিত হতে, গৃহবধূ সত্রদ্ধ ঝাষিগণদের প্রণাম করলেন । 


খাষিগণ সেই গৃহবধূর উদ্দেশ্যে বললেন, "হে দেবী, এখানে এক ঝ/ষিকন্যার নিবাস বলে আমর] জানতাম । জানবেন, তাঁর সাথে 
আমাদের সাখ্যাত করা অত্য আবশ্যক । তাই কৃপা করে আমাদেরকে সেই ব্ান্মাণীর নিবাসন্থান কোথায়, একটু যদি বলে দেন” | 
.গ্রহবধ্‌ বিনতার সাথে বললেন, "ঝ/ষিবর, আপনার] কি দেবী তাপসীর কথা বলছেন! ... তিনি তে! যহাতপস্থিনী। ... আমি তাঁর 
আম আপনাদের দেখিয়ে দিতে পারি। ... কিন্তু...” 


পারবো” । 
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গৃহবধূ বললেন, “সে তো উত্তম কথা ঝষিগণ। ... আমার সাথে আসুন আপনারা |... আমি আপনাদের তাঁর হুটিরের সম্মুখে 
আপনাদের নিয়ে যাচ্ছি” |... ঝষিগণ খুশী হয়ে গৃহবধূর সাথে ধা করলেন, এবং পথে বহুবিধ প্রথ করলেন দ্বৌ তাপসীর 
সম্বহোঁ। ধষি জমদাহি প্রথ করলেন, "এমন অডুত তপশক্তির কথা আমরা কনোছিন শুনিনি দেবী!... তিনি না চাইলে, কনো 
তপস্থিনী তাঁর কাছে উপস্থিত হতে পারবেন না!” 


গৃহবধূ বললেন, "হ্যাঁ ঝষিবর, আমরা সকলেই তাঁর কুটির দেখতে পাই, কিন্তু তাঁর কিরে উপস্থিত হতে পারিনা। ... তিনি নিজ 
থেকে আমাদের সাথে আলাপ করতে এলে, তবেই আমরা তাঁর সামিধ্য লাভ করতে সম্ম্ম হই” |... ঝ/ষি ভণ্ড বললেন, "তা তিনি 
কত বগসর ব্যাপী তপ করেছেন?” ... গৃহবধূ বললেন, "ঝ/ষিবর, তা তো আমার পক্ষে বলা সম্ভব নয় |... তবে লোকমুখে শুনেছি, 
তিনি এক বিচিত্র তপ করেছেন । ... কিন্তু প্রভ, আমি এই গ্রামেই বেড়ে উঠেছি, আধি কিন্তু তাঁকে কনোদিন তপস্যা করতে দেখিনি” । 


ঝ/ষি গোঁতম বললেন, “উনার গৃহে কে কে আছেন, তা জানা আছে আপনার?” ... গৃহবধূ বললেন, "হ্যাঁ, তিনি ও তাঁর স্কামী। ... 
£ইজনেই তপস্বী। আর £ইজনকেই বিশেষ একটা কৃটিরের বাহিরে দেখা যায়না । ... উনার পিতা ধখন দ্হতযাগ করেন তখন দেবী 
তাপসীর বয়স ১২। সেই সময় থেকেই উনার পিতার প্রিয়শিষ্য দ্বৌর দেখাশুনা করতেন । ... পরে তিনিই দেবী তাপসীকে বিবাহ 
করেন! সভ্ভানাদি নেই তাঁদের কোন”। 


ঝ/ষি জমদাহি বললেন, "আচ্ছা দ্বৌ, আপানি কি জানেন, উনাদের বিশেষড় কিছু আছে কিনা!” ... গৃহবধূ বললেন, "শুনেছি 
ঝ/ষিবর । দেবী তাপসীর পিতা একজন মহান ধষি ছিলেন । তিনি তপোবলে মহামান্য (আধুষ্টের উদ্দেশ্যে প্রণাম করে) কৃতান্তের 
সহদীন লাভ করেণ। ... আর তা লাভ করার পর, তিনি সেই কৃতান্তের অধ্যায়ণও করেন । ... শুনেছি যে, দেবী তাপসী সেই কৃতান্তের 
সান জানেন” । 


গৃহবধূর কথা শুনে, ঝষিগণ বেশ বুঝতে পারেন যে তাঁরা সঠিক স্থানে উপস্থিত হয়েছেন। তাই খুশী খুশী গৃহবধূকে অনুসরণ করেন । 
গৃহবধূ, একটি ছোট ক্টিরের সম্থুখে ঝ/ষিগণদেরে এনে স্থির করলে, খষিগণ গৃহবধূকে ধন্যবাদ জানিয়ে, সেই কুটিরে প্রবেশ করতে 
গেলেন। কিন্তু একে একে সমস্ত ঝ/ষিগণ সেই কুটিরে প্রবেশ করতে সেষ্ট হলে, কেউই প্রবেশে সম্মম হননা। ... 


এক ভুত উজ্ছ তাঁদের সকলকে প্রাতিহত করে দিচ্ছে দেখে, সকল ঝাষিগণ একবে প্রবেশের চেষ্টা করলে, একত্রে সকলে কুটিরের 
ছবারের সম্মুখে আছার খেয়ে পতিত হলেন। ... গৃহবধু তা দেখে, হত্তদৃত্ত হয়ে ঝাষিদ্র সহযোগিতা প্রান করে বললেন, " দেখলেন 
তো খষিগণ, আপনাদের বলেছিলাখ। উনার তপতেজ এমনই যে কেবল মাত্র উনি যাকে কুটিরে নিয়ে আসেন, তিনিই প্রাবেশ করতে 
পারেন। ... আপনারা আসুন, আমার সাথে আমার গৃহে আসুন । ... 
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আপনাদের ব্যাথা লেগেছে, আমার পতিদে একজন বৈদ্য । তিনি আপনাদের সুস্থ করে দেবেন. | ফাষিগণদেরে বুদ্ধিতে কিছুতেই 
প্রবেশ করে না, কেন তাঁরা প্রবেশ করতে পারলেন না বুটিরে। ... তাঁরা মহান তগক্থী, কিন্তু তাঁরা প্রবেশ করতে পারলেন না!... এমন 
কি তপ করেছেন এই দেবী তাপসী!... যেটাই হোক, ব্যাথা তাঁরা যথাযথ পেয়েছেন । তাই গৃহবধূর সাথে তাঁর হুটিরে গেলে, গৃহবধূ 


ইনার! দ্বৌ তাপসীর গৃহে প্রবেশ করতে গিয়ে ভমিতে পতিত হয়ে ব্যাথা গেয়েছেন । ... আপনি ইনাদের একটু শুশুষা করে দিন 
নাথ”।... গৃহবধূ যেমনই অসাধারণ সুন্দ্রী, তেমন তাঁর পতিদ্বেও একজন সুপুরুষ ব্যক্তি । চেহারা দেখে বোঝা যায় তাঁর যে, তিনি 
না তো কনো ব্যামবীর, আর না কনে! কৃষক। ... তিনি যে একজন দৈবওণসম্পন্ন ব্যক্তি, তা তাঁর চেহারায় প্রত্যক্ষ হয়। ... 
ঝষিগণদের আঘাতপ্রাও স্থানের পরীন্মণ করে তিনি কিছু ভেষজপত্র নিয়ে এসে সেই সকলকে লেপে পরিণত করে, ঝাষিগণদের 
মতস্থানে সেই লেপ লাগিয়ে দিলেন । 


সমস্ত কিছুর পরে তিনি বললেন, "খ/ষিগণ, চিন্তার কিছু নেই। ... এই ৪ইদিন মত ক্ষতস্থানে এই লেপ লাগালেই আঘাত ঠিক হয়ে 
... সেই বৈদ্য হেসে বললেন, "ঝ/ষিবর, দ্বৌ তাপসীর পিতা আমার গুরু ছিলেন । ... উনি বনে বনে ঘুরে ঘুরে ওষধির সহান 
করতেন। ধ্যানের দ্বার তিনি নিজের দেহের অলপ্রত্যকে পরীন্মণ করতেন, এবং উত্ভিদের সহগিন করতেন, যা সেই অজকে স্থির 
করতে পারে । ... 


আর সেই উভিদের সহগান করে, তিনি বনে বনে গথন করে সেই উদ্ভিদ নিয়ে এসে বৈদ্যের কর্ম করতেন |... ঝষিবর, এই গ্রামে 
একটিবার ভষিকম্প হয়, আর সেই ভামিকম্পের ফলে বহ্মানুষ আথাতপ্রাণ্ড হন, আবার ভমির থেকে নিওসুত উজভর্গার ফলে 
রোগগ্রস্তও হন।... সেই সকলকে তিনি টচিকিসা করে সারিয়ে তোলেন | ... আর তাঁর কন্যা, দেবী তাপসী সেই সকল মানুষের সেবা 
করেছিলেন। 


যে ধখন তাঁর পিতার কাছে যেতেন, তাঁর পিতা যেখন তাঁকে ওষধি প্রদান করতেন, তেখন দেবী তাপসী তাঁর সেবা করতেন । ... 
আহার, নি্রা, কনে কিছুই তাঁর কাছে কনো কিছু ছিল ন7। একঘাত্র লোকসেব! করাই তাঁর কাছে সমস্ত কিছু ছিল |... কিছুদিনের 


মধ্যে ঝষিবর, অাণ আমার গুরু, বয়সকালে অত্যধিক পরিশ্রম করার জন্য দুল হয়ে দ্হত্যাগ করেন । ... কিন্তু তিনি আভিম 
বয়সে একটি ব্যাপার অনুধাবন করেন । 


তা অনুধাবন করে, তিনি পুঝোত্রা করে, যহাষান্য কৃতান্তকে ধারণ করেন, এবং তা এই গ্রামে নিয়ে আসেন । দ্বী তাপসীর কাছে 
হয়েছিল। আর এই অনাচারের একটিই কারণ, আর তা হলো অজ্ঞানতা । ... পুরী, এই যহাদিব্যগ্রসথ এক চখগকারী গ্র্থ। ... 
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এর অন্তরে যেই উত্ভ্দা শক্তি সঞ্চিত আছে, তা সমস্ত গ্রাষকে সুরক্ষিত করতে পারে। ... পুরে এই মহাথঁই সাগরের গ্াসকে গ্রাতিহত 

করেছিল । ... কিন্তু স্ারণ রেখো পুরী, এই গ্রহের নিষাঁশ তুমি সকল গ্রাথবাসীকে বিবরণ প্রদান করবে ... এই গ্রন্থের উজ্জর্গশক্তিকে 
ধারণ করার সাষথ্য সকলের নেই। মহাতপ না থাকলে এই গ্রন্থের উত্ভীশক্তি সেই ব্যক্তিকে, যিনি এই গ্রইকে ধারণ করবেন, তাঁকে 
তাঁর সমস্ত ব্রন্মনাওুকল্ানাসহ বিনষ্ট করে দেবে । ... 


তাই, এই গ্রহকে তুমি ধারণ করে, এমন স্থানে গচ্ছিত রাখো, যেই স্থানে কেউ উপস্থিত হতে পারবে 711... আর তৃখি এই গ্রছের নিষাঁশ 
সকলকে বিবৃত করে শুনিয়ে, পকলকে উন্নীত করে তুলবে । এই হবে তোষার তপস্যা, জেনে রেখো, এই তোখার জীবনের একমাত্র 
ব্রত” ।... খ/ষিবর, দেবী তাপসী তাই তাই করেছিলেন, যা খষিবর তাঁকে মৃত্যুশষ্যায় শায়িত অবস্থায় বলেছিলেন । 


তিনি নিজের সমস্ত জীবন উওসর্গ করে দেন, সমস্ত ্ামবাসীকে কৃতান্তের সার বিবৃত করতে। যেই ব্যক্তি ধখন যখন তাঁর কাছে 
উপস্থিত হতেন, তিনি সেই সেই অবস্থায়, নিজের সমস্ত কর্ম ত্যাগ করে, তাঁকে সহযোগ করতেন, এবং উন্নীত করতেন । এখনে। তিনি 
প্রতি9 দিন পরে পরে সকলকে একত্রিত করে কৃতাভ যহাকথা শ্রবণ করান, এবং সকলকে উন্নীত করে তোলেন । ... 


কিনতু এই নিরন্তর সেবাদানের পর থেকে তাঁর মধ্যে প্রবল উজ্ভ্গাতোত দেখতে পাওয়া যায় । সেই তেজ এমনই যে তাঁকে স্পর্শ করা তো 
৪রের কথা, তাঁর কাছেও তারা উপস্থিত হতে পারেন না, যাকে তিনি উপস্থিত হতে অনুষতি প্রান করেন নি |... তবে খাষিবর ভাববেন 
না, তিনি নিজের তপতেজে অহংকারী; তিনি সকলের সাথে যেশেন, সকলের সাথে আনন্দে থাকেন । ... আর তিনি অত্যন্ত সরল 
এবং সাদাসিধা। ... যে যা বলেন তাঁকে, তিনি তাই বিশ্বাস করেন । ... 


যেযা কিছু নিয়ে তাঁর কাছে উপস্থিত হয়, তিনি তাই গ্রহণ করেন । মা তো তিনি কারুকে কনো কিছু থেকে প্রতিরোধ করেন, আর না 
কারুর প্রতি তিনি আসক বা বিরক্ত। ... সদাহাস্যমূখ তিনি, এবং প্রথল তপের তেজে অপরিসীম সুন্্রী তিনি । গাথবাসী বলেন, 
উনার বৃদ্ধি নাখক বস্তুটিই নেই, তাই উনি কনো কিছুর বিচার করেন না। ... কিছু না ঝ/ষিবর, আমি তাঁকে চিনি। ... তাঁর প্রজ্ঞা জুত। 
..- তাঁর মুখে সদা সত্যবাণী, এবং তাঁর জীবনযাপনে সদাই সত্যের প্রতিবন্বতা প্রাতিফলিত হয় । 


হ্যা, যা কিছু অনিত্য, সেই বিষিয়ে উনি য$সামান্যও মাথা থামান না। ... কিতু তা বলে, সেই সমস্ত কিছুর প্রতি তিনি যে বিরক্ত তাও 
নয়। তাঁর আহারে কনে! কিছুর প্রাতি না নেই, যে যা দেন তাঁকে রহ করে, তিনি তাই যহানন্দে গ্রহণ করেন পুর্ণ তৃপ্তি নিয়ে। ... সামান্য 
জলও গ্রহণ করেন, তাও মহাণন্দে গ্রহণ করেন । ... অদ্ভুত ব্যক্তিত তিশি। যেন সাখ্যাত গরমেখরী তিনি” । 


ঝষিগণ এই কথা শুনে কিছুটা মানসিক ভাবে আঘাতপ্রাপ্তই হচ্ছিলেন। ষেন তাঁদের আত্মগরিমা এই কথায় বিঘ্রিত হচ্ছিল। কিন্তু 
তাঁরা নিবাঁক হয়ে সমস্ত কথা শৃনছিলেন । কিন্তু এই অভি কথা, অরার্গ দেবী তাপসী যেন সাখ্যাত পরমেশারী, সেই কথায় তাঁর যেন 
অভিজ্লমান হয়ে উঠলেন। ... খষি গোঁতম বললেন, "তাঁর সাথে সাখযাত করার উপায় কি মহাশয়!” ... 
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করে কৃতা্ত কথার জন্য বসবেন | ... সেই সময়ে, তাঁর সাখযাত করতে পারবেন আপনারা” । ... ধাষি ভণ্ড বললেন, "আচ্ছা 
বদ্যিমহারাজ, তাঁর পতির ব্যাপারে কিছু বললেন না তো!" ... বৈদ্যমহারাজ হেসে বলতে গেলেন, "তিনি একজন সাধারণ...” ... 
গুহবধ্‌ আহারের ব্যবস্থা করে অন্তরে প্রবেশ করে বললেন, "ঝাষিগণ একটু আহার গ্রহণ করে নিন প্রথমে” । ... 


খষিগণ আহারের জন্য ধোঁতকর্ম করে ফলাহারে বসলে, গৃহবধূ বললেন, "দেবী তাপসীর গতিও একজন মহা তাগস। ... দেবী 
তপতেজ যখন অন্তিম অবস্থায় পৌঁছায়, তখন তাঁর কাছে কেউ স্বাভাবিক ভাবে পৌঁছাতে পারতেন না । তাই সবর্ষিণ তাঁর সাথে থাকার 
উদ্দেশ্যে তাপস, দেবী তাপসীকে বিবাহ করেন। ... 


দেবী তাপসীকে অত্যন্ত স্রেহ করেন তিনি, এবং পরী হলেও, কন্যার খত করে য়ে রাখেন । ... ঝষিগণ আপনারা আর £ইছিন 
এখানে থেকে যানন]। তাহলে তো দেবী তাপসী, তাঁর পতিদ্ৰ তাপসকে সচক্ষে দেখতে পাবেন, এখনকি আলাপও করতে পারবেন । 


ঝ/ষিগণ যনে যনে তৃপ্ত হলেন সেই কথা শুনে, কিন্তু তাঁদের যনের মধ্যে চলতে থাকে একটিই কথা। ... নিশ্চয়ই কৃতান্তের তেজেই এই 
বল লাভ হয়েছে দেবী তাপসীর । না৷ হলে, এখন কনো তপ নেই, যা এমন শক্তি প্রদান করতে পারে কারুকে |... একবার এই বিষয়কে 
পরখ করে দেখে নিতে হবে। ... এই ভাবনা! নিয়ে বৈদ্যরাজ এবং গৃহবধূর সেবা হণ করে ছুইদ্বিস তাঁদের বুটিরেই নিবাস করলেন 
খষিগণ। 


আনতে সেইদ্বিস আসে, যেই দিবসে, দেবী তাপসী সকলগ্রামবাসীকে একতে কৃতান্ত মহিমার বিবরণ প্রদান করেন। ... খাষিগণ 
সকলের অলম্ষ্যে থাকার উদ্দেশ্যে, সবার পিছনে আসন গ্রহণ করলেন। ... তাঁরা দেখলেন এক অসামান্য সুন্দরী স্ত্রী, তাঁর সুপুরুষ 
গতির সহযোগে গ্রামবাসীর সম্মুখে একটি পিপল বৃক্ষের নিষ্বে উপনীত হয়ে সকলকে সম্ভাষণ করলেন। ... 


অনেকটাই ছুরে অবস্থান করছিলেন খ/ষিগণ, তাই দেবী তাপসীকে ঠিক কেমন দেখতে তা তাঁরা বুঝতে পারলেন না, তবে এককৃষ্টে 
তিনি যে একজন অপরূপা সুন্দ্রী, তা বেশ বুঝতে পারলেন |... প্রথমে তাঁরা দেখলেন, দেবী তাপসী সকলের সাথে হেসে আন্দ্রে 
সাথে কথা বলছেন। ... সেই কথা চলতে চলতে, প্রস্তাবিত হয়, তপস্যার কথা । ... আর সেই সুত্েই দেবী তাপসী কিছু বল! শুরু 


করেনি । 


তিনি বলেন, "মহাষান্য কৃতান্ত সমস্ত অন্য ধরনের থেকে ভিনন। এখানে আলঙ্কারিক ভাবে নয়, স্পষ্ট ভাবেই সমস্ত কথা বলা 
আছে। ... তপ সম্বন্থে এখানে বলা আছে যে, তা তপই নয়, তপের একটি অংশ মাত্র, যা একত্থানে আহার নিপ্রা ত্যাগ করে ধ্যানাসনে 
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উপনীত হতে বলে। ... কৃতান্ত তপ সম্বন্ধে এই ঝলে যে, তপ অনুম্ষণ চলতে হয়, আর তপের উদ্দেশ্যই হলো পঞ্চভতের থেকে মুক্তি । 


আমরা সকলেই কল্পনার প্রকাশ, নিজরাই নিজদের কষ্টানা আমরা । নিজরা নিজদের কল্পনা হলে, এই দেহে আমাদ্রেই কলনা, কিনতু 
সেই কল্পনার ঘধ্যে আমাদের স্বরুপ অরাঁগ কল্টানাকারী অবশ্যই স্থিত থাকবে, আর তা থাকেও আত্মা বা বয়ন বূপে। ... এই আনা 
হলেন স্বয়ং ব্রন্ণাণু, কিন্তু তা কণ্টানার বাদলে ঢাকা থাকে, তাই তাকে অনুভব করা যায়না । ... তাঁকে অনুভব করতে হলে, সমস্ত 
কল্টীনাকে অপসারিত করতে হয়। ... কিন্তু তা সম্ভব কি উপায়ে? 


সভ্জ্বিত করি, তাকে আন্তরে রাখি, এবং তার উপর সমস্ত সাজের প্রলেপ অপর্ণ করতে থাকি। কিনতু সেই সমস্ত সাজেরও একটি খুঁটি 
থাকে। আর তাই সেই সাজকে অপসারিত করে আসল তকে ধারণা করতে হলে, আমাদের সেই খুঁটিকে খুঁজে বার করে, তাকে 
আপসারিত করতে হয়! 


তেখনই আমাদের এই ক্পজীবনের খুঁটি হলো আমাদের এই বুদ্ধি। এই বুদ্ধির কাছেই সমস্ত কল্পানার সযাস্ত তথ্য, যাকে স্মৃতি বলা হয়, 
ত৷ সঞ্চিত থাকে । ... আর সেই বুদ্ধি আমাদের আত্মাকে আচ্ছাদিত করে রেখে দেয়। বৃদ্ধিরূপ বাদলের অন্তরাল থেকে যেটুকু 
আত্মাকে আমরা অনুভব করতে পারি, আমর! তাঁকে ঝলি যন বা মানস | আর তগ হলো, এই বাদল আচ্ছাদিত আত্বাকে পুরুপে 
বিকশিত করার উপায়। 


অর্থা, কৃতান্ত স্পষ্ট ভাবেই বিবরণ প্রদান করছে যে তপ হলো বুদ্ধির থেকে আমাদের নিজদ্রেকে মুক্ত করা, কারণ তা সম্ভব হলে, 
তবেই আমরা আমাদের স্বরুপে প্রত্যাবতন করতে সম্মম হবো । ... কিনতু বার প্রস্ এই যে বৃদ্ধিকে অপসারিত করবে কি উপায়ে? 
... আমরা এই ধারণা রাখি যে, এই বৃদ্ধির কারণেই আমরা সমস্ত কিচু অনুধাবন করতে পারি, সমস্ত কিছুকে বুঁঝতে পারি, ইত্যাদি! 


কিতু বাস্তব এর ঠিক বিপরীত । বৃদ্ধি আমাদেরকে সত্য নয়, অসত্যের সাথে পরিচিত করে । সত্য ইঞ্জিয়াতীত, কিন্তু বৃদ্ধি আমাদের 
ইঞ্ছিয়ের মাধ্যমে যা কিছু দেখি, যা কিছু শুনি, সেই সকলকেই বিশ্বীস করায়, এবং আমাদের কল্পনার আজিনায় স্থিত রেখে ভ্রমিত 
করতে থাকে। ... কিনতু এই বুদ্ধির থেকে নিষ্কৃতি আমর! গেতে কি করে পারি! ... ধ্যানাসনে স্থিত থেকে! ... 


না। ধ্যানাসনে স্থিত থাকলে, বৃদ্ধি নিষ্টিয় অবস্থায় থাকে ঠিকই, কি তা অতিথী সময়ের জন্য । এবং অন্য সময়ে, সে ক্রিয়ারতই 
থাকে। একদাম পিছনে কিছু ধষিগণ বসে রয়েছেন । আশা করি, তাঁরা এই বিষয়ে সঠিক ভাবে আলোকপাত করতে সম্ষম” 1... 
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ঝ/ষিগণ একে অপরের মুখ দেখে দ্ায়মান হয়ে বললেন।, "হ্যাঁ সঠিক দেবী। ... ধ্যান স্পা সময়ের জন্য বুদ্ধিকে স্থৃগিত করে দেয় 
মাত্র, সবর্ষিণের জন্য করে না”। ... 


দেবী তাপসী হাস্যবসে বললেন, "ঝষিগণ, আপনারা এও বলোদিন সকলকে যে, যেইটুকু সময় বৃদ্ধি অপসারিত থাকে ধ্যানের 
কারণে, সেই সময়েই আপনার! ইন্জিয়ের অতীতে গমন করেন” |... এষিগণ পুনরায় বললেন, "হ্যাঁ, সঠিক। অন্য সকল সময়ে 


আপনারা কি ভাবছেন! আপনাদের তপস্য। অবিরাম ভাবে চলছে! ... না আমার প্রিয়জনেরা। একটিবার আপনারা ইন্দ্িয়ের দাস 
হয়ে গেলেন, আর সেই একটিবারেই আপনাদের তপভল হয়ে গেল |... তপকে অবিরাম ভাবে সম্পূর্ণ ১২টি বগসর চলতে হয়। 
আহারের কালে, নি কালে, মৈথুনের কালে, ধ্যানের কালে, গথ চলার কালে সবর্ষিণ সেই তপকে চলতে হয় । ... 


তাই কৃতান্ ধ্যানে সদাসময় স্থিত থাকতে বলছেন না | ...হ্যা ধ্যান করবেন, অবশ্যই করবেন | ধ্যান করবেন, জপ করবেন, ভজন 
গাইবেন, সমস্ত কিছ করবেন, কিন্তু ধা প্রয়োজন ত৷ হলো বৃদ্ধির থেকে মুক্তি | আর তা সম্ভব একমাত্র বৈরাগেতর দ্বারা, অথার্গ যা 
সম্মুখে আসবে, নিবিচারে অর্থা বৃদ্ধিকে প্রয়োগ না করে, তাই গ্রহণ করা; আবার যা সম্মুখে আসে নি, তার কথা চিন্তা করার 


অনুষতি বৃদ্ধিকে গ্রথান না কর]। ... 


সব্মিণ সেই অভ্যাস যিনিই ১২ বগসর করবেন, তিনিই এই তপশক্তির অধিকারী হতে পারেন । ... তবে হ্যাঁ, আপনারা যেইছিনি খাতায় 
কলমে এই তপ শূরু করবেন, সেইদিন থেকে ১২ বগসরের হিসাব করবেন না। প্রথমত সেই হিসাব বৃদ্ধি রাখে, তাই বুদ্ধির প্রয়োগ হয়ে 
তপভ্জ হয়েই গেল । আর দ্বিতীয়ত, নিপ্রাকালে আপনারা কি করবেন, তা আপনাদের হাতে থাকেনা । কিনতু কিছু বর এই অভ্যাস 
করা হয়ে গেলে, নি্রাতেও বৃদ্ধি নিষ্টিয় হয়েই থাকে, আর তাই তখন আপনারা কনো স্ব দেখেন না” । 


এইবুপ দীর্ঘনণ ধরে দেবী তাপসী তপের কথা বলতে থাকলে, ধষিগণও প্রত্যক্ষ অনুভব করেন এবার, এই স্ত্রী সামান্য কেউ নন । 
ইনি দ্ব্যতেজ সম্পনা, এবং ইনি মহাতপস্িনী। ... এই ভাবনা নিয়ে তাঁর! সম্ুখের দিকে অথসর হলে, যা দেখলেন, তাতে বিস্মিত 
হয়ে গেলেন । তাঁরা দেখলেন, দ্বী তাপসী আন্যকেউ নন, সেই গৃহবধূ, খিনি তাঁদের আশ্রয় দিয়েছিলেন । আর তাপসও অন্য কেউ 
নন, সেই বৈদ্যরাজ। 
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ঝাষিগণ আরো বিস্মিত হলেন যখন সেই বুটিরের আন্তরে উপস্থিত হয়ে, তাঁরা দেখলেন, এই কুটির সেই কুটিরই যেই কু্টিরে তাঁরা এই 
£ইদিন যাবত ছিলেন ... 


নিয়ে থেতে নিবেদন করেছিলেন, আর আমিই আপনাদের এই কুটিরের সন্ুখে প্রথমদিন নিয়ে এসেছিলাম । ... কিনতু আপনাদের 
মধ্যে তপস্যার অহংকার ছিল, তাই আপনার! প্রবেশ করতে পারেন নি। আর কেবল তপস্যার আহংকারই নয়, আপনাদের তপ 
আসম্পন্নও ছিল, সেই কারণেও আপনার প্রবেশ করতে পারেন নি। 


কিন্তু আপনাদেরকে তো আর জলে ফেলে ছিতে পারিনা, তাই এই হুটিরের দ্িণ দিশার ছার দ্বারা আপনাদের নিয়ে আসি, এবং 
আপনাদের সেবাশুত্ষা করি। ... আপনার] চোট পেয়েছিলেন, এখন আপনারা সুস্থ তো?" ... ঝ/ষিগণ সমস্ত কিছু দেখে বিস্মিত হয়ে 
ছিলেন। সেই বিস্ময়ের সাথেই বললেন, "আমাদের তপ অসম্পূর্ণ | ...হ্যাঁ সত্যই অসম্পূর্ণ। ... সত্যই আমরা আমাদের বৃদ্ধিকে 
বিনাশ করতে পারিনি, চেষ্টাও করীনি। ... 


আমরা কেবলই তপতেজের সঞ্চয় করেছি । ... আর এই ভেবে গেছিলাম থে তপতেজ সঞ্চয়ই তপসার অন্তিম প্রাপ্তি! ... কিন্তু...” 
দেবী তাপসী হেসে বললেন, "না খষিগণ, তপসঢার অভিথ প্রাপ্তি এত সাখান্য তপতেজ কি করে হতে পারে! ... এখনকি তপলোক 
বাব্রঘলোক প্রাণ্তিও ব1 কি করে হতে পারে! ... তপস্যার অন্তে যে সম্যক বর্মাপ্রাণ্তি সঞ্চিত থাকে । ... 


বাদল কেটে গেলে, নীল গগন প্রত্যক্ষ হয়; রাত্বিকালে তারকাপূর্ণ গহন আহীকার গগন প্রত্যক্ষ হয়; আর সেই গগন সুসত্জিত থাকে 
পরাত্রমি সৃষের দ্বারা, বা শুর মনোরম চন্দ্রের দ্বারা। ... তেমনই তপের সাহায্যে বৃদ্ধি নিষ্টিয় হয়ে যায়, আর তাতে ফুটে ওঠে নীল 
গগনের মত, উন্মুক্ত অব্যাক্ত অিন্ত্য ব্র্নী” |... দ্বৌ তাপসী এই কথা বলে বিরাম ছিলে, তাপস বললেন, "আর সেই গগনে 
সুসজ্জিত থাকে সুধরূপ পরাশক্তি, বা চত্দ্রুপ পর1চেতনা”। ... 


তাপস আবার হেসে বললেন, "গ্রগনের হৃদ্য়ই যে সুর ব! চন্দ্র, তেমনই ব্রন্মোর হৃদ্য়ই যে তাঁর পরাশক্তি বা পরাচেতনা। ... আর 
পরমেশ্বর তাঁর পরযেশ্বরীর সাথে ওকাত হয়ে পরাশূন্য, অা পরবরদ্দ বা সবরুপের প্রকাশ করে |... ঝষিগণ, সাধনের আনতে, তপের 
আন্তে তো সেই পরাসত্য প্রকাশষান হয়, তপস্থী সেই পরাসত্যে অবগাহন করেন; অতওপরে সেই পরাসত্যকে জগতের বুকে স্থাপিত 
করেন, এবং আন্তে সেই পরাসত্যে নিজ কাষ্লীনিক দ্হেহরুপ অভ্তিতকে বিলীন করে, হ্য়ংকে পরাসত্যের সযসতে লীন করেন” । 


ষিগণের নেত্র ছলছল করে উঠলো । তাঁরা বললেন, "মা! ... এই অভ্ঞানী সভ্ানদের জ্ঞান প্রদান করেই বিদায় দেবে !... তোমার 
সামিধ্যে রাখবে না!” তাপস ও দ্বৌ তাপসী এই কথাতে চুপ করে থাকলে, ঝষিগণ পুনরায় বললেন, “মা, জন্ম জন্মান্তরের ধাষি 
আমরা । মোন্ষের দ্বারে সেই সুদীর্ঘ কাল থেকে অপেক্ষা করে বসে আছি |... বৈরাগ্যকে ধারণ করতে পারিনি, সম্মুখে যা আসছে 
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তাই গ্রহণ করতে পারিনি, নিজদের বুদ্ধির উপর ভরসা করেছি, আর তাই এখনও আমাদের নিজদের এই কল্পা-অভ্তিত নিয়ে ঘুরে 
বেঙাচ্ছি। ... 


কিন্তু নিজের যাতাকেও কি তা ঝোলে চিনতে পারবো না! ... যিনি আমাদের হৃদয়ের আন্তরে থেকে সদা সদা সন্মাগের চেতন! প্রদান 
করে গেছেন, যিনি সদা সদা আমাদের সবস্ক্ছু হয়ে আমাদের অহেতুক প্রেম দান করে গেছেন, আজ তিনি কি আমাদের এই ভাবে 
কেবলই বৈরাগেতের অভ্যাসের প্রেরন! প্রদান করে ফিরিয়ে দেবেন । ... 


যানছি মা, আমরা যোগ্যতার বলে তোমাদের দি লাভ করিনি; নিজদ্রেকে মুখতার মধ্যে স্থাপিত করে ফেলার কারণে, সন্যার্গ 
প্র্থনের জন্যই তুমি আমাদ্রেকে দ্শণি প্রদান করেছ। ... কিন্তু নিজের মাতাকে একটিবার স্নেহ করতে পারবো না!... আমরা 
আনিধিকার আবদার করছি না মা!” ... এই বলে, খ/ষিগণ যনের ছওখে সেই কুটির থেকে প্রস্থান করতে গেলে, কটিরের দরজা তাঁরা 
কিছুতেই খুলতে পারলেন না! 


স্থানে স্থিত। ... ঝষিগণ কনো অভিমানের কারণে, বা অন্য কারণে সময় নষ্ট করলেন না, সোজাসুজি যাতার কোরে নিজেদেরকে 
অপণি করে অশ্রজলে তাঁর ক্রোড সিক্ত করে বললেন, "মা, আমরা যে তোমাকেই খুঁজে পাচ্ছিলাম না অন্তরে, প্রভৃকে অন্যত্রে খুঁজে 
পেয়েও তোখাকে পাচ্ছিলাখ না, আর নিজদের অনাথ লাগছিল মা! ... 


তগ করেছি, তেজও পেয়েছি । কিনতু আনন্দ পাইনি । তাই আনন্দ মুখে প্রকাশও করতে পারিনি। সদা সত্যত থাকতাম তাই। কিন্তু 
আমাদের সত্যত ভাব, সদাই আমাদের অহংকারের ধারায় প্রবাহিত হতো। ... মা! ... মাগো। ... আমরা এখানেই থাকবো মা! ... 
তোমার চরণতোলে থেকে, য়ৎ পিতার মাগ্দশর্নে বৈরাগ্য অনুশীলন করে, তপ করবো। ... তপ সম্পুর্ণ হঝার পরে, সবা্দিশায় 
তপের মহিষার বিবরণ প্রদান করে, তোখাতে বিলীন হয়ে খাবো” । 


খাতা তখনও চপ দেখে ঝ/ষি ভণ্ড বললেন, "ও মা! ... অনুমতি ছাও ৭11... তোমরা তো এখন এখানে থেকে শিক্ষা দেবে! 
আমাদ্রকেও তোখাদ্র কাছে রাখো না মা! ... দ্বারান্ৰি তোমাদের একটু সেবা করার সুযোগ দাও না মা!" ... সভভানদ্র আবদার 
থা কিকরে ফেলতে পারেন । তিনি হেসে বললেন, "তাই হবে পুত্বরা |... কিন্তু পুত্ররা, তোমরা এমন কি করে ভাবলে যে, তাপস 


ঝ/ষি গৌতম হেসে বললেন, "ওই যে মা!... তপ করেছি, বুদ্ধির নাশ তো করিনি। ... বৃদ্ধি দিয়ে ভাবলাম, তপের এই গভীর ততু এখন 
কেউ জানেন না। তাই এরা অন্য কেউ নন, আমাদের মাতাশ্পিতাই হবেন । ... সকলে যখন তপ করতে শুরু করবেন, তখন হয়তো এমন 
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অনেক তাপস ও তাপসী হবেন, কিন্তু এক্ষণে তা সম্ভব নয়” । ... খষি গৌতম থামলে, ঝষি জমদাঘ্থি বললেন, "ওসব তোমরা বুঝবে 
না মা!... এসব জটিল অহ । ... কল্পনার প্রসার যেই বৃদ্ধি করে, সে এই সব জটিল গণনায় সদা ব্যস্ত থাকে। ... 


তোমাদের বৃদ্ধিশৃদ্ধি আবার কোথায়! ... থাকলে কি আর তোমরা ভোলা হতে পারতে!” ... মাতা মুখ ছোট করে বললেন, "একটুতো 
বুদ্ধি থাকা দরকার, তাই না” ... ঝষি ভণ্ড উচ্চৈওস্বরে আবেগে বলে উঠলেন, "না! ... না না, একদ্ম নয়। ... তোখাদেরে বৃদ্ধি 
থাকলে, আমাদের সরল শিশুর ন্যায় থাতাপিতাকে কি করে পাবে আমরা! ... হ্যা, আমরা মাঝে। মাঝে একটু অহংকার বশত 
তোমাদেরকে অপমান করে ফেলি। ... কিতু মা!... তোমাদের ছাড়া আমাদের যে আর কেউ নেই!” 


ঝ/ষি জমদাগ্থি বললেন, "হ্যা মা, আর কে সম্ভব, যার কাছে আমরা নিজদের দেহের বয়সকে ভলে যাঝো!... ধার কাছে আমাদের 
লিজ আমরা ভলে যাব!... ধার কাছে আমাদের আমিকেই আমরা ভলে যাঝে1!... ঘা, তোমরা! এমনই ভোলা থেকো । ... তোমরা 
ঘধ্যে নিজেকে ভুলে আন্ভোল। নয়, নিজকেই নিজে ভুলে থেকে সত্যকারের ভোলা হতে হবে । ... 


এটা অন্য কথা মা যে কি করে সেই ভোলা হতে হয়, তাই আমরা জানতাম ৭11... আমর! জানতামই না যে বৃদ্ধি থাকলে, ভোলা 
হওয়াই যায় 7। ... তবে আমাদের প্রেরণার আোত হয়ে তো তোখরাই ছিলে বরাবর |... তোমাদের অপার স্নেহ, তোষাদেরে ভোলা, 
সরল শিশুর ন্যায় ভাব, ... ঘা, আমরা তো এই £ই ভাবের কারণেই মজে থাকি সদা । ... নাহলে তো এই রুষ্ট তপ করতে করতে, 
কবেই মরুভমি হয়ে যেতাম!” 


যাতা সরবা্থা হেসে বললেন, "বেশ বেশ, অনেক হয়েছে। এবার একটু হাতযুখ ধূইয়ে এসো তো, একটু পরমাহু আহার করে নাও 
সকলে”। ... মাতাপিতার কাছের সভ্ভান শিশুই থাকে । কথাটা সামাজিক হলেও, সামাজিক স্তরে তা বাস্তবিক নয়, কিন্তু জগন্মাতা ও 
জগগপিতার কাছে, এই কথার থেকে অধিক সত্য বোধ হয় সভ্ভানদের জন্য আর কিচ্ছু নেই। ... সম্ভানগণ সকলে হাতযুখ ধুয়ে 
পরমাহের আহার করলেন। 


আর এরপর, সকলে মাতা ও পিতার তাপস ও তাপসী বেশের চরণতলে উপনীত হয়ে তপ করে, তপা হয়ে, দশদিশায় প্রসারিত হয়ে 
তপের বাত্তবিকতার শিক্ষা প্রদান করলেন, এবং সেই কর্য সমাপ্ত হলে, একদা মাতা ও পিতার কথ স্বারণ করতে করতে, তাঁরা এক 
বৃক্ষতলেই নিবিকিন্ন লাভ করে, পরব্রন্মো বিলীন হয়ে গেলেন” । এই হলো মাতার সেই তাপসী বেশের অমৃতকথা” । 


এতো বলে প্রভ বর্মীসনাতন থাখলে, দিব্যশ্রী আনন্দের সাথে ঝলে উঠলেন, "আচ্ছা পিতা, এই তপই কি সকলে সদা করে 
এসেছেন?” ... প্র ব্রন্থসনাতন হেসে বললেন, "না পুত্রী, এই তপের সাথে সিদ্ধার্থকে প্রথম পরিচয় মাতাই করান |... সেই তপেই 
বলিয়ান হয়ে তিনি বৃদ্ধররপ ধারণ করেন । 
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কিন্তু এই তপ তাঁর পরে আর কেউ করেন নি। ... একমাত্র মাতা যখন স্বয়ং তোষার পিত। বেশে পুর্ণ অবতারগ্রহণ করে বিরাজ 
করছেন, তখন তা অভ্যাস করিয়ে, তাঁকে তপসিদ্ধ করেছিলেন; এবং তাঁর আন্তরের তপইচ্ছার্পী ঝষি জমদা্থি, ঝষি গৌতম ও ঝাষি 
ভগ মাতার থেকে এই তপের কথা জেনে, নিজরাও সিদ্ধ হন, এবং সবর্ত এই যহাতপের কথা প্রচার করে, সমগ্র জবুদ্বীপকে সমৃদ্ধ 
করে তোলোন”। 


বনিতা অধ্যায় 


দ্ব্যিত্ী বললেন, "সমাজে ঝষিদের আবশ্যকতা ঠিক কোন স্থানে পিতা আর ধাষিদের প্রকৃত ভমিকাই বা কি?” ... প্র ব্মীসনাতন 
হেসে বললেন, "পুরী, এই প্রশ্নের উত্তর, আমাকে পৃথক করে দিতে হবে না | খাতারই নবম ও আভিথ অবতারের কথা তোমাকে বলি 
শোনে । সেই কথাই এই প্রখের উত্তর প্রদান করে দেবে তোমাকে । পশ্চিম জনুীপে এক রাজ্য ছিল, নাম গুঞন। সেখানের রাজা 
ছিলেন, মহাগ্রতাপি গুহ্যকেশ। ... 


রাজারুপে তিনি বিচক্ষণ ছিলেন, কিছু তাঁর মন্ত্রী ছিলেন বিকৃত মস্তিষ্কের । মন্ত্রীর কন্যা ঝষিপড়ী হয়ে, সমস্ত রাজবৈভব ত্যাগ করে 
চলে গেছিলেন, আর সেই থেকে তাঁর খ/ষিকুলের প্রাতি বিদ্বেষ রচিত হয় । তাই রাজা গুহ্যকেশকে কেশরী নামক সেই মন্ত্রী বৃদ্ধিদান 
করেন, যাতে তিনি ঝ/ষিদের সথস্ত সুযোগসুবিধা গ্রছান করা বহী করে দেন |... তিনি রাজাকে বলেন, "ঝষিগণকে রাজের প্রজার 
স্থানে বসান মহারাজ। ... সকল প্রজা কর্ম করে বেঁডাবেন, আর খষিগণ কেন কেবল বসে বসে শিম্ষা দেবেন। ... 


রাজা আছেন, রাজের মন্ত্রীরা আছেন । ঝাষি কেন শিক্ষা দেবেন! ... মহারাজ, কিছু করুন... এই খ/ষিদের দৌরাতৃকে দমন করুন. | 
হবার ইচ্ছা নেই, সকলের ঝ|ষিপড়ী হবার ইচ্ছা” । ... রাজা গুহ্যকেশ সেই কথায় চিন্তিত হয়ে উঠলে, রানী বললেন, "আপনার কথা 
ভিত্তিহীন মহামন্ত্রী কেশরী। ... 


কই আমি তো রানী হয়ে সকল প্রজার সেবা করার স্বপ্ন সেই ছোউ বয়স থেকে দেখতাম |... আমি আখার রাজ্যের এমন বেশ কিছু 
কন্যাকে জানি, যারাও সেই স্বগ্রই গ্রতিনিয়ত দেখেন। ... যহাম্তী, খষিপড়ী হওয়া সহজ কর্ম নয়। ... হ্যাঁ, খষির কাছে মহাতেজ 
থাকে। ঝষির রাজ্যের প্রতিও বহু কতব্য থাকে। ... ধষিগণ সেই কর্ম করতে বিন্দ্মাত্রও দ্বিধা করেন না, কিনতু সেই সকল কমের শ্রেয় 
তিনি রাজাকেই দেন, নিজের জন্য কিচ্ছু অবশিষ্ট রাখেন ন]। 


মানুষের স্বাভাবিক প্রবৃত্তিই থাকে খ্যাতির আধিকারী হওয়া। ঝষিপড়ী হতে গেলে, সেই যোহকে সম্পূর্ণরূপে ত্যাগ করতে হয়। কর্ম 
করতে ঝষি নিষ্ঠাবান থাকেন, কিনতু খ্যাতি তিনি গ্রহণ করেন ৭11... তেমনই খ/ষিপত়ীও তাঁর স্বামীর প্রতিটি কমে সহযোগী থাকেন, 
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আবার সমান ভাবে, ফামীর সম্মান ত্যাগের সাধনাতেও একই ভাবে অংশীদার হন। ... মহামন্ত্রী, ঝষিগন রাজ্যকে শিশ্িত করেন 
বলেই, রাজার রাজ্যচালন সম্ভব হয়।... 


ইচ্ছার থেকে মুক্ত হওয়ার পাঠ বা কথন তো রাজা বলতে পারেন, কিন্তু ্ুজাকে ইচ্ছা থেকে যুক্ত করতে পারেন না |... আর প্রজা 
যছি ইচ্ছার গুজারি হয়ে জীবনযাপন করেন, তবে কি হবে, তার প্রাণ তো আপনি স্বয়ং মহামন্ত্রী। আপনি নিজকেই দেখুন না, ইচ্ছার 
বশবর্তী হয়ে, আপনার মতি কেমন ভ্রমিত হয়ে উঠেছে |... একবার যদি প্রজা এইরূপ ভমিত হয়ে ওঠে, তবে কি হবে ভেবে দেখেছেন 

মহামন্ত্র!... কেবল বিলাসিতার পুজা হবে সমস্ত রাজ্যে |... বিশ্বাস হচ্ছে না, একবার করে দেখুন, বুঝে যাবেন” । 


রাজা এই সযস্ত বারালাপে চিন্তিত হয়ে পরেন, বিশেষ করে তখন, খন মহারানী তাঁর কাছে এই ছাবি করেন যে, এই মহামন্ত্রীকে তাঁর 
পদ থেকে অপসারিত করতে হবে । ... রাজা জানেন, তাঁর মহামন্ত্রী, একজন অত্যন্ত নিষ্ঠাবান, এবং বিচম্ষণ ব্যক্তি। তিনি ও জানেন 
যে, মহামন্ত্ীর স্ব ছিল তাঁর কনা প্রত্যক্ষ ভাবে রাজ্যের সেবা করবেন । ... কিন্তু তাঁর কন্যা ঝষিপড়ী হয়ে যাবার কারণে, তিনি 
ব্যাথিত। ... খ/ষি বিদ্রোহী নন তিনি, কিনতু খ/ষি এতো পরিশ্রয করেও কেন সম্মুখে স্থিত থাকেন না, সেই নিয়ে তিনি বিদ্বেষী । ... 


রাজা, এই সমস্ত কিছু ভেবে, এটি বুঝলেন থে তিনি কিছুই ভেবে উঠতে পারছেন না। তাই তিনি ধাষিপ্রধানের কাছে গমন করে তাঁকে 
সমস্ত বিষয় সম্হেঁ বললেন । ঝষিপ্রধান সমস্ত কিছু শুনে গভ্ভীরকণ্ঠে বললেন, "রাজন, আমার মনে হয়, এই সযস্যার সমাধান 
করার জন্য মাতার কাছে আপনার যাওয়া আবশ্যক। ... তিনিই এই সমস্যার সমাধান করে দেবেন” । 


মহারাজ বললেন, "ঝষিবর, এই যগসামানয সযস্যার জন্য মাতাকে বিরক্ত কর] কি উচিত হবে!” ... এষিপ্রধান মাথা নেডে বললেন, 
"রাজন, সম্ভান মাতাকে বিরক্ত করেনা, সভ্ভান খাতার কাছে নিজের সবর্ক উজাঙ করে রেখে দেয়। ... আর সমস্যা!... না রাজন, এটি 
সামান্য সমস্যা নয়।... যদি মন্ত্রীকে শিক্ষা দ্বোর জন্য সমস্ত রাজ্যকে শিক্ষা থেকে বিমুখ করো, হয়তো মন্ত্রী শিখে যাবেন, যা তমি 
শেখাতে চাইছো, কিন্তু প্রজা যদি একবার শিক্ষার থেকে যুক্ত হয়ে ইচ্ছার পুজা করতে আরম্ভ করে দেয়, আর তাঁদেরকে আটকাতে 
গারবেনা। ... 


সব থেকে বড কথা, সেই প্রজার বিলাসিতা কেবল তোমার রাজ্যেই সীমিত থাকবে না, সমস্ত জন্বদ্বীপে তা ছড়িয়ে পরবে। ... রাজন, 
পর্বতে উত্তরণ করাই কঠিন, বহু সময় লাগে তাতে; কিন্তু পরর্ত থেকে আরোহণ আতি সহজ, অতি ভুত ত1 অতিক্রম করা যায়। ... 
তেমনই, যেই অনাচার শিক্ষগার অভাবে প্রজার মধ্যে প্রসারিত হবে, তা সমস্ত জন্ব্বীপকেই তরাহিত করে দেবে । ... তাই মাতার কাছে 
যাও রাজন। ... এখানে নিজের বৃদ্ধির উপর ভরসা করা, সবাধিক নিবৃর্ধিতার কাজ হবে” । 


রাজা ঝষিপ্রধানের কথা শুনে যাতা সবা্বার নিবাসস্থানের উদ্দেশ্যে রওনা দিলেন । ... চারদ্বিস যাত্া করে তাঁর কাছে উপস্থিত হলে, 
তিনি হতচকিত হয়ে গেলেন। ... তিনি কতই না বৈভবে নিঝাস করেন, আর সাখযাত সমস্ত জীব-আজীবের জননী এই ছোট কৃটিরে 
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হয়ে এলেশ। ... 


খাতা স্বয়ং তাঁকে নিতে এসেছেন দেখে তিনি লজ্জিত হয়ে গেলেন । তিনি মাতার উদ্দেশ্যে বললেন, "আপনি এইরুপ কেন থাকেন 


রাজন! ... সন্তানের সেবা তো মা করবে, মায়ের সেবা কেন করবে সন্তান! ... তাখি বসো, অনেক হর থেকে এসেছ, একটু জলখাবার 
নিয়ে আসি । তোষার সজিসাথিরাও তো খুব ব্গন্ত! ওদের কেও একটু আহার করাই দাঁডাও”। ... মহারাজ ব্যস্ত হয়ে বললেন, 
“আতা! ... না না আপনি ব্যস্ত হচ্ছেন কেন!... আপনার দাসীদের লে দিন, তাঁর সব করে দেবে” । 


খাতা হেসে বললেন, "দাসী! আমার! আমার কি করে কেউ ছাসী হতে পারে রাজন! ... সকলে যে আমার সন্তান, সম্ভান দাসী কি 
করে হতে পারে পুব!... দাঁড়াও, মায়ের দ্বারে এসেছে সকলে, অভুক্ত থাকবে, এও কি হতে পারে । ... একটু বিশ্রাম নাও, আমি এখনি 
আসছি”। ... মাতা এই ঝলে অন্দরে রসুই থরে চলে গেলে, রাজা দেখলেন আর ভাবলেন, "খাতা সরল সাদাসিধা, এমন তো 
শুনেছিলাম; কিন্তু এই প্রকার সাধারণ ভাব! ... এই ছোট্ট উন্মুক্ত দালান দেওয়া বুটিরে মা থাকেন!” 


মা হাসতে হাসতে অন্দ্র থেকে হাত ভরাতি আহার নিয়ে আসতে আসতে বললেন, "এই উন্মুক্ত দালান দেওয়া বৃটির থে সকলের 
আনন্দের হাট বাবা! ... এই নাও, একট আহার করিয়ে এসো তো তোমার ছেলেমেয়েদের. | আমি তোমার আহার আনছি” । ... 
যহারাজ খাতার হাত থেকে সমস্ত আহার নিয়ে প্রজাদের প্রদান করতে করতে ভাবলেন, "যাতা যেন সব্ধর্ছা সেই কথাই বলেন, ধা 
আন্তনিহিত ভাব | ... তিনি প্রজাদের আহার প্রান করতে বললেন না, তিনি বললেন আমার ছেলেমেয়েদেরকে আহার প্রদান 


করতে!” 


রাজা নিজের কর্ করে আন্দ্রে আসতে দেখলেন, মাতা তাঁর জন্য আহার প্রস্তুত করে রেখেছেন । রাজা কিছু বলতে গেলে, মাতা 
আগে রাজনকে আহার করালেন, আর তারপরে বললেন, "তোমার মহামন্ত্রী ঝষিদ্র অধিকারকে শীর্ণ করতে চাইছেন তো, তাঁকে 
তাঁর পুত্রসভভানের শিম্চার জন্য গুরু আশ্রমে প্রেরণ বহী করতে বলো । ... সকল প্রজাকে তাঁর ধারণার কারণে দৃওড কেন দেবে, তাঁর 
নিজের ধারণার ফল, তিনি নিজেই ভোগ করবেন”। 


মাতার এই কথা শৃনে রাজা চমকিত হননি! তিনি জানেন, মাতার কাছে সমস্ত কিছুই জ্ঞাত । কিন্তু তিনি এটা বুঝ/তে পারলেন না যে, 
মন্ত্রীর পুত্র গুরুআশমে না গেলে, কি এমন ঘটবে, যার জন্য মন্ত্রী নিজের ভুলকে বুঝতে পারবে!” ... ঝাষিপ্রধান এইছ্ানে আসার 
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পুর্বে রাজাকে বলে দিয়েছিলেন, তিনি যেন কেবলই মাতার সম্মুখে উপস্থিত হন। ... মাত! তাঁর করণীয় যতখানি, ততখানিই বলবেন । 
... সেই কথা শুনে ফিরে এসে, কেবল সেই কম্টক করতে হবে তাঁকে। 


রাজনও সেই অনুরুপ আবস্থারই সম্থুখীন হলেন, যেমন ঝাষিবর বলে ছ্য়েছিলেন। মাতা তাঁকে কেবল সেইটুকুই বললেন, যেইট্কু 
রাজাকে করতে হবে|... যেন যেখন রাজাকে বলেছিলেন মাতা, তা খষিবরকে এসে বলতে, খষিপ্রধান হেসে বললেন, "বেশ 
রাজা, যেমন মাতা বলেছেন, তেমনটাই করো” |... রাজা বললেন, “কিনতু ঝষিবর, গুরুআশ্রমে মন্ত্রী ধাদি নিজের পুত্রকে না প্রেরণ 
করে, তাতে কি এমন হয়ে যাবে!" ... 


ঝ/ষিবর হেসে বললেন, "দেখতেই তো পাবে রাজন। ... অতো চিন্তা কেন করছো ।.... মাতা যখন এটুকুই তোমাকে করতে বলেছেন, 
লীলা বোঝার মত সাখখ্য আমার কি আছে!তার থেকে ভালো, তিনি যেমন বলেছেন, তেমনটাই করি । 


রাজা মন্ত্রী কেশরীর মনে খ/ষি আমে পুত্রকে প্রেরণ করার জন্য সংশয় উপস্থাপন করলে, তা মন্ত্রী মহাসাএরহে স্বীকার করে নিলেন, 
এবং ষিআশ্রমে পুত্রকে আর যেতে দিলেন না| ... অন্যদিকে, মন্ত্রীর পুত, অণবি, গুরু আশ্রমে না যেতে হয়ে, সদা এদিক সেদিক 
ঘুরে বেঁডাতে থাকলেন । ... আর এমন বেড়াতে বেডাতে, অনেক রাজ্যের স্ত্রীদের প্রতিই তিনি আকষিত হতে লাগলেন । ... 


কিনতু তিনি আকষিত হলে কি হবে, স্ত্রীদের স্বাভাব ভিন । তাঁরা এই আকষথকে, আকষণ নয়, উপদ্রব মানতে শুরু করেন, আর বিরক্ত 
হতে শুর করেন । অণ্বি স্ত্রীদের এমন ব্যবহারে ব্যাথিত হয়ে পরেন, আর আরো! আধিক এদিক সেদিক ঘুরতে শুরু করেন, এই ভাবনা 
নিয়ে যে কনো না কনো স্ত্রী তো হবেন, যিনি তাঁকে সজ দেবেন |... বেশ কিছুদিন এমন ঘুরতে ঘুরতে, একদিন অপর্বের ভাবনা সাথকি 
হলো। 


এক বিশেষ সুন্ধ্রী স্ত্রী, তাঁর এই স্ত্রীসঙ্গলাভের ইচ্ছাকে বেশ উপভোগ করতে থাকলেন । অণবিও বহুপ্বতীম্মগার পরে এক স্ত্রীর সঙ্গ 
পাচ্ছেন, তাও আবার সুন্ধ্রী স্ত্রী, সেই কারণে আনান্দিত হতে থাকে ।.... আর সেই ভাব থেকে সেই স্ত্রীর সাথে অথ মেলামেশা শুরু 
করে । সম্পর্ক ব্রঘশ গভীর হতে শুরু করলে, সেই স্ত্রী এবার নিজের আসল রূপ প্রকাশ করেন । ... প্রাতিদ্নিই কিছু না কিছু চাইতে শুরু 
করেন অণর্বের কাছ থেকে। ... 


আর অর্থ পিতার কোষাগার থেকে অর্থ নিয়ে নিয়ে, সেই সমস্ত ইচ্ছার পৃর্তি করতে শুরু করেন |... এই করতে করতে, ধায় একটি 
বগসর চলে গেলে, মন্ত্রী একদিন কোষাগারের হিসাব নিতে গিয়ে দেখলেন, তাঁর কোষাগারে অধেকি সষ্পদও নেই। ... মন্ত্রী, সেই 
দেখে তার স্ত্রীর কাছে কোষাগারের এই অবস্থার কৈফিয়ত চান । ... কিনতু স্ত্রী কেবল এইটুকুই বলেন, তিনি মন্ত্রীর কোষাগারে হাতও 
লাগাননা। তাঁর একমাত্র পুত্র, সেই কোষাগার থেকে রোজ আর্থ নেন । 
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মন্ত্রী সেই কথা শৃনে রেগে আগুন হয়ে গুত্রকে ডেকে পাঠালেন । ... গুত্র নিজের ঘরে সেই সময়ে ছিল না, সে তাঁর সঙ্গীর সাথে 
আলাগে মত তখন। .. মন্ত্রী সেই কথা শৃনে পুত্রের কাছে গেলেন, এবং পুত্রকে সেই স্ত্রীর কাছ থেকে কান ধরে সযত্ত রাজ্যের রাস্তা 
দিয়ে টানতে টানতে নিয়ে এলেন । ... সেই দেখে সমস্ত রাজ্যের মানুষ মুখ টিপে টিপে হাসতে থাকলেন, আর কেউ আসতে আসতে, 
আবার কেউ জোরে জোরে বিভিন্ন কথা বলতে থাকলেন! 


যেই টুকু কথা মন্ত্রীর গানে এসে পৌছায়, তাতে তার সবাঁজ ভুলে ধায়। তিনি শোনেন, "ঠিকই আছে, গুরুর আশ্রমে শিক্ষা নেবে না, 
খ/ষিসংসর্গ করবে না, তো মেয়েছেলের পিছনেই তো পয়সা খরচ করবে” |... কেউ কেউ আবার সোজাসুজি মন্ত্রীকেই বলেন, "কি 
মন্ত্রীষশাই, আপনার ছেলে তো ঝাষির সামিধ্য না পেয়ে, মোহে আচ্ছন হয়েছে! ... সমত্ত খারাপ গুণ তো প্রবেশ করে গেছে তার 
ধ্যে! এবার কি করবেন!” 


সেই সমস্ত কথা শূনে মন্ত্রী এবার পুত্রকে নিজের গৃহে বন্দি করে রেখে সেই স্ত্রীর কাছে গেলেন, ধার কাছে অপর্ধ সবন্মণ পরে 
থাকতো। ... রুতৃতি হয়ে মন্ত্রী তাঁর দ্বারে গেলে, সেই স্ত্রী এক অত বিক্ষিপ্ত ঢঙে বললেন, "বাবা... বাপের কত সখ! ... ছেলেকে 
সরিয়ে দিয়ে নিজে এসেছে দেখছি!” ... মন্ত্রী সেই কথায় উত্তেজিত হয়ে বললেন, "হী করে৷ তোমার প্রলাপ |... আমার ছেলেকে 
উচ্ছন্যে পাঠিয়েছ তষি, নষ্ট মেয়েছেলে!” 


সেই স্ত্রী বললেন, "এ কে রে!... ওর ছেলে সবন্কণ পিছনে পিছনে ঘুরঘূর করে । কাম, মোহ, লোভে, ঈর্ষাঁয় গডাগড়ি খাচ্ছে, আর 
দেখ ছেলের বাপ এসেছে, আমায় নষ্ট বলতে। ... কে এই অধম চণ্ডালকে মন্ত্রী বানিয়েছে রে!... এই কে আছে,যা তো রাজার কাছে 
গিয়ে বল, তাঁর মা তাঁকে ভাকছে। বলে এখানে নিয়ে আয় দেখি |... এই মন্ত্রীর শুএুষা দরকার, ... একে গাধার পিঠে চরিয়ে চগ্ডালের 
থরে রেখে আসতে হবে”। 


মন্ত্রী সেই কথা শুনে রুদ্বমূর্তি হয়ে উঠে বললেন, "এতো বড় সাহস! ... তুই রাজের মহামন্ত্রীকে এইসমস্ত অব্য কথা বলছিস! ... 
সেই স্ত্রী ব্যনের হাস্য হেসে বললেন, "তাই বলি, এমন পিতা না হলে, আযন গুণধর গু হয় কি করে! ... ঝাপ যদি স্ত্রীর গায়ে হাত 
তোলার কথা বলে, তবেই না ছেলে স্ত্রীর মোহে নিজের বাপের ঘর থেকে চুরি করে... কি বলো তোমরা!” 


আশেপাশের সকলে বললেন, "ঠিকই বলেছেন উনি। কম তে। রাজ্যের মেয়েদের বিরক্ত করতো ন। মন্ত্রীর ছেলে!... আর করবে নাই 
বা কেন, শিক্ষাদীক্ষা কিচ্ছ নেই। যে ধষি আশুমে যায়না, সে যে মোহ, লোভ করবে আর কামনাবাসনার পুজারি হয়ে চুরি করবো, 
ত্ভুপ করবে, সেটাই তো স্কাভাবিক। ... কলঙ্ক এই মন্ত্রী... সযস্ত রাজ্যের কলঙ্ক এই যন্ত্রী”। নু 


২৬৬ 


শ্রীতী কৃতান্ত যহাসুত্র 


মন্ত্রী সেই স্থানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে চঙান্ত ভাবে অপমানিত হতে শুরু করলে, সেই স্থানে রাজা গুহ্যকেশ উপস্থিত হন ।... মন্ত্রী যেন 
রাজাকে দেখে ধরে প্রাণ খুঁজে পান । ... কিনতু যহারানী মন্ত্রীর কাছে রাজাকে থাকতে না ছিয়ে সেই স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে বললেন, “কি 
করেছে এই মন্ত্রী?” ...সেই স্ত্রী বললেন, “দেখুন না৷ মহারানী! ... ওর ছেলে আমার পিছনে পিছনে ঘুরতে ঘুরতে, নিজের বাপের 
কোষাগার খালি করে দ্য়েছে। আর এই অশিক্ষিত মুখটা আমাকে এসে অকথা, কুকথা বলছে” । 


যহারানী ওবার ভ্ুদ্ধ আবেশে রাজার দিকে তাকিয়ে বললেন, "যহারাজ, এর এক্ষণে বিচার চাই। ... মন্ত্রীর ছেলে রাজ্যের আন্য সমস্ত 
যানুষদের মতিভরষ্ট করছে। এখনও কি ওর এই রাজ্যে স্থান থাকা উচিত!” ... রাজা রানীর কথা বৃঝলেন, এবং সেই স্ত্রীকেও দেখলেন, 
যার কাছে অর আসতো |... আর এঝার বললেন, "না, মন্ত্রীর ছেলেকে এইযুহর্ভে রাজ্য থেকে বহিষ্কার করা হোক, সমত্ত জীবনের 
জন্য” |... 


মন্ত্রী সেই কথ শুনে প্রগল ন্যায় হয়ে উঠে যহারাজের চরণ ধরে ক্রন্ধ্ন করে বলতে থাকলেন, "না| যহারাজ, আমার ওই একটিই 
সন্তান আর রয়েছে। ... ও চলে গেলে, আমি আর কি নিয়ে থাকবো... কৃপা করুন মহারাজ |... আমার ছেলেকে ছেড়ে দিন” । ... 
কামনার বিস্তার করছে, তামি মোহবশত তাকে রাজ্যে রেখে দিতে বলছো! তাও মন্তী হয়ে!” 


মন্ত্রী, এবার ইতিস্তত করলে রাজা তাঁর সন্তানকে রাজ্য থেকে নিষ্কাসিত করার আদেশ দেন । ... মন্ত্রী, পুত্রমোহে একবার পুত্রের দিকে 
ছটে ধান, তো একবার রাজার কাছে এসে কাকতিমিণতি করেন । ... আন্ত ধখন কনো কিছুই কনো কাজ করেনা, তখন সেই স্ত্রী যার 
কাছে অর্ধ যেত, সেই স্ত্রীর কাছে মিনাতি করতে শুরু করেন মন্ত্রী। ... সেই স্ত্রী তখন বলেন, "ওই দেখ, মন্ত্রী আমার চরণ ধরে কেন রে! 


ওরে ও মন্ত্রী, আমার নয়, খষিদের চরণ ধর গিয়ে। তাঁরা যদি আবার তোর ছেলেকে শিক্ষা দিতে শুর করেন, তবেই তোর ছেলের 
মোহ ছুর হবে । ... ষিরা কেবল পঠন পাঠনের শিক্ষা দেন কি রে!... খষি তো সকলকে যোহ, পাশ থেকে উন্নত হয়ে যথার্থতার 
দিকে যা করান । ... তাঁরা না থাকলে যে সম্পূর্ণ রাজ্য অনাথ । ... সমস্ত রাজ্যবাসীকে তাঁরাই তো কতব্যের পাঠ প্রদান করেন, 
এবং সত্যের দিকে অগুসর হতে পথ দেখান” । 


মন্ত্রী এবার মাথা নিচ করে খানিক রোদ্ন করে, ধার দিকে ছুটে গেলেন, তিনি অন্য কেউ নন, তাঁরই জাখাতা | মন্ত্রীর জামাতা তাঁর 
আপনার কন্যা! ... তিনি তো একজন মহীয়সী |... কর্ম নয়, কমের শ্রেয় গ্রহণ করা হতে যিনি প্রতিহত থাকেন, তিনিই তো প্রকৃত 
যহীয়সী। ... 
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সংসার নয়, সংসারের প্রতি আসক্তি যিনি ত্যাগ করেন, তিনিই তো মহীয়সী । নিজবুদ্ধি জাত কল্পনা নয়, যিনি নিজের সমস্ত কলপানা 
প্রসারী বৃদ্ধিকে নিদ্থিয় করে আবার সাখ্যাতকার করতে আগ্রহী হন, তিনিই তো মহীয়সী হন। ... আপনার কন্যা একজন মহীয়সী 
যহামন্ত্রী। একজন যহীয়সীর পিতা আমার চরণে কেন পতিত হবেন । ... উঠন শক্ত হন আপানি। 


যহামন্ত্রী ক্ন্নরত অবস্থায় বললেন, "পুরী আমার রাজবৈভব নয়, ঝষির আলয়ের ত্যাগের আগ্রিকে ধারণ করবে জেনে, আমার যন 
বিচলিত হয়ে গেছিল । কিনতু আমি এবার বুঝে গেছি, ঝাষিগণ কিচ্ছসাধন করেন না, অহেতুক কাীনিক সামত্রী থেকে বিরত থাকেন, 
তাই তাঁর মহান । সকলকে এই শিক্ষা প্রদান করেন যে কষ্পানাষয় এই জগতে কেবল স্থিত থাকতে হয়, কল্পনার অতীতে, সকল 
আবতনততেের অতীতে যেই পরমশুন্য বিরাজ করছেন, তাঁর নিকট উপস্থিত হবার জন্য । ... 


আজ আমি বৃঝে। গেছি, খষি সমাজকে কেবল উপার্জন বিদ্যাই নয়, তাঁরা সমাজকে সত্যের শিক্ষা প্রান করেন, এবং কন্পানা থেকে 
রে থাকার শিল্ষা প্রান করেন। ... বুঝে গেছি আঘি, সেই শিক্ষা প্রদানের কালে খষিগণ সকল অপ্রয়োজনীয় কর্ম থেকে ছুরে 
হয়ে উঠবেন । 


ঝ/ষি যদি না থাকতেন, আজ সম্পূর্ণ সমাজ আমার পুত্ের মতই দ্হেসুখের চিন্তায় রত হয়ে যেত। ধা অনাবশ্যক, তাই বলাসিতা; আর 
তার প্রাতি সমস্ত সমাজ ধাবিত হয়ে গিয়ে এই প্রকীতিকে লুষ্ঠন করতো |... ভখিকে আহেতুক ক্ষণ করতো; ফলের বৃন্মের সমস্ত 
ফলকে নিজের অধিকার জ্ঞানে ছেদ্ন করে বৃষ্ষকে রিক্ত করে দিত; অনাবশ্যক খনিজের উত্তোলন করে, ধরণীকে দুর্ল করে দিত; 
জীবন সত্যলাভের উদ্দেশ্যে নয়, বিলাসিতা ও বাণিজ্য করার কারণেই অপণ্ণ করতো । ... 


আর পৃবর্কালে এমনই মানবসমাজ করার কারণে জগতকে ঝাষিশৃন্য করে ফেলেন, আর তাই সম্পূর্ণ মানবকৃল বিনাশের দ্বারে স্থিত 
গেছিলাম; সত্য-অসত্যের বোধ হারিয়ে, সমস্ত পাণ্ডিত্য ভলে গিয়ে, আমি একজন মহামুখের মত ব্যবহার করছিলাম । ... আমাকে 
আমার পদ থেকে মুক্ত করে দিন মহারাজ; আমি আমার পদকে কলুষিত করে দিয়েছি” । 


মহারাজ হেসে মন্ত্রীকে কিছু না বলে, এবার সেই ভ্ত্ী, যার কাছে অপর্থ সদা আসাযাওয়া করতো তার কাছে এলেন । সেইস্ত্রী হেসে 
বললেন, "রাজন, অণর্বকে মুক্ত করে দাও, আর নিয়ে এসো এখানে”। ... মন্ত্রী অবাক হয়ে গেলেন, যহারাজের সেই অসভ্য স্ত্রীর প্রাতি 
শ্রদ্ধা দেখে। ... অণ্বিকে বন্দি অবস্থা থেকে নিয়ে আসলে, অপর নেত্র পুর্ণ অশু নিয়ে বললেন, "যা! ... এবার তুমি চলে যাবে না?... 
তোমার তো কাজ হয়ে গেছে!” 
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মন্ত্রী পুত্রের কাছে এসে অস্পষ্ট কণ্ঠে শাসন করার ভঙ্গিতে বললেন, “কি বলছো পুত্র, এই স্ত্রীকে মা বলে সম্বোধন করে সম্পূর্ণ 
নারীজাতিকে নীচ কেন প্রমাণ করছো!” ... অণর্ব পিতার দিকে না তাকিয়ে, সেই স্ত্রীর কাছে এগিয়ে গিয়ে, তাঁর বক্ষে নিজের শরীর 
স্থাপন করে বললেন, "মা... কখন! তোষাকে দেখতে ইচ্ছা করলে, কি করবো আহি মা!” ... 


শোনে পুত্র, যা তোমাকে শিখিয়েছি, তা ভলে যাবেনা কিন্ত”... মন্ত্রী এবার পুত্রকে সেই স্ত্রীর থেকে পুথক করতে বল প্রয়োগ 
করলে, মহারাজ সেই স্ত্রীর চরণ তলে স্থাপিত হয়ে বললেন, "আমি ধন্য হলাম মা... এক মুহর্তের জন্য তুমি যখন কেবল নিজের 
পুত্রকে মন্ত্রী ধেন ধষি-আশমে ৭1 পাঠায়, তা নিশ্চয় করতে বলেছিলে, তখন সন্দ্হে হয়েছিল । ... তার জন্য মা মা!” 


মহামন্ত্রী এবার খহারাজকে বললেন, "মহারাজ, এক পতিতা স্ত্রীর কাছে এসব কি বলছেন আপনি!" ... মহারাজ হেসে বললেন, 
“পতিতা! ... [স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে) ... কি বলে ও মা!” ... অণরি বললেন, "পিত) উনি অন্য কেউ নন, সাখ্যাত খাত সবা্বা। ... আমি 
বেপথে যাচ্ছিলাম । কিন্তু তিনি আমাকে নিজের কাছে টেনে নিয়ে অপার মে দিয়ে সুশিক্ষণ প্রদান করেছিলেন | কিন্তু আপনাকে 
সুশিক্ষা প্রানের জন্য, তিনি আমাকে আপনার কোষাগার থেকে অর্থ নিয়ে এসে, আপনাকে এমন অবস্থায় আনতে বলোছিলেন, 
তাই...” 


যহামন্ত্রীর নেত্র ছলছল করে এলো এবার |... তিনি বললেন, "খা, খষিদ্র অপমান করেছি, ভল বৃঝেছি, কমা চেয়েছি, আর 
নিজেকে আমা করেও ছিয়েছি। ... কিন্তু তোষাকে পতিতা বলার পর নিজেকে কি করে আমা করবো মা!” ... মাতা সবাক এবার 
হেসে বললেন, "মাতা কি তোমাদের পর!... ছুটি না আপশব্দ বললেই মা কে! ... তা থলে কি মা তোমাদের পর হয়ে গেল!... ওঠো 
কেশরী। ... পদত্যাগ নয়, যেই কর্থ করে ফেলেছ, তার প্রায়শ্চিত করো, সমস্ত রাজ্যবাসীকে পুনরায় সুখশাভ্তিতে পরিপূর্ণ করে 
ও” ।... এই বলে মাতা সেখান থেকে নিজের উত্ভাকে সীমিত করলেন” । 


প্রত ব্রন্থাসনাতন এই সমস্ত কথা বলে বললেন, "পুত্রী, উপনিষদ আমাদ্রেকে কারণততের ব্যাখ্য। দিয়েছে, আর সেই কারণততেের 
ব্যাখ্যা রূপে উঠে এসেছে ভগব? গীতা, উদ্বব গীতা, সাংখ্য, ও বেদান্ত। ... কিন্তু পুত্রী, কারণ তত্র পারেও থে সত্যততু অবস্থান 
করে। ... 


সুমা, কারণ, এই উইয়ের মধ্যেই তিন তত বিরাজ করে, ঈ্বরতত্ব, জীবনততু, বং সৃষ্টিতত। কিনতু সত্যতত্র! সত্যততু থে তাই যেখানে 
এই তিন সুমী ও কারণ তত্রের সমাহার হয়। আর্থ? যেখানে ঈশ্বরততু, জীবনতত্, এবং সৃষ্টিততের সখাহার হয়, তাই যে সত্যতত। সেই 
তত্র নিষ্কাসন ওপনিষদীয় খাষিগণ করেন নি। আর সেই কারণেই মাতার নিদেশে তাঁরই এই বাহন, পুণসূ্যগম ৩২ কলার অবতার, 
প্রত ব্রন্থাসনাতন অথাঁ? তোমার পিতা, মাতারই দ্বারা কথিত এই কৃতাত্ত কথার বিবরণ প্রদান করেলেন তোঘাকে ধা! উপনিষদ্রেও 
অতীত। ... 


২৬৯ 


শ্রীতী কৃতান্ত যহাসুত্র 


এই কথা যিনি ধারণ করতে সক্ষম, তিনি পাপপুণ্য, সুখঃ$খ, ন্যায়অন্যায়, ধমাধর্ম সমস্ত কিছুর গণ্তিকে ছাড়িয়ে, সম্যক ভাবে 
মোক্ষের দ্বারে উপস্থিত হবেন । না, কেবল এই যোনির বহন থেকে মুক্তি নয় যেমন সমস্ত পুরাণ দেখিয়েছে বা বিবরণ প্রদান করেছে, 
সম্যক ভাবে মোক্ষ, অর্থা তিনি জন্মযৃত্যুর চক্র থেকেই যুক্ত হয়ে যাবেন |... যাতা কেবল এই কৃতাভ্কথায় উপনিষদ্র-আতীত 
কথাই বলে সাধককে মোক্ষের সম্মুখে উপস্থিত হবার কথা বলেই ম্মণান্ত হননি । তিনি এখানে প্রেমের কথা বলেছেন, ধার কারণে 
সাধক মোম্ট লাভ করতেও সম্মম। 


এই হলো মাতা সবাঁ্থা, যিনি আমার আরাধ্যা, আমার গুরু, স্বয়ং অখণ্ড পরা প্রকৃতি, স্বয়ং বরন্মাময়ী, তাঁর আমার বিকারের নিধনের 
উদ্দেশ্যে করা নয়লীলা, এবং বলতে গেলে সমস্ত বিশেষ লীলা । এবার তোমার যদি কিছু জিজ্ঞাস্য বিষয় থাকে, তার ব্যপারে 
আমাকে প্রথ করতে পারে । মাতার অভয়দান থাকলে, আমি নিশ্চয়ই সেই বিষয়ে বলবো?” । 
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কখনোই প্রায় দেবেন না, বা সত্য বলতে দিতে পারবেন না। কেন বললাখ এখন কথা? কারণ যিনি এই সত্যকে উপলা্ি করেননি, 
তিনি এই সত্যকে যে উপলহি করতে হয়, তার ধারনাও করতে পারবেন না; আর যিনি এই সত্যকে উপল করে ফেলেছেন, তিনি 
শাসক হবার প্রয়োজনও মনে করবেন না, কারণ তাঁর কাছে রাজাগজার সমস্ত ভেদ্ভাব বিনষ্ট হয়ে গেছে। 


অর্থাগ, এই সত্য উপলঙ্বি স্বয়ংকে করতে হয়, বা যদি অত্যন্ত ভাগ্যশালী হয় কনো সমাজ, তবে কনো গুরু এই সত্যশিক্ষার স্থাপনের 
উদ্দেশে আশ্রম স্থাপন করতেও পারেন, যাদিও তার সম্ভাবন। অত্যন্ত কম, এবং আরে কঠিন সত্য হলো যদি এমন আশ্রমও স্থাপিত 
হয়, তবুও শিষ্য বা শিষ্যালাভের সম্ভাবন! অত্যন্তই কম, কারণ সেই একই, এই কঠিন সত্যকে যে উপল করতে হয়, তার ধারণা 
করাই অসম্ভব, বিশেষ করে ভরখের জগতে ভ্রমে আচ্ছম হয়ে বিরাজ করে । 


সেই ক্ষেত্রে পিতা, অথ কেউ ধখন কারুর এই বিষয়ে মাগদিশনি করার জন্য অবস্থানই করেন না, সেই অবস্থায় এই সত্যলাভ যাি 
কেউ করতে চান, তার উপায় কি? আমার প্রশের একপ্রকার উত্তর আপনি আগেই দিয়েছেন, অথাৎ কি করলো এই বোধের উদ্দেশ্যে 
আমরা পথ চলি, তা আপনি পুবেই বলেছেন, যেখানে আপনি মণওসংযোগ, প্রাণসংযোগ, ভুতের প্রতি অত্যাচার এবং ধ্যানের কথা 
বলেছেন । কিতু আমার প্রথ অন্য কিছু। আমার প্রথ্থ এই যে, এই সমস্ত কিছু করার কালে, এমন কিছু অভ্যাস কি করা যেতে গারে, 
যা আমাদের এই পথে চলাকে সহায়তা প্রান করতে পারে? 


অর্থ যদি জ্ঞান অজর্নের কথা ঝলেন, তবে সেই জ্ঞান অজর্শ করার সঠিক পথ কি, যেই পথে ্রমাচ্ছন্ন হয়ে পরার সম্ভাবনা অত্যন্ত 
কম। যদি নিত্যদিবসযাপনের অভ্যাসের কথা বলি, তবে সেই অভ্যাস করার সময়ে আহার কি করা উচিত, নিত্রা কেমন যাওয়া 
উচিত, জীবনধারা কেমন হওয়া উচিত, জীবনের বিবিধ বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি কেন থাকা উচিত, আমি সেই বিষয়ে জানতে চাই। ... 
আসলে আমি জানতে চাই এই কথা যে, ধদি আমি কনোদিন আপনার নিদর্শ লাভ করে কিছু শিষ্য বা শিষযাকে শিক্ষাদান করতে 
উদ্যত হতে পারি, তবে কি প্রকারে আমি আমার শিষ্য বা শিষ্যাদের শিক্ষণ প্রদান করবো, যাতে তাঁরা সত্যলাভে সমর্থ হয় 


কি ভাবে তাঁর জীবনযাপন করবে? কি আহার করবে তার]? শিক্ষাই বা কি পদ্ধতিতে বা কার পর কি শিক্ষা হণ করবে? সাজের 
প্রতি তাঁদের দৃষ্টি কিরূপ হওয়া উচিত? এই সকল ব্যাপারে আমাকে বিস্তারে বলুন পিতা। আমি শিক্ষা দ্বার অনুমতি লাভ করি বা 
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না করি, আমি চাই, আপনার সেই নির্দেশ গুলি বন্মাচারণ, অর্থাঁ ব্রন্মোর ন্যায় আচরণ রূপে লিপিবদ্ধ করে রাখতে, যাতে ভাবিকালে 
যেই এই সত্যকে উপলাব্ধি করতে ইচ্ছক হন, তাঁর সহায়তা হয়। 


আসলে পিতা, সত্যের ধারণা করতে গেলে, একটি নিদিষ্ট ধারায় জীবনযাপন বা জীবনের আচরণকে স্থির রাখতে হয়। হাঁ, ধতই 
ভ্রমের নাশ হয়, ততই তা স্বাভাবিক ভাবেই আমাদের মধ্যে প্রতিফলিত হয় ঠিকই, কিনতু যখন তা হতে শুরু করে, তার মধ্যেই অনেক 
কিছু এতই এলোমেলো হয়ে যায়, আমাদের যনের মধ্যে এমনই কিছু ভম বাসা বেধে ফেলে যে, আমরা আর চেয়েও আমাদের 
চরিত্রকে পরিবতন করতে পারিনা । তাই শিতা আমি সেই আদর্শ চরিত্রের কথা জানতে আগ্রহী, যেই চরিত্রে উপনীত থেকে, 
সত্যলাভের পথে বাঁধালাভ হাস গেয়ে যায়” । 


প্রভ ব্রম্থাসনাতন হেসে বললেন, “আতি উত্তম পুরী! বেশ আমি তোমাকে কিছু বিষয়ে বলছি, তোমার ইচ্ছানুসারে । তবে পুরে বলে 

রাখি, প্রকৃতি বা সময় তোমার বা সকলের সম্মুখে যা এনে দেবেন, তাই গ্রহণ করা বাঞ্ছনীয় । অথাঁগ যখন আমার কথিত এই আচার 
বাবরন্মচারণ থাকবে, আর প্রকৃতির কিছু নির্দেশ সম্মুখে উপস্থিত থাকবে, সেই ক্ষেত্রে প্রকৃতির নিদর্শকে গ্রহণ করাই বাঞ্ছনীয়, এবং 
তাই ওটিত্য, কারণ আমার সমস্ত কথিত আচরণ এক মশ্বরদ্হের বিচারে স্থাপিত, আর প্রকৃতির বিধান ঈ্বরীর বিধান । তাই হারের 
বিধান কখনোই ঈহ্বরীর বিধানের থেকে বড় হতে পারেন] । 


এই প্রাথমিক কথাকে অবশ্যই প্াথিমিকতা প্রদান করবে গুত্রী, কারণ এই প্রাথমিক কথা স্পষ্ট করে বলে দেয় যে এই ব্রম্মাসনাতন 
কেউ নন, শূণ্যমাত্র, প্রকৃতির এক প্রিয়সেবক মাত্র। কনো নেবে, এর স্থান প্রকৃতির থেকে ঝর হতে পারেনা । তাই তোমার লিখিত 
ভাষ্য পাঠ করে এমন যেন কনো পাঠক মনে না করেন যে, প্রকৃতি আমার সম্মুখে যেই আহারই প্রদান করুক না কেন, বর্ধাসনাতন 
এমন আহার করতে বলেছিলেন, তাই প্রকৃতিগ্রদ্ত আহারকে ত্যাগ কর] উচিত। ... এই প্রাথমিক কথার পর, এবার তোখাকে 
বদ্ধাচারণের কিছু কথা বলি শ্রবণ করো”। 


রণ পর 
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ব্র্ীসনাতন বললেন, "পুতরী, প্রথমেই যেই কথা ধলবে। তা হলো এই যে কনে ক্ষেত্রে যেন এটি তোমার শিষ্যদের ক্ষেত্রে ভুলে না 
যাও ষে তাঁর ভরমের মধ্যে স্থিত। পুরী, ভ্রমের মধ্যে স্থিত হয়ে, ভমকে ভ্রম বলে টিছ্িত করা হয়ে গেলেও, ভরমের নাশ হয়না । তাই 
ভ্রমের মধ্যে সুস্থ ভাবে স্থাপিত থাকার শিক্ষাই প্রাথমিক শিক্ষা হওয়া উচিত। 


ধেমন করে এক পন্টীকে শিকার করার পরবে আকাশে উতে শিখতে হয়, যেমন করে এক জলজকে খাদ্যসংগ্রহ করতে শেখার আগে 
জলে ভাসমান হতে শিখতে হয়, তেমনই ভ্রমের থেকে মুক্ত হবার শিক্ষণ প্রদান করার পুর্বে ভূমের মধ্যে কি ভাবে সুরম্মিত থাকতে হয়, 
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তার শিক্ষা গ্রহণ করতে হয়। তাই প্রথমে এক ছাত্র বা ছাত্রীকে এই ভষের জগত যেই তনুকে বোষ্টন করে স্থাপিত, সেই তনুকে সুরক্ষিত 
করার পদ্ধতি শেখাবে। 


এদের মধ্যে প্রথম আসে উপাজন শিক্ষা । যাদি উপাজনি করতে ন| পারেন কেউ এই ভ্রমজগতে, তবে তাঁর পন্মে দেহধারণই অসম্ভব 
হয়ে উঠবে । তাই প্রাথমিক শিল্ষাই হওয়া উচিত দেহধারণের উপধূক্ত উপাভনের শিম্চা | যার যেমন যোগ্যতা, সেই অনুসারে সেই 
শিমগ প্রদান করো, এবং সেই অবকাশ প্রদান করে! । সেই পেশা কৃষি হতে পারে, হস্তশিল্প হতে পারে, বা সামান্য উপাজন করে 
নিজের উদ্রপুর্তি করার শিমগিও হতে পারে, বা তা যুগোপযোগী কনো উপায়ও হতে পারে, যেখানে স্বপ্ন সময় আতিবাহিত করে, দেহ 
ধারণের উপযুক্ত উপাজন সম্ভব হয় 


কথায় আছে পুরী, গেটে খেলে পিঠে সয়, তাই প্রথমেই পেটে খেলেকে স্থাপন করবে ছাত্র বা ছাত্রীর মধ্যে । এর বহৃগুণ আছে পুত্রী। 
প্রথম কথা এই যে, প্রাণ্ড বয়সের কেউ আধ্যান্ত্বিক জীবনে পদক্ষেপ করার যোগ্য হননা, কারণ তিনি কামিনীকাঞ্চনের নেশায় 
ইতিমধ্যেই আবদ্ধ হয়ে গেছেন । তাই নাবালক বা নাঝালিকাই এই পথে পদক্ষেপ করার জন্য উপযুক্ত। হ্যাঁ হতে পারে যে, তিনি 
নাবালক অবস্থাতেই এই পথে চলা শুরু করেছেন, কিন্তু তোমার সংস্পর্শে ইনি মধ্যবয়সে এসেছেন | কিন্তু স্মরণ রেখো, যিনি 
যধ্যেবয়সে এই সত্যের উপলন্ধি করতে উদ্যত হয়েছেন প্রথমবারের জন্য, তাঁকে স্পষ্টভাবে বিনঅতার সাথে তোমার সংস্পর্শ থেকে 
মুক্ত করো, কারণ একবার চরিতে কামিনীকাঞথ্নের স্পর্শ লেগে গেলে, আর কনোভাবেই সত্যযাতা করা সম্ভব হয়না । 


তাই তোখার ছাত্র ঝা ছাত্রী কার! হবেন? মাঝালক বা মাঝালিকা। নাবালক ব1 নাবালিকা মানেই তাঁরা পিতামাতার অধীনে স্থিত। 
অধাগ, তাঁর একমাত্র অবিভাবক তুষি নও। আরা তাঁকে অন্য অবিভাবকদ্র অধীনেও স্থিত থাকতে হয়। আর যদি সেই নাবালক বা 
নাবালিকা উপাজনের পথ থেকে অপসারিত হবার প্রয়াস করেন, তাহলে প্রথম যাদের আঘাত আসবে তাঁদের উপর, তারা হলেন 
তাঁদের মাতাপিতা অর্থাৎ অন্য অবিভাবকগণ। আর যেই মুহূর্তে সেই আথাত আসবে, সেই মুহূর্তে তাঁদের মন চঞ্চল হয়ে উঠবে। তাই 
প্রথম তাঁদের উপার্জনের দিকে মন রাখাও, এবং উপাভ্ন করতে শেখাও। 


একথার তাঁরা উপাজর্ন করতে শিখে গেলে, তাঁদের প্রতি তাঁদের অবিভাবকদের বিরোধ হাস পাবে। অত্যন্ত স্ভাবিক ব্যাপার পুত্রী, 
প্রতিটি ধাতাপিতার কর্তব্যের মধ্যে পরে তাঁর সন্তানের ভরথশরীর যাতে সুরম্মিত থাকে, তার ব্যবস্থা করা । আর যদি সেই সম্ভান 
শরীরকে সুরাম্মিত করার জন্য উপার্জনের থেকেই মুখ ফিরিয়ে নেন, তবে পিতাখাতাও দ্শ্িন্াগ্রস্ত হন, আর সেই ছশ্চিভার প্রভাব 
সন্তানের উপর স্াপিত হবে যে, তা স্কাভাবিক। 


ত৷ ছাঙাও, ধখনই উপাজন করতে শুরু করেন সন্তান, পিতামাতার ধারণা হয়ে ধায় যে, সম্তানের সাখান্য হলেও স্কতন্্রতা আবশ্যক, 
কারণ সেই স্বতন্ত্রতা না থাকলে, তার উপাজর্শ করাই কঠিন হয়ে ধাবে। তাই যেই পরিমাণ স্কতন্ত্রতা তোখার ছাত্র বা ছাত্রী লাভ না 
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করলে, তামি তাঁদের শিক্ষণ প্রান করতে পারবে না, সেই স্কতন্বতাও তাঁরা লাভ করে নেবে । তাই প্রথমেই নাবালিক ছাত্র বা ছাত্রীকে 
সেই স্বতন্্রতা লাভের উদ্দেশ্যে উপাজন করতে শি্ষগ দাও। 


একবার যখন সেই শিম্ষগ তাঁরা লাভ করে নেবে, এবং উপার্ন করতে শূরু করবেন, তখন তাঁদ্রকে পরবর্তী শিক্ষা প্রদান করো, 
আরা কি ভাবে উপাজন অধা পেশাকে জীবনের সাথে না মিলিয়ে কেবলই জীবিকারুপে স্থাপিত রাখতে হয়, সেই শিক্ষণ প্রদান 
করো। পুত্রী, অধিকাংশ ব্যক্তিই পেশায় যুক্ত হবার পর, পেশাকেই নিজের জীবন জ্ঞান করে নেন, এবং এর ফলে ভ্রমমুক্তি অসম্ভব 
হয়ে যায়, কারণ তাঁর পেশা তাঁর পরের ভমের উপর এক নতুন আহমিকাপুর্ণ ভমের আস্তরণ স্থাপন করতে থাকে। 


তাই দ্বিতীয় প্রদত্ত শিক্ষা হলো, কি ভাবে পেশাকে জীবনের একটি অধ্যায়তে সীমিত করে রেখে, বাকি সময়কে জীবনযাপনের জন্য, 
সত্যশিক্ষা অর্জনের জন্য ব্যবহার করতে হয় । এই £ই অভ্যাসে তোমার ছাত্র ব। ছাত্রীরা অভ্যস্ত হয়ে গেলে, তারপরেই, তাঁদের 
পরবর্তী চরণে স্থিত করো! 


পরবর্তী চরণ হলো আহারের ধার! নিধাঁরণ। পুত্রী, এও এই ভরমশরীরেরই একটি আচরণ। আর আশা করি তোমার প্রথও এই ছিল 
ধে,কি কি আচরণ এই ভ্রথদেহে করে, সত্যশিম্চা অভর্নের ছার স্থিত হতে হয়, তাই তো?” 


অর্থাগ কি কি ভাবে এই ভ্রমদ্হে আচরণ করতে হয়, যার ফলো আখরা একসময়ে সত্যের ধারণা করার উপযোগী হয়ে উঠি”। 


প্র বন্মাসনাতন হেসে বললেন, "সঠিক গুত্রী, এই আহার আচরণ হলো, সেই আচরণের মধ্যে একটি, যা দ্বারা ভ্রথজীবন আতিবাহিত 
হয়। এই আহারের আচরণ ছাড়া, আরো একটি আচরণ হলো নিত্রা বা বিশ্রাম । ... আর তৃতীয় আচরণ হলো মৈথুন আর্থ 
বিলাসিতা । পুত্রী, একবার উপাজর্ন করে, এবং পেশাকে জীবনের একটি অভিন অজ করে বাকি জীবনের অলকে উপাভর্ন ও পেশার 
থেকে মুক্ত করে নিতে পারলে, এবার বাকি জীবনের অজকে ছিরতা প্রদান করতে হয়, আর তার স্থিরতা প্রান সম্ভব আহার, নিদ্রা ও 
মৈথুন অর্থাৎ কি আহার করা উচিত, কি ভাবে বিশ্বা করা উচিত, এবং কি বিলাসিতা গ্রহণ কর! যেতে পারে, তার শিমনা | 


পুত্রী, বর্ম যখন পুরুষের আবেশে স্থিত, তখন তিনি তিন খণ্ডে নিজেকে ভগ্ন করে নেন, যারাই হলো! ত্রিগুণ অর্থা সতৃগুণ, রজগুণ 
এবং তমগ্ুণ, তাই আহার, নি ও মৈথুন, অথাঁগ খাদ্যাভ্যাস, বিশ্ামের ধারা এবং বিলাসিতামুখরতাও তিন প্রকার হয়। সতৃগুণী 
আহার আ্থাঁও তাঁদের জন্য আহার অভ্যাস, যারা লঘু পরিশ্রম করেন; রজোগুণী আহার অধা্গ তাঁদের জন্য আহার অভ্যাস, ধারা 
কিছুটা লঘু পরিশ্রম করেন, এবং কিছুটা কঠিন পরিশ্রম করেন; আর তমগুণী আহার আরা যার অর্গন্ত পরিশ্রম করেন তাঁদের 
আহার অভ্যাস । 
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যারা অতিলঘু দেহবল প্রয়োগ করেন, তাঁদ্রেকে আহারও স্বপ্ন করতে হয়, কারণ তাঁদের হজম শক্তি কম থাকে, এবং দেহে পুষ্টির 
প্রয়োজনও কম। তাই তাঁরা স্বল্টী আহার করবেন, মধূ জাতীয় আহার কম করবেন, লবণ কম গ্রহণ করবেন সমস্ত আহারে, এবং সমস্ত 
আহারেই মশলাপাতি কম গ্রহণ করবেন । আধিক মশলা, অধিক লবণ, আধিক মধ্‌, তাঁদের হজম হবেনা, আর তাই তেমন আহার গ্রহণ 
করলে, যাতে লবণ, ঘশলা এবং মধু অধিক, সেই ক্ষেত্রে তাঁরা দেহরোগে আক্রান্ত হবেন । এই তালিকায় কারা কারা আসবেন, অর্থা 
কারা সতৃগুণী আহার গ্রহণ করবেন? 


গুত্ী, পেশাগত ভাবে এই আহারের বিধান দেওয়া মুখাখি হবে, কারণ পেশা অনুসারে মানুষ সকল ক্ষেত্রে পরিশ্রমী হননা। যেমন 
দেখো, এক জমান সাধারণ ভাবে পরিশ্রযী হওয়ার কথা নয়, কিনতু তিনি যদি হৃদ্য়বাণ হন এবং আনেঠের সেবা করার দিকে 
মনযোগী হন, তবে তিনি পরিশ্রম করতেই পারেন । তেমনই ভাবে দেখলে, পেশাগত ভাবে সতৃগুণী আহারের বিধান দেওয়া সঠিক 
নয়। তাই সঠিক সঠিক ভাবে বলতে গেলে, যিনি না তে! অতিরিক্ত দেহবল ব্যবহার করেন, আর না কনে নিমাঁণজনক কর্ম করেন, 
তাঁর জন্য এই সতৃগুণী আহার সঠিক। তাও যদি পেশাগত ভাবে বলতে চাও, তবে যজমান, বিচারক, শিক্ষক, বলপ্রয়োগ ব্যবহার না 
করা এবং কনে! নিমাঁণকাজ না করা শ্রমিক, হিসাবরক্ষক, নায়েব, সেই বনিক যিনি নিজে কেবল হিসাব রাখেন এবং বিশিষ্ট 
খরিদ্দারকে নিজের বাণিজ্যে যুক্ত করেন, তাঁরাই সতৃগুণী আহার গ্রহণ করবেন । 


ইনার] যদি অধিক পরিখাণ আহার করেন, এবং সেই আহারে খিষ্টতা, লবণতা এবং মশলা অধিক থাকে, তবে ইনার স্বল্পাঝয়সেই 
রোগে জরাজীর্ণ হয়ে যাবেন । আর তাই ইনারা অবশ্যই মগস্য, মাংস, ফল, সবজি সমস্ত কিছুই গ্রহণ করতে পারেন, তবে সবজির 
আধিক্য থাকাই উপযৃক্ত। সপ্তাহান্তে একটিবার মগস্য বা মাংস গ্রহণ করতে পারেন । 


তবে যার নিমাঁণ করেন আর্থা? যেকোনো প্রকার শিল্পী, তা মৃগশিল্পী হন, অহনশিল্পী হন, লেখক হন, বা রাজা, রাণী, মন্ত্রী, ইনাদ্রে 
জন্য উপযুক্ত আহারঅভ্যাস হলো রজোগুণী আহার । রজোগুণী আহার অথ? যেই আহারে পাঁপ্ত পরিমাণ লবণ, মশলা এবং 
মিষ্টতা থাকবে, আর সেই আহারের পরিমাণও যথার্থ হবে। বৃদ্ধিবল ব্যবহার করা ব্যক্তি ইনারা, আর তাই সেই অনুসারে পুষ্টি হণ 
করতে হবে ইনাদ্রে। আর তাই অত্যাধিক আহার করবেন ন। ইনার, তবে আহারে পাঁণ্ড পরিমাণ লবণ, মশলা এবং মিষ্টতা গ্রহণ 
করতে পারেন, তবে তাও অতিরিক্ত নয়। নিয়মিত মাংস 1 মস হণ করতে পারেন ফল ও সবজির সাথে সাথে ইনার, তবে 
পরিখাণ যেন আতিরিক্ত না হয় 


আর আন্তে পরে থাকে পরিশ্রমীদের আহার, তমগুণী আহার, ধাতে আহারের পরিমাণ অধিক হবে, এবং লবণ, মশলা বা মিষ্টতা 
আধিক থাকবে । এই আহার তাঁদ্র জন্য যারা মেতে ক্রিয়া করেন, বা যারা দেহবলে শ্রমিক, সেনার কাজে নিযুক্ত। অন্যরা এই 
পরিমাণ আহার হজম করতে পারবেন না। পুৰী, ছাত্র ও ছাত্রীদের মানসিকতা দেখে বুঝতে পারবে তুখি যে কে কেবল দেহশ্রম 
করারই উপযোগী, তাঁদেরকে এই আহার বিধান দেবে, অন্যদ্রেকে নয় । 
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যাদেরকে দেখবে পরিএরমকাতর, এবং নিখাঁণবাজও করতে পারেন না, আরা নিখাঁণের প্রাতিভা তাঁদের অভ্তরে প্রকাশিত নয়, 
তাঁদেরকে সতৃগুণী আহারের বিধান দেবে । এবং যারা নিমাঁণকাজে যুক্ত হতে আগ্রহী, সাধক, শাসক. তাঁদেরকে রজোগুণী আহারের 
বিধান দ্বে। এইরূপ আহারের বিধানে তাঁরা রোগমুক্ত থাকবেন, এবং জেনে রেখো যে কেবল মাত্র রজোগুণী আহার গ্রহণ করা 
ব্যক্তিই সত্যযাত্রা করতে সক্ষম, অন্যরা নয় । 


এর আর্থ এই ন যে, শর যেমনই করি রজোগুণী আহার গ্রহণ করবেন তাঁরা। ভালো করে বোঝে॥ পুরী, ধারা প্রাতিভার চষ্ঠা করেন, 
শাসনের দিকে মনযোগী এবং সাধনের দিকে মনযোগী, তাঁদ্রেকেই কেবল রজোগুণী আহারের বিধান দেবে । এবং তাঁরাই সত্যত্ঞান 
আহরণের জন্য উপযুক্ত। অর্থাৎ কেবলমাত্র তাঁরাই পেশায় যুক্ত হবার পর, পেশাকে জীবনের একটি জোত করে রেখে, জীবনের 
মূলহোতের সহনন করতে সক্ষম । তাই যেই কথা তুমি বললে, অথাঁ? ছাত্র বা ছাত্রী রাখার কথা, যদি তাঁরা সেইরূপ হন ষে তাঁদেরকে 
তুমি রজোগুণী আহার করার নির্দেশ দিতে পারো তবেই তাঁদ্রেকে সত্যজ্ভানে ভষিত করার জন্য ছাত্র বা ছাত্রী করার কথা চিভা 
করবে, অন্যদের নয়” । 


প্রভ বর্মীসনাতন সামান্য হেসে বললেন, "পুত, নিরামিষ বলতে তুমি কি মস্য, বা মাংসবিন। আহারের কথা বলছো? ... পুী, 
প্রাণ তো উভিদেরও আছে, আবার পশুরও আছে, তাই প্রাণহত্যার প্রসঙ্গ নিশ্চয়ই তুলবে না আশ। করি, প্রাণ হত্যা না করলো, 
ভ্রমিতের হত্যা না করলে, দেহরল্ষা অসম্ভব! ... তবে যাদি কেবল উদ্ভিদ ভোজনের কথা ঝলো।, সেইন্মেতে একটিই কথা বলো পুত্র, 
আমরা কেবল আমাদের আহার থেকে পুষ্টিই লাভ করিনা, আমরা মানাসিকতাও লাভ করি। 


উ্ভিদ সেই প্রাণ, যেই প্রাণ ছুটি গুরুত্বপূর্ণ জীবনসংগামের থেকে যুক্ত, আর তা হলো আহার লাভ এবং সঙ্গঘলাভ। ...উত্ভিদকে 
আহার সংহহ করার জন্য কনে! সংগা করতে হয়না কারণ তাঁরা সালোকসংশ্লেষণ করেন, আর তাকে সঙ্গমের জন্যও কনো 
সংগম করতে হয়না, সেই সংগম মউখাডির। তাঁদের জন্য করে দেয়। আর এই £ই সংগ্রামই হলো এই ভমজগতের সবথেকে 
গুরুতুপুর্ণ টি সংগম, যা জীবজগতকে সদা গতিমান রেখে দেয়ে, আর এই গতির কারণেই তাঁদ্র মধ্যে প্রতিভার বিকাশ হতে 
থাকে। এই প্রতিভার বিকাশ না হলেই, তাঁরা সেই সমস্ত কিছুর চিন্তা করে, যা করলে তাঁরা এরম না করে আহার লাভ করতে পারবে, 
যেমন পুরাকালে ব্রাহ্মাণর! করতেন, যা পুরাণের পাতায় পাতায় দেখতে গাও! 


যতদিন ব্রান্মীণর] মাংস আহার করতেন, ততদিন তাঁর পরিশ্রমী ছিলেন, এবং ততদিন তাঁদের ঘধ্যে প্রতিভার আনাগোনা লেগেই 
থাকতো, কিন্তু যেই মুহূর্ত হতে তাঁরা কেবল শাকাহারি হতে থাকলেন, সেই মুহূর্ত থেকে তাঁরা প্রতিভার থেকে অপসারিত হলেন, এবং 
বিভিন্ন ফন্দি করতে থাকলেন, যেই ভাবে অন্যের থেকে আহার ছিনিয়ে নেওয়া যায়, অন্যের থেকে বিলাসিতার বস্তু ছিনিয়ে নেওয়া 
যায়, এমনকি অনেযর স্ত্রীও ছিনিয়ে নেওয়া যায়। 
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অর্থাগ পুরী কি বুঝলে? যত অধিক উতিদ্দের উপর নিভরশীল হয়ে থাকবে, তত আধিক আলস্য আসবে, আর তত অধিক 
কুটনুদ্ধিকে আহ্ানে সচেষ্ট হবে, যার বলে তুমি অন্যের থেকে তষ্করি করে আহার, নি] ও মৈথুনের চেষ্ট] করবে। ... আর এর কারণ 
একটিই, আর তা হলো আমরা আহারের থেকে কেবলই পুষ্টি হণ করিনা, আমরা আহারের থেকে চাঞ্চল্যও গ্রহণ কারি! উদ্ভিদ 
হারিয়ে ফেলি। 


তাই মাংস গ্রহণ করা আবশ্যক, তবে উত্ভিত হোক বা মাংস, অবশ্যই যাকে প্রাণত্যাগ করতে বাধ্য করছো, তোমার উদ্রপুতির জন্য, 
তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞ থাকবে, আর তাই সবর্দা তাদের সহজমৃত্যুপ্র্থানে সচেষ্ট হবে। মাংস আহারের সময়ে অবশ্যই স্মরণ রাখবে যে 
সত্রীদেহ কখনোই ভক্ষণ করবে ন] । তাই স্ত্রী ছাগ, বা গরু, বা স্ত্রী যেশ আহারের জন্য উপযুক্ত নয়, এমনকি পক্ষীমাংসও আহার করা 
যায়, কারণ তা আঁশযুক্ত ও সহজপাচ্য, কিন্তু সেক্ষেত্রেও স্ত্রী হৎস, বা মুরগি, বা কনো পক্ষীর স্ত্রীকে হত্যা করবে না। 


এর কারণ এই যে স্ত্রীদের দেহ যেহেতু শিশুর জন্মদেবার জন্য উপযুক্ত, তাই সেই দেহকে জন্মপ্রদ্তা করে রাখার জন্য, সহমরকমের 
ক্রিমি আশ্রয় গ্রহণ করে থাকে, ধা পাচ্য নয় । তাই স্ত্রীর মাংস গ্রহণযোগ্য নয়। তবে সকল প্রকার পুরুষ পশূ ও পন্মী, ধারা 
তগভোজী, তাদের মাংস আগ্রিতে জ্বালিয়ে, শুদ্ধ করে ভক্ষণ করা আবশ্যক। এই মাংস আলস্য ছুর করবে, প্রতিভাকে আহান করবে, 
এবং সদ্ৃ্ধি প্রাণ করবে, তথা কুটবুদ্ধির থেকে আমাদের ছুরে স্থিত করবে, এবং ভেদ্ভাবের থেকে যনকে অপসারিত করবে । 


আর মগস্যের মধ্যে, ঝিল, পুকুরের মাছ আহার তমগুণী আহারের তালিকাতে থাকতে পারে, সতৃগুণীর আহারের থালেও থাকতে 
পারে, কিন্তু কনে! ভাবেই রজোগুণীর আহারের থালে থাকবে না। অথাঁগ সাধক যদি মওস্য গ্রহণ করেন, শাসক যদি মগস্য গ্রহণ 
করেন, এবং যারা প্রাতিভাশালী নিমাঁতা, তাঁরা যদি মগস্য আহার করেন, তবে অবশ্যই গতিশীল জলধারার মগসয আহার করবেন, 
অর্থাও হয় সমুধের, নয় যেই নদী কনে! না| কনো ভাবে সাগরের সাথে যুক্ত, তার মওস্য আহার করবেন । 


নয় শাসনধারার, নয় সত্যউ্থাটনে ব্যন্ত। তাই তাঁদের উপর সমাজ নির্ভর করেন! আর পুকুর বা ঝিলের মস্য বন্ধ স্থানে থাকে 
বলে, আসতির সঞ্চার করে । তাই সেই আহার যদি রজোগুণীর। গ্রহণ করেন, তবে তাঁদের নিমাঁণও সেই আসক্তিকেই ধারণ করে 
থাকবে আর তা সমাজকে উন্নতির দিকে নয়, ছ্শার দিকে প্রসারিত করবে । তাই অবশ্যই এক রজোগুণী নদীর বা সাগরের মাছ 
খাবেন” । 
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প্রত ব্র্থীসনাতন হেসে বললেন, "পুত্রী, রী কি করে নিরামিষ আহার হতে পারে? যেই আহার এক মাত! নিজের রক্ত দ্বারা নিমাঁণ 

করছেন, তা নিরামিষ আহার কি করে হতে পারে? মাংস আহার করার সময়ে, মগস্য আহার করার সময়ে তোমরা রক্তপান করো? 

না,মাংস ঝ1 যওস্যকে ভালিয়ে রত শূন্য করে তা গ্রহণ করে । কিনতু ৪ তো সাখ্যাত রক্তই, সেই রক্ত যা এক জননী নিজের স্তনে 
নিমাঁণ করে আহারযোগ্য করে তোলেন! তা কেবল আমিষই নয়, তা একপ্রকার যহাহিংত্রতাও, এবং অভব্য আচরণও। 


এক জননী নিজের রক্তকে জল করে, নিজের শাবককে আহার করান । সেই আহার তুখি যদি ছিনিয়ে খেয়ে নাও, তা এক খাতার সঙ্গে 
কর] অত্যাচার, সমস্ত জননীর গ্রাতি করা অত্যাচার । ... তাই পুরী, এই ভয়ানক অত্যাচার থেকে সাধক যেন আপ্রাণ চেষ্টা করেন ছুরে 
থাকার ! তবে হ্যাঁ, যদি আকাল পরে, ধদি অনাহার আসে, তবে তো শকুনের মাংস আহার করেও, বরাহের মাংস আহার করাও ন্যায়, 
কারণ জীবনের নাশকে যতন্ষণ আটকানো সম্ভব ও ন্যায়পৃর্ণ, ততন্মণ তাকে আটকাতে হয়, আন্তত ধতক্ষণ না মোক্ষলাভ হচ্ছে, 
ততক্ষণ। কারণ যেই বর্াওুকে অক্লান্ত পরিএম করে প্রকৃতি নিমাঁণ করে দিয়েছেন, সেই পরিশ্রম তাঁকে যাতে পুণরায় না করতে হয়, 
তার জন্য সদাই সচেষ্ট থাকা আমাদের ধর্”। 


দেবী দ্ব্যিী৷ বললেন, "অনেক কিছু জিনিস আমার কাছে পরিষ্কার হয়ে গেল পিতা । এবার আমি নি অথা? বিশ্রামের ক্ষেত্রে 
সাধকের জন্য বিধান, আরা? যারা রজোগুণী আহার করবেন, কেবল তাঁদের জন্য বিধানকেই জানতে চাই, কারণ আখার চিন্তা ও 
ভাবনা] কেবলই তাঁদেরকে নিয়ে” । 


প্রত ব্্মাসনাতন বলতে থাকলেন, "পুত্রী, তমগুণীর বিামের প্রয়োজন সবাধিক, সতৃগুণীর বিশামের প্রয়োজন সবি, এবং 
রজোগুণীর নিত্রার প্রয়োজন বা বিশ্বামের প্রয়োজন, ঠিক এদের মধ্যস্থলে | সতৃগুণী একটি সম্পূর্ণ দিনকে ছয়খও্ড করলে, তার মাত্র 
একটি খণ্ডই বিশ্রাম নেবেন । একজন তযগুণী বিশ্বাথ নেবেন একটি দিনের তিনখণ্ডের একটি খণ্ড। এবং একজন রজোগুণী বিখাম 
নেবেন চার ভাগের একটি ভাগ। 


পুরী, পুবেই বলেছি, একজন রজোগুণীই কেবল সাধনা করতে সম্টম। এর কারণও তোষার কাছে আশা করি পরিষ্কার । একজন 
সতৃগুণী যেহেতু কারুর নিদ্শ যেনেই কেবল কাজ করেন, ক্বতঃস্ক্ত ভাবে স্বয়ংক্রিয় কর্ম তাঁরা করেন না, এবং তাঁরা পরিশ্রমও 
আধিক করেন না| তাই তাঁরা যদি সাধনার প্রয়াস করেন, তবে তাঁরা ব্যথহি হন, আর এর স্পষ্ট কারণ এই যে, তাঁরা স্বয়ং কিছুই 
উপলবি করার সামথর্য ধরেননা, আর সত্যকে ধারণা স্বয়ংই করতে হয়। 


গুরু সত্যের নিকটতম ব্যখ্যা প্রদান করবেন, রথ সত্যের আনি সম্ভব ব্যখ্যা প্রদানে সক্রিয়। কিনতু পৃর্ণ সত্য কারুর পন্মে কারুকে 
ব্যক্ত করাই সম্ভব নয়। সমস্ত শব্দই ভষের প্রকাশক । আর ভ্রম দ্বারা সত্যকে ব্যাখা করা সম্ভবই নয় । তাই সত্যকে স্বয়ংই উপলার্বি 
করতে হয়! আর যেহেতু সতৃগুণী স্বয়তক্রিয়তা থেকে বিচ্ছিন্ন, সেহেতু তাঁর পন্ষে সত্যকে ধারণা করা অসম্ভব । 
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অন্যদিকে তমগুণীও তিনি যিনি অন্যের আদেশ বা নিদর্শ অনুসারে বলগুবর্কি পরিশ্রঘ করেন । তাই সতৃগুণীরা যেমন সত্য 
উপলঙ্ির জন্য প্রয়াসশীলই হননা, এবং নিজের কল্টানাতেই আবদ্ধ থাকতে এবং মনগ্ডা সত্যকে ধারণ করে থাকেন, তমগুণী তেমন 
হন না! তাঁরা প্রয়াস করেন কঠিন পরিশ্রম দ্বারা, কিভু ষেহেতু স্বয়ংক্রিয়তা থেকে ইনারাও ছুরে স্থিত, তাই ইনারও সত্যকে উপল 
করতে সক্ষম হননা, তবে সতৃগুণীদ্র ন্যায় ঘনগঞ্া সত্যকে ধারণা করে নেন না ইনারা। 


তাই পুত্রী, তমগুণীকে যদি সত্যের ব্যাখ্যা ভল করেও ছাও, সতৃগুণীকে ভল করেও সত্যের ব্যাখ্যাও দেবে না| সত্যের ধারণা 
£ইজনেই করতে পারবেন না, ৪ইজনেই সত্যের উপলহি করতে সক্ষম নন, তবে তমগুণী ব্যর্থ হলেও, সত্যকে বিকৃত করে দেবেন না। 
তবে সতৃগুণীকে যদি সত্য ব্যখ্যা করো, তবে তাঁরা ভয়ানক ভাবেই সত্যকে বিকৃত করে দেবেন, আর ত] এমন রূপ ধারণ করে নেবে 
যে সথ্যক জনগণকে বিভা করে দেবেন । এর সব থেকে স্পষ্ট উদাহরণ তুমি দেখেছ বাাণদের রচিত বিভিন্ন পুরাণের মধ্যে! 


ব্রাহ্ঘীণরা ছিলেন সতুগুণী, কারণ তাঁরা পরিশ্রম করতেন না, এবং পরবতীতে শাকাহারি হয়ে ওঠার কারণে তাঁরা অন্যের সম্পদ 
হননের জন্য ছলও করতেন, এবং অন্যের থেকে ধন, ধান, এমনকি পড়ী পধন্ত লুণ্ঠন করতেন, ব্রান্মাণদানের অজুহাতে । আর এই 
অলসত্রেষ্ঠ মানব প্রজাতি নিজেদের আলস্য ও অহংকারের মধ্যে ছিত থেকে সত্যের ধারণা করতে যখন যান, তখন একাধিক পুরাণ 
রচনা করেন, যা অন্যকিচুই নয় সাধারণ মানুষের থেকে লুষিনকে শান্তরসম্মত করে স্থাপন করার ছলনা, আর সেই সমস্ত প্রয়াসের 
অন্তরালে সত্যকে যখন যখন তাঁরা ব্যখ্যা করতে গেছেন, তখন তখন আদ্বৈত এবং প্রকৃতিকে ধারণা করতে না পেরে, পুরুষ বা ভমের 
আরাধনা করে গেছেন, এবং সকলকে করতে শিখিয়েছেন । 


তাই পু্ী, সতুগুণীকে সত্যবাখানের থেকে বজ্ণ করো । তুমি তো নৃপতি নও যে বিধান দেবে সমাজকে কিনতু যদি আচার্য পদে 
আসীন হও কনোকালে, তবে অবশ্যই সতৃগুণীকে নিজের শিষ্য থেকে বর্ন করবে, তা সেই সতৃগুণীর জন্মগত পরিচয় যাই হোক 
না কেন। পুরী সত্যকে ধারণা করার অধিকারী সকলেই, কিন্তু ধার পেটে যতটা সয়। সতৃগুণীদের হজম শক্তি অতি শীর্ণ, সেটি 
অবশ্যই স্বারণ রাখবে । না তো এদেরকে সত্যের বিবরণ দ্বোর প্রয়াস করবে, আর না এদের সাথে সত্যের বিষয়ে কনো ফুক্তিতর্কও 
করবে । 


গু্রী, ভমিত সকলেই, কিন যিনি ভ্রমেরই আরাধনা করেন, তাঁর সাথে আলোচনা কেবল মুখাঁষি নয়, স্বয়ং সত্যের অপমান । সত্যের 
সম্মানকে রক্ষা করার জন্য, সহ আপমানও সহ্য করা যায় । নিখাইপণ্ডিত সেই আপখান সহ্য করার কালে বাাণদের হাতে নিহত 
হয়েছেন; যীশৃও অপমানকে সহ্য করে নিয়েছেন, কিন্তু সত্যকে অপমানিত হতে দেননি; মহম্মাদও তাই করেছেন; এবং প্রয়োজনে 
তুমিও তেখনই করবে, কিন্তু কনো শতে, নিজের এই খর প্রাণের শতেও সতৃগুণীদ্র কাছে সত্যের বিস্তার করবে না, কারণ তাঁরা 
কেবল নিজেরা বিভ্রান্ত হওয়] পধর্তই সীমিত থাকেন না, তাঁরা সবর্জনকে বিভাম্ত করতে সদাব্যস্ত। 
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হ্যা পুরী, সত্যকে সুরন্মিত রাখাকেই সবর্ষিণ অগ্রাধিকার প্রদান করো।, সমস্ত কিছুকে ত্যাগ করা যায়, কিনতু সত্যকে নয়। নিজের 
প্রাণের থেকে যদি কনোকিছি অধিক প্রিয় হয়, তবে তা হলো এক ও একমাত্র সত্য । তাই বারংবার সতর্ক করছি, যিনি জন্মাসত্রে এই 
সত্যকে জানার অধিকার স্থাপন করতে তোষার সম্মুখে আসবেন, বা যিনি সতৃগুণী হয়ে এই সত্যকে তোমার থেকে জানতে আসবেন, 
তাঁকে প্রয়োজনে তিরস্কারও করো, প্রয়োজনে অপমান করো, কিছু কনো শর্তে সত্যের বিবরণ তাঁদের সম্মুখে করবে না, না ব্যখযা 
দানের রুপে আর না তর্ক করার রূপে 


সত্য জানার অধিকারী সকলেই, তবে যেই যোগ্যতা অন করা আবশ্যক সত্যকে জানার জন্য তা হলো রজগুণ। একমাত্র 

প্রদান করবে, যিনি সত্যঙ্ঞান আহরণের জন্য নেশাগ্রস্ত । প্রয়োজনে ছল, বল, এবং অন্যান্য উপায়ও ধারণ করতে পারো তাঁর মধ্যে 
এই নেশাকে স্থাপিত করতে, তবে যতন্ষণ না একজন রজোগুণী হচ্ছেন, যতক্ষণ না সেই ব্যক্তি স্বল্লবয়স থেকে সত্যের সহান 
করছেন, যতন্ষণ না তিনি সত্য জ্ঞান আহরণের নেশায় তত, এবং যতক্ষণ না তিনি পুর্ণ আস্থা রাখছেন তোমার উচ্চারিত শব্ের প্রতি, 
ততম্ষণ সত্যের বিবরণ প্রদান করবে না। 


আর যদি তা করো, তবে জেনে রেখো, প্রকৃতি সবর্দা আছেন আমাদেরকে ধারণ করে । যদি ভলবশত করে ফেলো, তবে প্রকৃতি 
তোখাকে আটকে নেবেন বা তোখার ভল তোমাকে ধরিয়ে দেবেন । আর যদি স্বেচ্ছাচারিতা করে তা করো, তবে প্রকৃতির দও লাভের 
জন্য প্রভূত থেকো, যেই দণ্ডের অভ্তিমপাঁয় হলো পিশাচধোনি প্রদান । 


গুত্রী, এক রজোগুণী এমনিই বিশ্রাম কাতর হণনা, কারণ তিনি তাঁর প্রতিভাকে বাস্তবায়িত করতে সদা ব্যস্ত থাকেন । কিন্তু এক 
আচাধের কর্তব্য হলো, সেই সমস্ত প্রতিভার প্রসারণ যাতে অহংকার বৃদ্ধির উপায় হয়ে না৷ দাডায়, তা দেখা, এবং সেই প্রতিভাকে 
নিজেকে সত্যের কাছে অপণি করার মাধ্যধ রূপে স্থাপিত করে ছ্ওয়া। তবেই এক রজোগুণী যথাথভাবে সত্যকে ধারণা করার 
উদ্দেশ্যে ধাবযান হবেন, এবং একসময়ে সত্যের নেশাও করতে থাকবেন । এই হলো পুত্রী এক সাধকের জন্য বিশ্রামের বিষয়ে যা 
জানা আবশ্যক, তাই। এবার তোমাকে আমি মৈথুন বা বিলাসিতার বিষয়ে বলছি শ্রবণ করো” । 


প্রভ বরমীসনাতন মৈথুনাচরণ সম্বহে বলার ক্ষেত্রে বললেন, "পুরী, আহার, নিষ্ধা ও মৈথুনের নেবে, মৈথুনের দ্বারা সকল প্রকার 
বিলাসিতাকে বোঝানো হয়। সকল প্রকার বিলাসিতার অর্থ কি, তা প্রথমেই জেনে নও। ... যা কিছ আমাদের জন্য আবশ্যক, 
যখনই সেই প্রয়োজনের থেকে আধিক কিছুর কামনা করা হয়, তাই বিলাসিতা । 


আহারের প্রয়োজন এই দেহকে সুমিত করতে, এব এর খধ্যে রজগুণকে সক্রিয় রাখতে। কিন্তু যদি সেই আহারের ঘধ্যে একের 
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অতিরিক্ত আরামদায়ক বিছানা প্রসভৃত করি, তা হলো বিলাসিতা । একই ভাবে সন্তানের জন্ম দেওয়ার জন্য সঙ্মন্তিয়া আবশ্যক। 
কিনতু যখন কেবলই ভোগবিলাসের উদ্দেশ্যে সেই সজমন্তিয়াকে অনুষ্ঠিত করা হয়, তা হয় বিলাসিতা । 


এই বাহ্যপ্রকৃতিতে প্রায় প্রতিটি যোনিই শীত ও গরমে, আহারাদ্রি সুবিধা লাভ করার জন্য, এবং ছ্হবর্গাওুকে সুরমিন্ত রাখার 
জন্য অন্যত্র সরে যায়, আর তার কারণে জীবনের আয়ুর বিপুল কালক্ষয় হয়। সেই কারণে মানুষ নিজেকে একটিই স্থানে সুরাম্মিত 
করে রাখার জন্য গুহ নিমাঁণ করেন । সেই গৃহকে গ্রীত্ব থেকে সুরম্মিত করতে বিদ্র্যতের ব্যবহারও করেছেন। কিন্তু সেই গ্রীন্ঘের ভানও 
যাতে না হয়, তার জন্য যখন বিছ্র্যগকে অত্যাধনিক অবস্থায় ব্যবহার করা হয়, তা হলো বিলাসিতা । 


একই ভাবে, মানুষ নিত্যক্মকে সহজ করে দ্বার জন্য সহতর ধরনের যন্ত্রের নিমাঁণ করেছেন। কিন্তু যখন সহজ এক যন্ত্রের গরিবতে, 
অত্যন্ত চাকনচিকন যুক্ত, অহেতেক যন্ত্রকে স্থাপন করা হয়, তা বিলাসিতা । মানুষ বহৃধরনের কর্ম করেন, তাই তাঁর সামান্য বিনোদ্নও 
প্রয়োজন হয়। কিনতু সেই বিনোদনের জন্য আতিকায় সময় ব্যয় করা হলো বিলাসিতা । মানুষ সমস্ত সময়েই চান নিত্যকর্মকে, 
বাণিজ্যকর্ষকে ভুত সমাপ্ত করে নিতে, খাতে তিনি তাঁর জীবনের অর্থকে সহগান করতে পারেন । আর সেই কারণে মানুষ বহু ধরনের 
যানবাহন রচনা করেছেন । 


কিতু ধখন এমন যানবাহনকে আনায়নের প্রয়াস হয়, যা পরিঝারের সদস্য সংখ্যার থেকেও আধিক, তা হলো বিলাসিতা । পুরী, এই 
বিলাসিতা অদ্ভুত এক প্রক্রিয়া । কেমন জানো? কিছু যানুষ বাণিজ্যের প্রসার করার জন্য একাধিক বিলাসিতার সামগ্রী বা যোজনার 
স্থাপন করেন । আর সেই সকল বিলাসবহুল জীবনধারণকে সংথহ করে, বা নিজজীবনে ব্যবহার করে, মানুষ নিজের নিত্যকর্মকে 
সহজ করতে চান, কেন? যাতে তাঁর জীবনের অর্থ সহদান সমাপ্ত হয়ে, তাঁর এই দ্হেবন্মণাণ্েই। কিন্তু বিলাসিতার বস্তু এমন হয় যে, 
সেই বস্তুসংহহ করার জন্য, যেই ধন উপার্জনের প্রয়োজন পরে, তার বন্দোবস্ত করতে গিয়ে, মানুষটি আর নিজের জীবনের অর্থকে 
সহীান করার সময়ই পান না, এবং সময় পেলেও ইচ্ছা আর যায় না সেই দিকে । 


অর্থ পুত, বিলাসিতা মানুষকে নিজের অক্তিতেের পরমার্থ থেকেই অপসারিত করে দেয়, এবং যেই ভ্রমের মধ্যে মানুষ স্থিত 
থাকেন, তাঁর থেকে তিনি মুক্ত তো হনই না, উপরভ আধিক গভীর ভাবে সেই ভ্রমের যধ্যে প্রবেশ করে যান । এবার কথা হলো কোন 
ব্যক্তি অধিক বিলাসিত। প্রেমী । পুত সবাধিক বিলাসিতা প্রেমী হণ একজন সতৃগুণী ব্যক্তি। আলস্য তাঁর মধ্যে বিদ্যমান হবার 
কারণেই তিনি সতুগুণী, যার মধ্যে তাঁর আহার আচরণও উপস্থিত থাকে। সেই আলস্যর সাথে সাথে, তাঁর মাস্তিক্কে এই সমস্ত 
বিলাসিতার ইচ্ছা আধিক দানা বাঁধে, এবং অলস হবার কারণে তাঁর যধ্যে ছলনা! পুর্ব থেকেই বাসা বেধে ছিল! তাই সেই ছলনাকে 
গ্রয়োগ করে, তিনি বিলাসিতার দিকে আগাসী হন । 


সাথেসাথে, তার আশেপাশের ব্যক্তিদ্রেও ভ্রথকে ঘন করে দেন । তযগুণী ব্যক্তি বিলাসিতার থেকে ছুরেই থাকেন সাধারণত। সমাজ 
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আমাদের এমনই পুত্রী। আসলে সতৃগুণীরাই সমাজে অধিকসময় শাসক হয়ে উপস্থাপন করে থাকেন। আর যেহেতু ছল, শোষণ, 
চান, যাতে তাঁর যতই শ্রায করুন না কেন, তাঁদের অর্থ সতৃগুণীদের বরাবর কখনোই হতে না পারেন । 


তাই সমাজব্যবস্থার কারণে, সবর্যুগেই তষগুণীরা দরিত্র, এবং তাই তাঁদ্রেকে কঠিন পরিশ্রম করেই ধেতে হয়, যাতে তাঁদেরকে 
দারিগ্রতার কারণে দ্হত্যাগ করতে না হয়। তাই তমগুণী নিজের তমগুণের স্বভাব থেকে মুক্ত হতেও পারেন না, আর দারিদ্রতার 
কারণে তাঁদের খধ্যে মাঝে। মধ্যে বিলাসিতার ইচ্ছা জন্ম নিলেও, নিজের ভাগ্যকে দোষারোপ করে, পরিশ্রমই তাঁর জীবিত থাকার 
একমাত্র উপায় বলে স্থির করেন । 


একথা ত্র রজোগুণীই সেই ব্যক্তি হন, যারা এই ছারিহ্রতা এবং বিলাসিতার মধ্যে সাষ্যতা স্থাপন করতে সক্ষম । যথার্থ মাগর্দিশণ না 
করলে, ক্রমে এক রজোগুণীও বিলাসিতার প্রতি আকৃষ্ট হয়ে, ক্রমে কষে সতৃঙুণী হয়ে ওঠেন, এবং সত্যবলতে যারা মাগদ্শিশি লাভ 
করেন নি, তাঁদের মধ্যে অধিক রজোগুণীই সতৃগুণী হয়ে ওঠেন, নিজেদের যধ্যবয়স থেকে। তাই তোখার ছাত্র বা ছাত্রী, যারাও 
রজোগুণী, তাঁদের বিলাসিতার প্রাতি বোধকে সজাগ রাখবে, এবং প্রতিটি ব্তু, কি আহার, কি নি, কি যানবাহন, কি গৃহ, কি 
আসবাব, বা কি সল্ম, সমস্ত কিছুর প্রতিই নিয়ন্ত্রণ রাখতে শিক্ষা প্রদান করবে । 


যতটুকু আবশ্যক, তত্ট্ক সযস্ত নেই গ্রহণ করবে, কিন্তু কখনোই এমন কিছু বিলাসিতার দিকে তাঁর! গঁকবেন না, যার কারণে এত 
আধিক ধন উপাজন করতে হবে ষে, সত্য সহানই বিপরয্ত হয়ে ধাবে। যাদি এই সাম্যভাৰ তাঁদের যধ্যে স্থাপন করতে সক্ষম হও পুত্রী, 
তবেই তোমার ছাত্রছাত্রীরা পরবতী শিক্ষা হণ করার অবস্থায় উন্নীত হয়ে গেছেন । 


হ্যা গুত্রী, যারা আহারের আচরণে, নি ঝা বিশামের আচরণে, এবং বিলাসিতা বা মৈথুনের আচরণে সাম্যতা অজর্ন করে নিয়েছেন, 
তাঁরাই তোখার থেকে সত্যত্ঞান লাভ করার প্রথম চরণে উত্থিত হয়েছেন । তাই ধার] সেই স্তরে উন্নীত হয়ে, তোমার কথিত শব্দ্রে 
উপর পূর্ণ আস্থা রাখতে সক্ষম হয়েছেন, তাঁদ্রেকে নিয়েই সত্যভ্ঞান অনের ক্ষেতে দ্বিতীয় বন্দী আচরণের পথে আগ্রসর হবে, 
বাকিদ্রেকে তখনই সেই পথে উন্নীত করবে, যখন তাঁর এই সাখযতা অভর্ন করবেন । 


আর যদি দেখো যে এখন কেউ ছাত্র বা ছাত্রী রয়েছেন, যিনি এই সাম্যতা অনের বিরোধী, যারা সকল সময়েই দ্হকেন্িক, এবং 
তাই দেহের বিশ্রাম, দেহের আহারে ভেদ্ভাব, এবং ইত্যাদি ভেদ্ভাবের মধ্যে যুভই থাকছেন সবর্চণ; অরথা উচ নিচু, শিক্ষিত মুখ, 
এই সমস্ত বিচারে আবদ্ধ হয়ে আছেন, আর তার থেকে কিছুতেই নির্গত হতে আগ্রহী নন তিনি, তাহলে তাঁকে নিজের ছাত্রসংখ্যার 
থেকে মুক্তও করে দিতে তষি স্বতন্ত্র তবে এক্ষেত্রে একটিই কথা বলার যে, বিনা সুযোগ প্রদান করে কারুর সাথে এমন করবে না, 
অ্থা তাঁকে মুক্ত করবে ৭1। প্রচরবার সুযোগ দ্বার পরেও যদি দেখো, যে সেই ব্যক্তি নিজের ভেদ্ভাবেই অধিক রুটি রাখেন, 
তখনই তাঁকে বহিষ্কার করে দেবে, আর সেই বহিষ্কার করার সময়ে কনোরুপ আসক্তি সম্মুখে রাখবেনা” । 


২৮২ 


শ্রীতী কৃতান্ত যহাসুত্র 


দেবী দ্ব্যতী বললেন, "বেশ পিতা, কাকে শিষ্যরুপে গ্রহণ করা উচিত, এবং কে গুরু হবার জন্য উপযুক্ত, তা তো বুঝলাম । সেই 
শিষ্যদ্রেকে কি ভাবে সত্যজ্ঞান আহরণের উপযোগী করা হবে, তাও বুঝলাম কিন্তু তাঁদ্রেকে শিক্ষিত কি ভাবে করে তুলবো? 
সরাসরি কি তাঁদের সত্যের বিবরণ প্রদান করবো?” 


প্র বন্মীসনাতন বললেন, "না পুরী, প্রথমে একজন শিষ্যকে ভগোল শেখাবে । এই বাহ্য প্রকৃতির থেকেই আমাদের শিমগ গ্রহণ 
করে আন্তমু্খী হতে হয়। তাই সেই বাহ্যপ্রকিতিকে দেখার নজর নিমাঁণ করবে। আর সেই ভগোলের সাথে সাথে ইতিহাস ও 
সমাজবিজ্ঞানের শিক্ষণ প্রদান করবে । আর তারপর এই সকলকিছিকে একতে এমন ভাবে খিলিত করবে, ধাতে সমস্ত বিষয় একাকার 
হয়ে যায় তার কাছে। এমন ভাবেই সমস্ত কিছুকে উপস্থাপন করবে ইতিহাস, ভগোল তথা সমাজবিজ্ঞানকে ষাতে তার মধ্যে এই বোধ 
জাগে যে ধা কিছু ইতিহাসে ঘটেছে, সমাজে ঘটেছে, তার মধ্যে একটি ভৌগলিক ক্রিয়া যুক্ত ছিল । 


আরা তোমার কথার নিরিখে যেন সে উপল করে যে, সমস্ত ফলের পিছনে একটি করে কারণ থাকে। আর সেই উপল তার 
মধ্যে জেগে গেলে, অবশ্যই সে আদি কারণের সদন করবে, আর তখনই তাঁর 'আমিড়'কে নাশ করার পদ্ধতি, যেমন তোমাকে পুর্বে 
বলেছি, সেই পথে চালন। করবে তাঁকে । আরো একটি কথা পুত্রী, ধতই গুরুর আসনে উপনীত হও, কখনোই এই ধারণা রাখবেনা যে 
তোমার সমস্ত শিক্ষণ গ্রহণ হয়ে গেছে। হ্যাঁ, সত্যকে তুমি হয়তো জেনেছ, আর তাই তুমি গুরুর আসনে উপনীত হবার যোগ্য হয়েছ, 
কিন্তু স্বারণ রাখবে যে অসত্যকে তুমি তখনও সম্পূর্ণ ভাবে জানো নি। 


তুমি নিজে নিজের মধ্যে বিরাজ কর! অসত্যকে নাশ করে সত্যকে জেনেছে ঠিকই। কিন্তু ভিন্নতার ভুমে আবদ্ধ আমরা, একে 
অপরের থেকে ভিন্ন ভিন্ন অসত্য বরন্মীও ধারণ করে রাখি। হ্যা রুপে আমরা সকলেই এক, তাই আমাদের স্বাভাবিক ধারা একই, 
আর্থাগ আমরা সকলেই স্বরুপে বরন্মী, সকলেই বরন্মাসত্য থেকে বিস্মৃত হয়ে, অহংকারধারণ করে পুরুষ, আমর] সকলেই একটি একটি 
কল্পনার আণ্ডে বিরাজ করে কষ্টানার প্রসার করি বরন্মীকেই সক্রিয় ধারণা করে, অথ প্রকৃতিকে ধারণা করে । তাই আমরা সকলেই 
ত্রিগুণের উপত্যাপনা করি, বিকারের উপস্থাপনা করি, পঞ্চভতের উপস্থাপন করি। 


কিনতু পুত্রী, এই বিকার তোমার পঞ্চভতের উপর যতটা অধিকার স্যাপন করেছিল, যার থেকে তুমি যুক্ত হয়েছ, এখন আবশ্যক নয় যে 
তোমার শিষ্যের মধ্যেও বিকারের আধিপত্য ঠিক ততটাই থাকবে । তোমার ত্রিগুণ প্রকাতিকে ধতটা সহজ ভাবে স্বীকার করেছে, 
আবশ্যক নয় যে, তোমার শিষ্যও ততটাই সহজ ভাবে প্রকীতিকে স্বীকার করবে! তাই, সত্য তুমি জানলেও, আসত্যকে তুমি জানো না, 
যতই গুরুর আসনে স্থিত হও। তাই স্মরণ রাখবে পুতী, যেমন তোমার শিষ্যকে তৃখি সত্যের সাথে আলাপ করাতে স্থিত, তেখনই 
তোমার শিষ্য তোমাকে অসত্যের সাথে আলাপ করাতে স্থিত। 


যত স্পষ্ট ভাবে তুমি তোমার শিষ্যকে বে্টন করে থাকা অসত্যকে জানবে, ততই সঠিক ভাবে তাঁকে সত্যের সাথে আলাপ করাতে 
সক্ষম হবে। তাই পুত্র, গ্রকারত্তরে শিষ্যও গুরুর গুরু হন । আর তাই কখনোই এমন ধারণা রাখবেন যে শিষ্যকেই কেবল তোমার 
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শ্রীতী কৃতান্ত যহাসুত্র 


নিদরশ শূনতে হবে, শিষ্যের থেকেও তোমার বহু কিছু শেখার থেকেযায়। ... এই বোধকে ধারণা করে, যেই বিকারসমূহ তোমার 
শিষ্যকে বে্টন করে রয়েছে, তার থেকে তাকে মুক্ত হবার উপায়রূপে বিচারের স্থাপনা করাবে” । 


দেবী দিব্যত্ী সাখান্য ব্যকুল হয়ে বললেন, "পিতা, এতো যা বুঝলাম, একটি শিষ্য বা শিষ্যা লাভ করা গেলেই, জগন্থাতার অসীম 
প্রেম যনে করতে হবে । এখন মনুষ্যকুল যেই ধারণা নিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে, তাতে এমন মানুষের সহান লাভ করাই যে আতি ছু! ... 
আমার এখানে প্র এই যে, এমন হলো কেন মানুষ । আপনার কথার নিরিখে মানবজাতির অগঁগতিকে বিচার করলে, এই দীঁঙায় যে 
মনুষ্যজাতি অগ্রগতি নয়, অবনতির পথে দ্রতগামী পাথিক। কেন এমন অবনতি হলো মানুষের? আর এই আবনতি কি রোধ হওয়া 
সভ্ভব? যদি সম্ভব হয়ও, তা কি ভাবে সম্ভব?” 


প্রভ বরমাসনাতন হেসে বললেন, "যথার্থ বলেছ পুরী, মানুষের ভষেরই অগ্রগতি হয়েছে। আর এতক্ষণে তো এই সত্যও জেনে গেছ 
যে,যত অধিক ভরের বিকাশ, তত অধিক পুরুষের অবনতি । তাই মানুষ নয়, পুরুষের অবনতি হয়েছে, আর প্রকৃতি সেই ক্ষেত্রে 
কমর্তগপর যাতে পুরুষকে পুনরায় অগ্রগতির দিকে ধাতা করানো! যায়, পুনরায় ধাতে ভমের থেকে উদ্ধার করা যায়, আর পুনরায় 
যাতে পুরুষ ভমের থেকে উদ্ধার লাভ করার পথে চলতে পারে। 


পুরী, মনুষ্য যোনি হলো এখনো পরত প্রকাশ কর! প্রকাতির সবশ্রেষ্ঠ যোনি, কারণ এই ধোনিতে স্থিত হয়ে পুরুষ সত্যলাভ করতে 
সম্ন্মি। যেই ভেদ্ভাবের কারণে পুরুষ ব্রম্মা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে নিজের স্মুতি ত্যাগ করে ফেলেছিলেন, আর যেই ভেদ্ভাবের থেকে 
মুক্ত হতে হয় পুরুষকে, পুনরায় বরন্মো লীন হবার জন্য, সেই ভেদ্ভাব মনুষ্যযোনিতে স্থিত হয়ে পুরুষ প্রথমবারের মত ত্যাগ করতে 
সম্মম হন । তবে এটি যেখন আনন্দ্সংবাদ, তেখনই £$খজনক সংবাদও। 


আনন্দ সংবাদ কারণ যেই মোক্ষলাভ পুরুষের গন্তব্য, সেই গভ্তব্যকে মনুষ্যযোনিতে স্থিত হয়েই লাভ করা সম্ভব হয়েছে, আর 
বেদনার সংবাদ এই কারণে যে সেই সংখযা সমস্ত পুরুষের সংখ্যার তুলনায় ওতই কম যে এই যোনি দ্বার শেষরম্মা হবেনা, এখনই 
বাতা প্রকৃতির কাছে উপস্থিত হয়েছে। ঈ্বরকটি অবতার, নিমাইপত্তিত এবং গদাধরযশাই, সেই সমস্ত পুরুষ, যাদেরকে মোমকামী 
করে তুলেছিলেন শহর, তাঁদেরকে মোক্ষপ্রদান করে নিয়ে চলে গেছেন, তবে সেই সংখা এক শত পুরুষও নয়, যেখানে পুরুষের 
সমষ্টি হলো শতসহত্র লক্ষ । 


অর্থা? সত্য বলতে গেলে, মনুষ্যযোনিতে স্থিত হয়ে পুরুষ অবশ্যই যোম্চলাভ করার সামর্থ্য প্রদ্শণি করে প্রকৃতিকে আশ্বাসবাণী 
প্রদান করেছেন, এটিও ধেমন সত্য, তেমন এটিও সত্য যে, একটিও মনুষ্য নিজের থেকে, নিজের প্রয়াসে ন1 তো মোক্ষকামী হতে 
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পেরেছেন, আর না খোক্ষলাভ করেছেন, এই অভ্তিখ এক সহ বগসরে | আমার কথার অর্থ এই যে, যতজন মোক্ষকাখী হয়েছেন এই 
এক সহ বগসরে, তাঁর।ও ঈ্বারকটিদের প্রভাবে এসেই মোক্ষকামী হয়েছেন, আর যার যোন্চ লাভ করেছেন, তাঁরাও মোনক্ষলাভ 
করেছেন উহ্বরকটিদের সামিধ্য লাভ করেই। 


যদি এনই ধারা চলতে থাকে, তবে মনুষ্যযোনি অবলুপ্তির পথে অগ্রগামী, সেই বিষয়ে কনে সন্দ্হে নেই। তবে প্রকাতি একটি আভিম 
সুযোগ মানুষকে দিতে আগ্রহী, আর সেই ক্রিয়াই এখন চলমান । তবে সেই ক্রিয়াকে প্রত্যক্ষ কর! অত্যন্ত কঠিন, এই স্ব্ীবৃদ্ধি সম্পন 
মনুষ্যসমাজের পক্ষে” । 


দেবী দ্ব্যিত্ী বললেন, "কিনতু এমন কেন হলে। পিতা? বুদ্ধ, হীশ্‌, মহম্মদ, শর ধা করে গেছিলেন, আর সেই অনুসারে যেই পরিমাণ 
মানুষ যোন্ষকামী হয়েছিলেন তাঁদ্র প্রভাবে কেন প্রভাবিত হলেন না সাধারণ মানুষ? এদের ঘতধারা মেনে হযর্ধধর্শ রাজা এক 
হিল্লোল তে! তুলেছিলেন, তবে সেই হিল্লোলের নাশ হলো কি করে? কেন প্রকৃতির এই অসম্ভব প্য়াসকে ব্যর্থ হতে হলো? ... আর 
প্রকৃতি কি ভাবে এর নিরাময়ের ব্যবস্থা করছেন?” 


প্রত ব্রন্থাসনাতন পুতীর আগ্রহ দ্খে তপ্ত হয়ে বললেন, "পুত্রী, পুরুষ অহংকারের প্রাতি এবং প্রকৃতির প্রতি আসক্ত, সেই কথা তো 
পুবেই বলেছিলাম তোষায়। আর এও বলেছিলাম যে প্রকৃতির প্রতি আসক্তি পুরুষকে উন্নত করে, তো অহংকারের প্রাতি আসক্তি 
পুরুষকে অবনতির দিকে অগ্রসর করে । আর যখন এমন একজন পাণ্ডিত অহংকারী ব্যক্তি এক মৃপতিকে চালনা করার ভমিয়ায় 
উপস্থিত হন, তখন তা এমনই এক চক্রের নিমাণ করে দেয় যে পুরুষের উতির রাস্তা চিরতরের জন্য বন হয়ে যায়। তেখনই এক 
অহংকারের পুজারীর ভষিকার জন্য, মনুষ্যজাতি আজ যেই অবলুণ্তির পথের পথিক” । 


দেবী দ্ব্যিহী প্রশ্ন করলেন, “কে সেই ব্যক্তি? কি করেছিলেন তিনি? আর সেই থেকে কি ভাবে একটি চত্রের নিষাঁণ হয়, যার কারণে 
মনুষ্যজাতি বাস্তবিক অগ্রগতি থেকে বিযুখ হয়ে গিয়ে ভমের বিস্তারে মনযোগী হন?” 


ভ্রমকে স্বীকার করে নিচ্ছিলেন না, তাই সম্পূর্ণ মনুষ্যযোনি অবনতির দিকে অগ্রসর হতে পারছিলেন না| কিনতু একটি পণ্ডিত সম্তুখে 
আসেন, এবং তিনি এমন কিছু বিধান দিতে শুরু করেন নৃপাতিকে যে, তার পালন করতে গিয়ে, পুরর্জগতও অবনতির দিকে অগ্রসর হয় 
যায়।... সেই পণ্ডিত ব্যক্তির নাম চাণক্য, এবং যেই নৃপতি তাঁর নির্দেশ পালন করেছিলেন, তাঁর নাম চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য 


কি করেছিলেন তাঁরা, সেই বিষয়ে এবার বলি তোখাকে। চাণক্য নীতি অনুসারে, বনজজলকে অপসরণ করিয়ে, সেন স্থাপন করার 
কর্ম শুর করেন চন্্রগুপ্ত আর সেই কর্ম করানো হয় তগকালীন বৈশ্যদ্রেকে । তবে এই বৈশ্যদের বিভাজিত করে দেন চাণক্য এবং এর 
মধ্যে পরিশ্রমের কাজ কৃষকদের শেখানো হয় যাদ্রেকে বলা হয় শু, এবং তাঁদের থেকে যেই ফলন আসে, তার থেকে শুই; আদায় 
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করা হয় বাকি বৈশ্যদের দ্বারা, যাদ্রেকে নতুনভাবে বৈশ্য নামকরণ করা হয় । আর এই কর্ম করে এবং বিশেষ ভাবে আজকের 
আমাদের বজভামিকে ক্ষণ করে, এই জন্বৃদ্বীপ জগতের শ্রেষ্ঠ ধনবান দেশ হয়ে ওঠে, আর সাথে সাথে এক নতুন ধারার শুর করে, যা 
মনুষ্যজাতির অবনতির বীজ বহন করে । কি ভাবে? এবার সেই কথা বলছি তোষায় পুত্রী। 


মানুষ, পুর্বে বনজজল থেকে ফল আহার করতেন, এবং পশৃপক্ষীর ঘাংস আহার করতেন, কিছু তাঁদের খাদ্যক্কভাবের মধ্যে শস্য 
ছিলনা । সাখান্যভাবে তা থাকলেও, তা কখনোই মানুষের প্রধান খাদ্যরূপে অবস্থান করতো না। বনজজল থেকে প্রাপ্ত ফল, এবং 
প্রাপ্ত যাংসই সকলের মূল খাদ্য ছিল, আর সঙ্গে ছিল গোধু্ী। তাই সকল মানুষই স্বনিভর ছিলেন । আর তাই শুইও রাজা 
যগসামান্যই লাভ করতেন । কেবলই কাষ্ঠশিল্প, মৃগশিয্প ইত্যাদি বিক্রয় করে যা লাভ হতো, তাই শুষ্ক রূপে রাজা লাভ করতেন । 
চাণক্য তাই সেই শুষ্বের পরিমাণকে বিগুল করে দেবার জন্য, মানুষের খাদ্যস্বভাবকেই পালটে দিলেন 


ক্ষেতে কর্ম করা সকলের পক্ষে সম্ভব হয়না, প্রথমত সেই কলা সকলের কাছে ছিলনা, আর দ্বিতীয়ত তা অত্যন্ত পরিশ্রমের কাজ | 
আর তাই খাদ্যস্কভাব ফলমুলাছি এবং মাংসাদি থেকে অপসারিত হয়ে যখন শস্য হয়ে ওঠে, তখন খাদ্যও ভ্রয় করে ্রহণ কর! শুরু 
করলেন মানুষ, আর তাই বাণিজ্য চরম আকার ধারণ করে, আর সেই থেকে শু হণ করে, চন্ত্রগুপ্ত মৌর্য তগকালীন জন্ুত্বীপকে 
সমস্ত প্রথিবীর সবথেকে ধনীদেশে পরিণত করে দেন । 


শুনতে খুবই ভালো লাগে পুত্রী এই ধনীদেশে পরিণত হবার ইতিহাসকে, কিন্তু এর প্রতিক্রিয়া প্রকৃতির উপর এবং মনুষ্যযোনির উপর 
যে কি ভয়ানক হয়ে স্থাপিত হয়, তার ইয়ত্তা করাও পণ্ডিত চাণক্যের পক্ষে সম্ভব হয়নি, আর তার কারণও আতি সহজ। আত্মকোন্দিক 
চাণক্যের আহংকার তাঁর ভ্রমপর্দীর উপর এক নতুন আ্তরণের রচনা করে দেয়, ধা তাকে প্রকৃতি ও মনুষ্যজাতির কথা ভুলিয়েই দেয়, 
আর ভূলিয়ে দেয় বুদ্ধের থেকে লাভ কর! সমস্ত জ্ঞানকেও, যার ভিত্তিতে তিনি স্বয়ং মগধের আমাত্য হয়ে বিরাজ করছিলেন” 


দেবী দ্ব্যিতীী বললেন, "সত্য ঝলতে, আমি স্বয়ংও বুঝতে পারছিনা, তিনি ভরমের বিস্তারটি ঠিক কি ভাবে করলেন! আমাকে একটু 
বুঝিয়ে বলুন পিতা! যেই কথাকে আপনি ইজিত করছেন, আমার মেধা সেই কথাকে ধারণা করতে ব্যর্থ। কৃপা করে আমাকে সেই 
কথা একটু সহজ এবং প্রত্যক্ষ করে বলবেন” । 


প্র বন্ঘসনাতন হাস্যবেশে বললেন, "পুত্রী, এটিই স্বাভাবিক যে, আজকের ছিনে দাঁড়িয়ে যখন দেখছও যে শস্যই আমাদের মূল 
খাদ্য, তখন বনাঞ্চল পরিষ্কার করে, সে স্থাপনের ফলে কি হলো, তা বুঝতে পারবেনা। পুত্রী, প্রাকৃতিক উপায়কে বিনষ্ট করার আর্থ 
হলো প্রকৃতির নাশ করা, তা সেই নাশ করে অট্টালিকা স্থাপন করা হোক আর মেন্ত স্থাপন করা হোক। তার উপর ক্ষেত করতে 
গেলে, ভামিকে কষণ করতে হয়, অরার্গ ভয়ানক পীড়া প্রদান করতে হয় ভমিকে, যার কম্ফলম্বরুপ বেদ্নার সার হওয়া কেবলই 
সময়ের ব্যাপার । 


২৮৬ 


শ্রীতী কৃতান্ত যহাসুত্র 


পুরী, এই কাজের বৃদ্ধিদাতা চাণক্য, আদেশদাতা চন্্রগুপ্ত, কিন্তু এই কাজ যারা হাতে করে করলেন, তাঁরা হলেন কষক। আর যেই 
প্রয়াস করা হোক, কৃষকরা সবর্চিলের সেরা দরিপ্র হয়ে থাকবেন, সেই আভিখাপ লাভ করলেন, যা আজও দেখতে প1ও তুমি, আর 
সমস্তকাল দেখতে পাবে। যতদিন স্ষেত করার ভভ্যাস থাকবে, ততদিন কৃষকরা দরিত্র থেকে দরিতম হয়ে উঠবেন, ততদ্নি কৃষকরা 
আধিক থেকে অধিক নিপীডনের পাত্র হয়ে উঠবেন, কারণ তাঁর প্রত্যক্ষ ভাবে প্রকৃতির কাছে দোষী । 


অন্যদিকে পুতী, এই ধে ঝানিজ্যিকতার বিস্তার করলেন চাণক্য, এবং সাধারণ মানুষকে সহজ আহার করার অভ্যাস থেকে চ্যত 
করলেন তিনি, এবং সমস্ত মানবজাতিকে পরাধীন করে দিলেন, তাতে রাজক্ক অধিক আয় হতে শুরু করলো বলে, সমস্ত দেশ এই 
সেতি কর] শুর করে দেন, এবং সমস্ত মনুষ্যজাতিই পরাধীনতার শিকার হন । তবে এখানে এর ইতি নয়, এখানেই এর শুরু! কি ভাবে? 


দেখ পুত্রী, এর আগে পযন্ত এমন অভ্যাস ছিল মানুষের যে, আমার কাছে অধিক ফল আছে, তোমার কাছে অধিক মাংস আছে, তো 
চলো আমার আধিক ফল তুমি নাও, আর তোষার অধিক মাংস আমায় দাও। অর্থাগ পুরী, এখানে কনো লাভ্যাংশের চিন্তা ছিলনা । 
কিন্তু যেই মুহ্ত থেকে বাণিজ্যের বিস্তার করলেন চাণক্য, সেই মুহ্ত থেকেই, এখন হয়ে গেল যে সকলকে আহার ভ্রুয় করে খেতে হয়, 
তাই লাভ্যাংশ লাভের যোজন! করতে হলো মানুষকে । অথাৎ আমি তোমাকে চাল বিক্রয় করবো, তার থেকে যেই অর্থ আমি লাভ 
করবো, তাই ছিয়ে আমাকে অন্য সমস্ত আনাজ, বস্তু ইত্যাদি ত্রয় করতে হবে। 


যাই এই ভাবের বিস্তার হলো, তাই কিছু ব্যক্তি রাজা ও কৃষকের অধার্ শৃ্ের মধ্যে স্থাপিত হতে শুরু করলেন, যারা কৃষকের থেকে 
মেনতের সামহ্রী নিয়ে রাজাকে প্রদান করতে থাকলেন, যাদেরকে বলা হয় আমলা । আবার কিছু ব্যক্তি সম্মুখে এলেন, ধারা রাজার 
থেকে সেই সমস্ত সামধ্ী ক্রয় করে, ত৷ প্রধান করতে থাকলেন সাধারণ মানুষকে, যাদেরকে বলা হয় বিক্রেতা, আর এই আমলা। এবং 
বিক্রেতা মিলে চাণক্য গ্লেন বৈশ্যকুল। এবার কথা হলো, এই আঘলা বা এই বিক্রেতা কি ভাবে নিজের রুজিকে বহাল রাখবেণ? 


আমলারা তাই একদামে কৃষকের থেকে সামধ্রী কিনলেন, আর নিজের লাভ্যাংশ রেখে, রাজাকে সেই সামস্রী প্রদান করলেন; 
আবার বিক্রেতারা রাজার থেকে এক দামে কিনলেন সেই সামগ্রী, যেখানে রাজা নিজের লাভ্যাংশ রেখে তা বিক্রয় করলেন! সেই 
সামধ্রী বিক্রেতা আবার নিজের লাভ্যাংশ রেখে বিক্রয় করলেন। অরার বুঝলে পুত্রী কি হলো? কৃষক গেলেন এক টাকা, আমলা 
রাজাকে বিক্রয় করলেন ১০ টাকায়। রাজা কটি আখলার থেকে ত৷ ত্রয় করলেন, এবং ২০ টাকায় ২০টি বিক্রেতাকে বিক্রয় করলেন, 
এবং বিক্রেতা ৩০ টাকায় তা সাধারণ যানুষকে বিক্রয় করলেন । 


কি দাঁগলো এতে? কৃষকের আয় এক টাকা, আমলার আয় ১০ টাকা, রাজার আয় দশটি আষলার থেকে ১০ টাকা করে, আরার্গ ১০০ 
টাকা, বিক্রেতার আয় ৫ টাকা, এবং সাধারণ মানুষ ১ টাকার বস্তুকে ৩০ টাকায় ত্রুয় করলেন । আর এই ভাবে কৃষক দিন প্রাতিদ্নি 
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দরিগ্র হতে থাকলেন, এবং রাজা তিনগ্রতিদিন ধনী হতে থাকলেন । আমলার! ঠিক তাঁর নিচে স্থাপিত হলেন ধনসম্পদ্র ভাণ্ডারে, 
এবং বিক্রেতার! তাঁদের নিচে । 


এই ভাবে চাণক্য অথনীতিকে স্থাপন করে রাজ্ককে তো বৃদ্ধি করলেন । কিন্তু এতে কেবল ধনবণ্টন শুরু হলো। না, ধনবৈষম্যই শুরু 
হলো না, যা শুরু হলো তা হলো বাণিজ্যের ভাববিস্তার | প্রতিটি মানুষ পরাধীন, কারণ তাঁরা নিজের আহার নিজে লাভ করেন না, 
নিজে প্রস্তুত করেন না। কৃষক তা উত্তোলন করে, তবেই তাঁর সেই আহার গ্রহণ করতে পারেন । আর সেই পরাধীনতার থেকে মুক্তি 
লাভের একটিই উপায়, আহার যাতে সমস্ত সময় পরাগ থাকে, তার একটিই উপায়, আর তা হলো উপার্জনের বৃদ্ধি। আর উপাজর্ন 
বৃদ্ধি করার একটিই উপায়, আর তা হলো! সমস্ত কিছুর থেকে লাভ্যাংশ অধিক থেকে অধিক লাভ করা। 


গুরী, সমস্ত কিছুতে এর কারণে লাভ্যাংখ এসে যেতে থাকলো ক্রমে ক্রমে । ধা পুর্বে সেঝারুপে প্রদান কর! হতো, তাও ক্রমে বাণিজ্য 
হয়ে উঠলো বৈদ্য করতেন সেবা, তা হয়ে গেল বাণিজ্য; বিচারক প্রদান করতে সেবা, তাও বাণিজ্য হয়ে গেল; ধ্শালা প্রদান 
করতো সেবা, তাও বাণিজ্য হয়ে গেল। ... না পুরী, তাদ্রেকে দোষ দিও না, যারা সেবাকে বাণিজ্য দ্বারা অপসারিত করেছেন, কারণ 
তাঁরা তো বাধ্য তা করতে, না হলে তাঁরা শস্য ক্রয় করবেন কি করে? আর শস্য ক্রয় না করলে, আহার কি করে করবেন? 


ফল ও মাংস দ্বারা উদ্রপুতির অভ্যাস তো তাঁরা ত্যাগ করে ফেলেছেন! আহার প্রভূত করার ক্ষেত্রে তাঁরা যে পরাধীন হয়ে গেছেন । 
সমস্ত কিছুকে ক্রয় করেই আহার করতে হয়, ধন না থাকলে তা ক্রয় করবেন কি করে? বাণিজ্য না করলে, সেই ধন আসবে কি 
উপায়ে? পুত্রী, এর কারণে ক্রষে ক্রমে সেবা ভাব সম্পূর্ণ ভাবে মনুষ্যজাতির থেকে অবলুপ্ত হয়, এবং মানুষ তীর্ঘক্ষেত্রকেও বাণিজ্যিক 
পাঠশালায় পরিণত করে দেন । ক্রমে মানুষ চিকিগসাকে, এমনকি শিম্গকেও বাণিজ্যিক পাঠশালা করে ফেলেন । আর সত্য বলতে 
আজ বাণিজ্যই সমস্ত মনুষ্যসমাজের পৃষ্ঠপোষক । 


আর যেখানেই ঝাণিজ্য, সেখানেই অধিক লাভ রাখার কামনা, কারণ যত অধিক লাভ তত অধিক সংরম্ষণ, তত আধিক আহারের 
সামগ্রী সঞ্চয় করার চিন্তা থেকে মুক্তি। আর তাই আমলার। এবার এক টাকা দিয়ে ত্রয় করে, ১০ টাকা দিয়ে নয়, ১০০ টাকা দিয়ে 
বিক্কি করতে আরম্ভ করলেন, আর আরো ধনী হয়ে উঠলেন! আর যতই একজন আধিক ধনী হতে শুর করলেন, ততই ভেদ্ভাব চরমে 
স্থাপিত হতে শুরু করলো, এবং মানুষ ক্রমে সেই ভেদ্ভাবকেই সামাজিক চরিত্র রুপে স্থাপিত করতে বাধ্য হলেন । আর এর ফল কি 


হয়? 


এর ফল আজকের সমাজ, যেখানে সকলে সকলের থেকে লাভ্যাংশ লাভের টিভায় ব্যস্ত। সকলে ভেদ্ভাবকে প্রশ্রয় প্রদান করে, 
অধিক ধনী হবার নতুন মতুন উপায়ের সহগান করতে ব্যস্ত । ন1 পুরী, এদের কারুকে কনো দোষ দেওয়া যায়ন1। যদি কারুকে দোষ 
দিতেই হয়, তবে তিনি হলেন চাণক্য। তাঁরই নীতির কারণে মানুষ ফলমূল ও মাংস আহার ত্যাগ করে, পরাধীন হয়েছিলেন । তাঁরই 
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নীতির কারণে মানুষে মানুষে ভেদ্ভাবের বিস্তার হয়, আর মনুষ্যজাতি ভেদ্ভাবের পুজারী হয়ে ওঠেন, এবং এই যোনির 
অধ৪পতনকে সুনিশ্চিত করেন” । 


দেবী দ্য়িী বললেন, "এর থেকে মুক্তির কি কনো উপায় নেই? পুনরায় সেবাভাবকে বিস্তার করে, ঝাখিজ্যের নাশ করা যায় 71” 


করেছেন । কৃষক কর্ম করবেন, প্রকৃতির অভিশাপের পাত্র হবেন তাঁরা, আর তাঁদের পরিশ্রমকে ভিত্তি করে, কেবলই ধন উপার্জন করে 
আহারপ্রাপ্তিকে সুরক্ষিত করে নিয়েছেন মানুষ । ফল একদিন পাওয়া যেতেও পারে, একদিন নাও পাওয়া যেতে পারে । মাংস পেতে 
প্রয়োজন শিকারের, তাও একদিন পাওয়া যেতেও পারে, একদিন পাওয় 87ও যেতে পারে । কিনতু শস্যকে আহার রূপে গ্রহণ করতে 
উদ্যত হলে, আহারের চিন্তা থেকে যুক্ত হয়ে ওঠে মানুষ । আর সেই নিশ্চিন্ততার কারণে, তাঁদের মধ্যে সতৃগুণের বিস্তার হয়, আর 
তাঁরা অধিক থেকে অধিক কামুক হয়ে ওঠেন, যা সতৃগুণের একটি প্রধান চারিত্রিক গুণাবলী । 


আর ধতই তার কামুক হয়ে ওঠেন, ততই অধিক বিস্তার লাভ করে জনবসতি, আর ক্রমে ক্রমে, সেই জনবসতি এমনই বিস্তার লাভ 
করে যে ধদি সমস্ত মানুষকে ফল ও মাংসের উপর নিভর করতে হয় পুনরায়, তার জন্য উপযুক্ত ফলমূল প্রদান করার বনাচলই 
অবশিষ্ট রইলনা। তাই যদি আজ মানুষ শস্যগুহণ করা বহী করে পুনরায় ফল ও মাংস গ্রহণ করতে উদ্যত হন, প্রথম কথা সতৃগুণের 
ভার তাঁদেরকে তা করতে দেবেনা, দ্বিতীয়ত খাদ্যস্বভাবের অভ্যাস পালটে যাবার ফলে মানুষ কেবল ফল ও মাংসদ্ধারা 
মানসিকভাবে উদ্রপুতিও করতে পারবে না, আর তৃতীয় যদি মনস্থির করেও ফেলেন, তবুও বনাঞ্চলের অভাবে প্রয়োজনীয় ফল ও 
মাংস মানুষ লাভও করবে না। 


অর্থা যতক্ষণ জনবসতি আধিক থাকবে, ততক্ষণ এর সমাধান নেই। মানুষ যদি আজ চানও যে তাঁরা ঝাণিজ্যিকতা ত্যাগ করে, 
সেবাভাবে প্রত্যাবতন করবেন, না তো তাদ্র খ্যাদ্যাভ্যাস তা সমর্থন করবে, আর না প্রকৃতিতে যা বনস্থাণ আছে, তা তাদ্রে 
খাদ্যাভ্যাস পরিবতন করতে সহযোগী হবে । তাই মানুষকে বাণিজ্য করতেই হবে এবং বিনাশের দিকে অহীসর হতেই হবে, আর এর 
কনো বিকলপা নেই” । 


দেবী দিব্যশ্রী বললেন, “কিন্তু আপনি যে বললেন, প্রকৃতি একটি শেষ সুযোগ মানুষকে প্রান করতে উদ্যত, তা কেমন উপায় 
তাহলে?” 


প্রত ব্রন্মসনাতন হাস্যমুখে বললেন, "গুত্রী, আজ থেকে ১০ বগসর আগে জনবসতি ছিল ৭৫০ কোটি, আর আজ তা হয়েছে ৭০০ 
কোটি। কিনতু জার কথা হলো, এই দশবগরের প্রাতি বগসরে নবজন্ম হয়েছে ১৫ কোটি মানুষের । ভেবে দেখো পুত্রী, জন্মের হারকে 
মেলালে জনবসতি হওয়া উচিত ছিল ৯০০ কোটি, কিন্তু জনবসতি রয়েছে ৭০০ কোটি। এর আর্থ কিছু বুঝতে পারছো?” 
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দেবী দিব্যশ্রী বললেন, "এর আর্থ এই থে ১৫০ কোটি জন্ম নিয়েছে, কিনতু ২০০ কোটির মৃত্যু হয়েছে, আর তাই জনবসতি ৫০ কোটি 
হাস পেয়েছে। ... কিন্তু পিতা, মৃত্যুর হার তো একই আছে, তা তো৷ খুব একটা বৃদ্ধি পায়নি । তারমানে কি জম্মোর হার হাস পেয়েছে?” 


প্রত ব্রন্থীিসনাতন হেসে বললেন, “সঠিক পুত্রী। আর এই অঙ্ক আরো পরিষ্কার হয়ে উঠবে, পরবতী দশ বগসরে । তখন দেখবে 
জনবসতি পুনরায় ৬০০ কোটি হয়ে গেছে, কারণ মৃত্যু ২০০ কোটিরই হবে, কিন্তু জন্ম নেবে মাত্র ১০০ কোটি। আর এই ভাবে পুত্রী, 
প্রতি ১০ বছরে, জনবসতি ১০০ কোটি করে হাস পেতে থাকবে । অর্থাঁগ কি? আাঁগ এই যে আগামী ১০০ বগসর পর, জনবসতি মাত্র 
১০০ কোটিতে গিয়ে দাঁগাবে। পুরী, প্রকৃতি এই ভাবেই ক্রিয়া করেন। 


এতই ধীর গতিতে তা হয়, থে কি হচ্ছে তার বোধ যখন জন্মায়, তখন পরিস্থিতি ধরাছোঁয়ার বাইরে চলে যায়। কিন্তু সত্য এই যে জন্মের 
হার অত্যধিক হারে হাস পাচ্ছে মানুষের, আর এর ছটি লক্ষ্য। প্রথম হলো মানুষকে একটি অন্তিম সুযোগ প্রদান করা যে, তাঁর 
বাণিজ্যিক মনোভাব ত্যাগ করে পুনরায় সেবাভাবে যুক্ত হোক; কত ছেড়ে পুনরায় ফলমুল ও মওস্যমাংসতে প্রত্যাবতন করুন, যা 
জনবসতি হাস পেলে সম্ভবপর হয়ে উঠবে । আর যদি যানুষ তখনও তা না করেন, তবে মনুষ্যযোনির নাশ আর মাত্র ১৫০ ব$সর 
দেরী। ... নবযোনির সঞ্চার হতে হবে, ধার! হয়তো মানুষের থেকে আধিক হারে মোক্ষকামী হতে পারবেন, এবং মানুষের থেকে 
আধিক যোম্চলাভে সমর্থ হবেন” । 


দেবী দিব্যহী বিশ্রিত নেতরে পিতার দিকে তাকিয়ে থেকে বললেন, "এই অ্ভুত বিশ্লেষণ তো পিতা আমার চোখের সাষনেই ছিল । 
কিনতু তাও আমি উপলব্ধি করতে পারলাম না কেন?” 


হওয়া সম্ভব হয়। সমস্ত ভেদ, সমস্ত সমস্যা এই 'আমি'র জন্য। যতম্ষণ এই 'আমি'কে আকরে ধরে থাকবে, ততক্ষণ এই নিরপেন্ 
বিশ্লেষণ করতে পারবে না, যেমন পণ্ডিত চাণক্যও পারেন নি । কিনতু এই 'আমি' ধে সহজে যায়ন]। ... দেখো পুরী, আমি একটি 
ফানুস, আর এই ফানুসকে জাপটে ধরে রয়েছ তুমি, একটি পাথর । তাই তুমি ভমিতে আছড়ে পরছো না। কিনতু আমি তো একটি নার 
শরীরে স্থিত। তাই একদিন না একছিন এই ফানুসকে বিনষ্ট হতেই হবে, আর যেই মুহূতে এই ফানুসের নাশ হবে, সেই মুহ্তে তুমি 
পাথরটি ভমিতে আছড়ে পরবে । 


গুত্ী, বিজ্ঞানকে ভালো করে লক্ষ্য করো । পাথরকে সম্মুখে যেতে হলে, গুলাতির মধ্যে স্থিত হয়ে পশ্চাতে যেতে হয়, আর যখন 
পশ্চাতের আন্তিথ অবস্থায় চলে যাবার পর সম্পূর্ণ সম্ুখকে দেখার চেষ্টা করে পাথর, তখন সমস্তুটাই দেখতে পায় সে, আর তাই যাই 
গুলতি নিক্ষেপ করা হয়, তাই পাথরটি ভয়ানক গতি নিয়ে সম্মুখে চলে যায় ওবং লক্ষবস্তুতে আঘাত করে। 
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তেমনই পুর্রী, মোমন্রুপ লক্ষ্যে পৌঁছাতে, পাথরকে অরা? নিজেকে পশ্চাতের অন্তিম আবস্থায় নিয়ে যেতে হয়, আর তারপর যখন 
সেই পশ্গতে স্থিত হয়ে সম্পূর্ণ ভাবে লক্ষ্যকে দেখা যায়, তখন নিক্ষেপ করতে হয়। আর তখন লক্ষ্যভেদ কেবলই সময়ের অপেক্ষা 
হয়। এখানে পিছনের অর্থ কি? ইতিহাস । ইতিহাসের অন্তিম আবস্থায় যেতে হয় পুরী আমরা মানুষরা আতিতে যাই, কিনতু কতটা 
অতিতে যাই? যতটা আতিতে গেলে আমর! আমাদের 'আমি'কে হারিয়ে না ফেলি, ততটাই গিহনে যাই। আর তাই সেখান থেকে যখন 
নিষ্িপ্ত হইও আমরা, তবুও আমর] সেই সামান্য ভবিষ্যতেই যাত্তা করি, যেখানে আমাদের 'আমি' অন্মত থাকে। 


গুত্রী, এই 'আমি'ই সমস্ত নষ্টের মূল। আই আমি থাকলে, মোন্চ অসম্ভব, মোন্মের ভাবনা ভাবাও অসম্ভব, আর সত্যকে 
উপলগিও অসম্ভব । আর এই অসম্ভবকে সম্ভব করার সব থেকে সহজ উপায় হলো ইতিহাসেও চলে যাও ৷ ইতিহাসের সেই 
দিনগুলিতেই বাঁচো, যেখানে স্থিত হয়ে, কঠিন অনুসহগান করেও নিজের 'আমি'কে খুঁজে পাবেনা । আর যখন সম্পূর্ণ ভাবে সেই 
ইতিহাসের যধ্যে নিজের 'আমি'কে হারিয়ে ফেলবে, তখনই সেই ইতিহাসের পটভমিতে স্থিত হয়ে সম্মুখে তাকাবে । 


দেখবে, সমস্ত ভষের রহস্য তোমার সম্মুখে উন্মোচিত হয়ে গেছে, যেখন দেখলে তোমার সামনে ইতিহাসে চাণক্যের পাতায় যেতেই 
সমস্ত ভেদের রহস্য উদ্ধাটন হয়ে গেল। ... যখন দেখবে, আর 'আমি' নেই, তখন নিক্ষেপ করবে নিজেকে, আর যেখানে এসে 
উপস্থিত হবে, দেখবে সেটিই যোম্ষ। ... 


অর্থাও পুতী, সোজা কথায় বলতে হলে, এই 'আমি' সমস্ত ভ্রমের কারণ, আর তাই ধতক্ষণ না এই 'আমি' যাচ্ছে, ততন্ণ মোম্ষ বা 
সত্যলাভ কেবলই বাচাল মানুষের ভাবনা । যতন্ণ, 'আমার জীবন' নিয়ে চিন্তা, ততক্ষণই 'আমার সম্মান, 'আমার অপমান”, 
'আমার লাভ', 'আমার মগতি' ইত্যাদি নিয়ে চিন্তা, আর্থা ততক্ষণ অহংকার জীবিত। 'আমি' এই শব্দ উচ্চারণ মাত্রই আহংকারের 
প্রকাশ; যেই ভাবনায় 'আমি' নেই, তাই অহংকার মুক্ত।... 'আমি ধনী' এও অহংকার, 'আমি দরি্র' এও অহংকার । 'আমি নেই", 
'আমি তাই যা নেই' এই একমাত্র অহংকারের থেকে চিরতরে মুক্তির উপায়। 


কিন্তু এই 'আমি' যে সহজে ধায় না পুতরী!... আতিতে গেলেও, ততগ্রই যায় মানুষ যতছুর তাঁর 'আমি' থাকে; ভবিষ্যতে গেলেও, 
ততই ধায় মানুষ, ধতহ্র তাঁর 'আমি' প্রসারিত হয়। 'আমি আমন ছিলাম", 'আমার ছোটবেলা এমন ছিল", ৫ বছর পর আমি 
নিজেকে অমুক জায়গায় দেখতে চাই', কেবল ও কেবলই 'আমি'র জয়গান । ... কেন পুত্রী? তামি কি এই দেহটা কেবল? যাদি না হও 
তাই, তবে সেই 'আমি'কেই আশ্রয় করে চিন্তা কেন, যেই 'আমি' কেবলই দ্হেটি! তোখার বয়স আজ ১৮, তাই তোখার 'আমি'র 
অতীত ১৮ বগসরের; তোখার আয়ু হয়তো ৮০, তাই তোখার 'আমি'র ভবিষ্যৎ ৬২ বগসরের । কিন্তু এই ১৮ আর ৬২ পধয্তই কি তুমি 
সীমিত? 


এই ১৮'র পশ্চাতে যাও, তত্র যাও যতঙ্র গেলে আর নিজের এই ১৮র নাগালও পাবেনা দেখবে 'আমি' হারিয়ে যাবে । এই ৬২'র 
পরে যাও, ২০০ বগসর পরে যাঁও, ২০০০ বগসর পরে যাও, দেখবে 'আমি'কে আর খুঁজে পাচ্ছনা। ... আর ধখন 'আমি'কে খুঁজে 


২৯১ 


শ্রীী কৃতান্ত যহাসুত্র 


পাবেনা, দেখবে আর তুমি দিব্যশ্রী হয়ে থাকবে ন1। একটি মনুষ্য থেকে সম্পূর্ণ মনুষ্যজাতি হয়ে উঠবে । একটি জীব থেকে সম্পূর্ণ 
জীবকৃল হয়ে উঠবে । একটি প্রকৃতির প্রকাশ থেকে সম্পূর্ণ প্রকৃতি হয়ে উঠবে । যখন তা হয়ে উঠবে, তখন দেখবে মনুষ্যবুলের সম্পুর্ণ 
ইতিহাসকে প্রত্যক্ষ করতে পারছো, মনুষ্যকলের সম্পূর্ণ ভবিষ্যওকে প্রত্যন্চ করতে পারছো, সম্পূর্ণ জীববৃলের অতীত ও ভবিষ্যগকে 
অনুভব করতে পারছো, সমস্ত প্রকীতির আনন্দ ও পীঙাকে অনুভব করতে পারছো । 


আর যখন তা করতে সম্মম হবে, তখন এতই ছুব্ল হয়ে খাবে তোমার 'আমি' যে একসময়ে বন্মীকেও অনুভব করতে পারবে, ধ্যান 
হয়ে যাবে, আর থ্রেমের হাত ধরে, সযপর্ণের হাত ধরে মোক্ষলাভ করে ব্রন্মো লীন হয়ে গিয়ে সত্যলাভ করে ফেলবে । ... তাই পুত্রী, 
সেই দিকে অগ্রসর হও। কেবলমাত্র এই ফানুসটিকে আকডে ধরে থাকলে, একসময়ে নিচে পরে যাবে, আধওপতনে চলে যাবে, যেমন 
মনুষ্যজাতি গেছে, কেবলমাত্র ঈখ্বরকটি অবতাররূ'পী ফানুসদের আকরে ধরে থাকার জন্য । 


সবতন্ত হও পত্রী, তুমি স্কতন্ব হয়ে উঠতে সন্ষম। স্কুলে স্বতন্ব হয়ে উঠতে সন্ষম। কনো ঈখ্বরকটির জন্য, কনে আবতারের জন্য 
হাপিত্যেশ করে বসে থাকা নিরথকি। সত্য তোখাদেরে হৃদয়ে আহিটত আছে, তোমাদের সকলের হয়ে আস্ত আছে। খন সেই 
অক্কনের দিকে তোমরা তাকাতে ভলে যাও, তখনই আমাদেরকে আসতে হয়, তোষাদের সেই অঙ্কনের দিকে তাকাতে বলার জন্য । 
পুত্রী, খেয়াল করে দেখো প্রতিটি অবতার কি বলেছেন? বৃদ্ধ কি বলেছেন? মাক কি বলেছেন? যীশূ কি বলেছেন? মহম্মদ কি 
বলেছেন? শঙ্কর কি বলেছেন? নিখাই কি বলেছেন? গদাধর কি বলেছেন? 


একটিই কথা বলেছেন সকলে - আমি ম'লে ঘুচবে ভ্বালা। তাই তো? শঙ্কর অদ্বৈত বেধাত্তে কি বলেছেন? নিজেকে হারিয়ে ফেলো, 
তবেই নিজেকে পাবে । ... এই তো বলেছেন তিনি!নিজের 'আমি'কে ত্যাগ করলে কি পাবে বলেছেন? ওহম ব্রন্মাস্থিকে পাবে, আধার 
বর্ধক পাবে, নিজের প্রকৃত পরিচয়কে পাবে। ... তাই পুরী, আমার মুখাপেশ্ষী হয়ে বসে থেকো না। ইতিহাসে চলে যাও, নিজের 


দেখবে এই যে যতক্ষণ বাণিজ্য, ততক্ষণ বিনাশের মহালয়া ঘনিয়ে আসবে যাই বাণিজ্য ছেড়ে দেবে, তাই দ্রগার্র আগমণ হবে । সেই 
সত্যের আলোকে ভবিষ্য৭কে দেখো, ব্রন্মীকে লাভ করে ফেলবে । ... এই 'আখি কে ছেঙে ফেলাই ব্র্মীচারণ। যখন কেউ এই 
'আমি'কে ত্যাগ করে, ইতিহাসকে দেখে, তখন সেই ইতিহাসের মধ্যে সমাজ, রাজনীতি, ভগোল, গণিত, বিজ্ঞান, সমস্ত কিছুই দেখতে 
পেয়ে যায় মানুষ । প্রকৃতিকে সম্পূর্ণ ভাবে তিনে ফেলে মানুষ তখন, আর তাঁর চেনাকে কেউ আটকাতে পারেনা । 


প্রতিটি শাসক চায় যে ছাত্ররা অধইতিহাস জানুক, আর ততটাই ইতিহাস জানুক ধতটা ইতিহাস জানলে, তাঁদের ভাবমূর্তি শ্রেষ্ঠ হয়ে 
ছাত্রদের যনে বিরাজ করবে। একিভাবে প্রতিটি শাসক চান যে সমাজকে, ভগোলকে, সমস্ত কিছুকে সেই দৃষ্টিদ্বারাই ছাত্র! দেখুক, 
যেই দৃষ্টি দারা তাঁরা সকলকে দ্খোতে চান । তাই জন্যই তো গুত্রী দেখো, আজ পধন্ত চাণক্য তোমার কাছে শ্রেষ্ঠ সখাজসংস্কারক 
ছিলেন, কিভু তিনি যে যানুষের বিনাশের বীজের জন্মদাতা, তা জানতেই পারো নি। 
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কেন পারোনি? কারণ নিজের 'আধি'কে জাএত রেখে, তাকে পাহারায় রেখে দিয়ে ইতিহাস পাঠ করেছিলে, তাই পারো নি! যাদি 
নিজের 'আমি'কে ছেড়ে তা পাঠ করতে, এবং তাতে অবগাহন করে, নিজের 'আধিত' থেকে যুক্ত হতে, তবে কি হতো, তা তুখি আমার 
বিশ্লেষণ থেকেই জানতে পারলে, তাই না?... তেমনই ভাবে বন্মীচারণের অথই হলো এই 'আমি'কে ত্যাগ দেওয়া, আর তা একবার 
ত্যাগ দিলেই, যেই প্রকীতিকে আজ জানা অসম্ভব মনে হচ্ছে, যেই ইতিহাসকে আজ স্মারণ রাখা অসম্ভব লাগছে, সেই সমস্ত কিছু 
জলের মত পরিষ্কার হয়ে যাবে” 


দেবী দিব্যশ্রী বললেন, “পিতা, আমার কাছে অনেক কিছুই পরিষ্কার হয়ে গেল এমণে। আমি বুঝে গেছি যে যতন্ষণ আমরা 
আমরা কিছুতেই ছুরে সরাতে পারবে না| তাই আমাদের জনবসতি কমিয়ে প্রকৃতি একটি সুযোগ প্রদান করছেন আমাদ্রেকে। যাছি 
আমর! সেই সুধোগ নিতে পারি, তবে আমরা থাকবো, নয়তো মানব যোনির নাশ কেবলই সময়ের অপেশগা, এবং নতুন উন্নত যোনি, 
যারা মানুষের থেকে আধিক সহজে মোক্ষকামী হবেন, মানুষের থেকে অনেক কম যন্ত্রনির্ভর হবেন, সেই যোনির আগমন নিশ্চিত। 


অর্থাৎ আমরা কেউই এখন এই পরিস্থিতিকে নিয়ন্ত্রণে আনতে পারবো না । তবে ঈশ্বারীর ঝাছে আমরা প্রমাণ করতে পারি যে, আমরা 
অর্থ মানুষ হলাঘ যোগ্য যোনি, এবং তা প্রথাণ করার একমাত্র উপায় হলো অধিক থেকে আধিক ভাবে আমরা রজোগুণী হয়ে 
উঠে, নিজেদের সমস্ত 'আমি "যুক্ত ক্ষকে নিজেদের সমস্ত চিন্তার মধ্যে মাত ২৫ শতাংশ স্থানে আবদ্ধ রেখে, বাকি ৭৫ শতাংশ চিন্তার 
থেকে 'আমি'কে মুক্ত করে নিয়ে সত্যের উপলহী করতে থাকা । প্রকৃতির কাছে আধিক থেকে আধিক সমপণি করে, সম্পূর্ণ ভাবে তাঁর 
মধ্যে মিশে গেলে, তিনিই একসময়ে আমাদের অবশিষ্ট ২৫ শতাংশ 'আমি'বোধকে নাশ করে, আমাদেরকে সত্যের সম্মুখীন করিয়ে 
দেবেন। 


পিতা, এই সমস্ত কিছ জানার পরে, আমার আর একটি জিনিসই জানার কৌতিহল হচ্ছে । আপনি বলেছিলেন, এক অবতার হন বা 
সাধারণ জীবকটি, সকলকেই এই ভ্রমঅণ্েই স্থাপিত হতে হয়, দেহধারণের জন্য, কারণ এই দেহ যে কেবল ভ্রমের মধ্যেই সত্য, 
বাস্তবিক অর্থে এই দেহ অসত্য ! এই সত্যকে স্বীকার কর! মাত্রই, ধর্ম অধর্ষ, ন্যায়-অন্যায়, পাপ-পুণ্য, সমস্ত বোধই আমার কাছে 
আহেতুক হয়ে গেছে। 


এমনকি যদি এই দেহই ভম হয়, তবে এই দেহ ৭ থাকা অবস্থায়, আমাদের রমিত পুরুষ যে পুনরায় দ্হধারণের জন্য ভটবগতে 
থাকবে, এবং সেই অবস্থাকে পিশাচঅবন্থা বলা হয়, তাও আমার কাছে স্বতওই পরিষ্কার হয়ে গেছে। তাই পিতা, গুথক করে অন্য কিছু 
জানার ইচ্ছা জাগছে না । তবে একটি কৌতুহল আমার মধ্যে অত্যন্ত গভীর ভাবে রেখাপাত করছে”। 


২৯৩ 


শ্রী্ী কৃতান্ত যহাসুত্র 


ঈভ 


দেবী দিব্যহী৷ তাঁর পিতার উদ্দেশ্যে বলতে থাকলেন, "একজন জীবকটিও ভ্রমিত, আর একজন ঈশ্বরকাটি অর্থাৎ অবতারকেও মের 
মধ্যেই স্থিত থাকতে হয়। অর্থাৎ যেখন করে একটি জীবকটিকেও ভমের থেকে উন্মুক্ত হতে হয়, তেমন করে এক ঈহবারকটিকেও ভূমের 
থেকে উদ্ধার লাভ করতে হয়। কিততু এক জীবকটি সেই কর্য করতে কয়েক সহত্র দেহ ধারণ করে নেয়, শত শত যোনি ত্যাগ করে 
অবশেষে মানুষ দেহ ধারণ করতে পারে, এবং তাতেও আজনবার দ্হত্যাগ করে, বন্মঠাণ্ডের নিমাঁণ ও লয় করে করে, অবশেষে কনো 
ঈশ্বরকটির সামিধ্য লাভ করে, মোমকামী হয়ে ওঠেন । 


কিনতু এক ঈখ্বরকটি তো একটিই ব্রন্গা্ডে নিজের ভরমকে ত্যাগ করে, সত্যলাভ করেন, এবং তাঁর সামিধ্যে আসা একাধিক 
জীবকটিকে মাগদিশনিও করেন । তাই পিতা, আমার আপনার জীবনীর উপর কৌত্হল হচ্ছে। আমার জানতে ইচ্ছা করছে যে, একটি 
জন্মে, একটি ব্র্ণাণ্ডে, এই সমস্ত সত্য আপনি উদ্ধার করলেন কি ভাবে? যা আমি লিখলাম, তা তো কেবল সেট্কুই, যা আপনি 
আমাকে এখন লেখার অনুখতি দিলেন। 


এছাডাও আপনার থেকে আমি ধ্মপ্িজ্ঞা জেনেছি, যেখানে আপনি সমস্ত জীবের, সমস্ত মানুষের, শাসকের, গুরুর, পিতামাতার, 
স্কামীস্ত্ীর ধর্ম কি, তার ব্যখ্যা দিয়েছেন । তাছাডাও আমাকে আপনি আমাকে শাসকের শাসন কি প্রকার হলে ধমর্থাপন হয় সমস্ত 
মনুষ্যজগতে, তার বিবরণ দিয়েছেন । আর তা ছাঙাও, আপনি স্বয়ং একাধিক কাহিনীর রচন! করেছেন কিরুপে বিচার করতে হয়, কি 
দু্টিারা সমাজকে বিচার করতে হয়, তা শেখাতে। 


তাই আপনর প্রদ্ত শিক্ষা বিপুল বললেও, কথ বলা হয়; যেন বলতে ইচ্ছা হয় অনত্ত। কিনতু এই অনন্ত শিম্চা যে আপনি প্রদান 
করলেন, তার একটিই কারণ, আর তা হলো আপনি সত্যকে প্রত্যক্ষ করেছেন, আর তার আগেপরে অসত্যকেও প্রত্যক্ষ করেছেন। 
সেই কারণেই কিভাবে সত্য থেকে বিছ্যত হয়ে আমরা অসত্যে স্থাপিত থাকি, তাও আপনার জানা, আবার কি ভাবে অসত্যকে নাশ 
করে সত্যে স্থিত হতে হয়, তাও আপনার জান|। কি আমার প্রথ অন্যত্র। 


আমার প্রথ এই যে একটি ব্রন্মণাণ্ডে, একটি জীবনে এই সমস্ত কিছুকে শূরু থেকে জানা, আমার তো মনে হচ্ছে যেন অসম্ভব! একটি 
জীবকটি সহ জন্মের সহ স্মৃতিকে ধারণ করে, অত৪পরেও এই সত্যকে সম্পুর্ণ ভাবে জেনে উঠতে পারেন না। কিন্তু আপনি 
একদ্মই শুন্যস্থৃতি নিয়ে শুরু করেও সেই সত্যকে সম্পূর্ণ ভাবে জানলেন কি করে? নিশ্চয়ই প্রতিটি ঈখ্বরকটিই এই ভাবে জানেন 
সত্যকে, কিন্তু সকলকে তো আমি পাচ্ছিনা পিতা, কিভু আপনাকে পেয়েছি। তাই আমি জানতে আগ্রহী যে, কি এমন বিশেষ হয় 
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আপনাদের ক্ষেত্রে, অরথাঁণ উত্বরকটিদের ক্ষেতে, যার জন্য আপনারা একটি বরন্মীগুতেই এই সম্পুর্ণ সত্যকে উদ্ঘাটন করতে সম্ষম 
হন” । 


প্রত ব্রম্মাসনাতন হেসে বললেন, "পুত্রী, কনে! পুরুষেরই কিচ্ছ করার সাম্য কনোকালেই ছিলনা, কেবল কন্টানা করা ছাঙা। না 
জীবকটির মধ্যে স্থিত পুরুষের সামখ্ থাকে, আর না আমাদের অথাগ ঈখ্বরকটিদ্রে। সাম্য কেবলই ভ্রমের পর্দার । যার ভ্রম 
যতটা অধিক বা কম, সেই অনুসারে এই সত্যউদ্ধাটন সম্ভব হয়। আর ঈ্বরকটিদ্র ক্ষেত্রে তা সম্ভব হয় একটিই কারণে । আর তা 
হলো এই যে, ঈশ্বরকটিরা শুন্য স্মৃতি নিয়ে সরাসরি মনুষ্যযোনিতে স্থাপিত হন । 


হ্যা পুত্রী, জীবকটিও ষদি শৃন্যস্যুতি নিয়ে সরাসরি মনুষ্যযোনিতে পদাপণি করতেন, তবে তাঁদ্রে পক্ষেও তাই সম্ভব হতো, যা 
আমাদের পক্ষে সম্ভব হয়। কিনতু তেখনটা কেন হয়না? কারণ আমরা স্বেচ্ছায় স্মৃতিহারা নই। আমর প্রকৃতির ইচ্ছাতেই স্মৃতিহারা। 
যখন সকল পুরুষর! কিছুতেই সত্যের মার্গ খুঁজে পাননা, তখন স্বয়ং বন্মীময়ী নিজের থেকে একটি পুরুষের সঞ্গার করেন, অথা্? 
একটি ভমঅণুর সঞ্চার করেন, এবং তিনি তাঁকে স্থাপন করেন সরাসরি মনুষ্যযোনিতে, ঝা শ্রেষ্ঠ সম্ভব যোনিতে। কিতু সাধারণ 
জীবকটিরা প্রকৃতির ইচ্ছাতে স্মাতিহারা নন, তাঁরা নিজেদের ভ্রম ইচ্ছাতেই স্মাতিহারা । 


আর তাই তাঁর নিজেরাই বরন্নীও নিমাঁণের স্বপ্ন দেখেন, আর সেই কারণে তাঁরা একে একে পাথর থেকে উনত হয়ে মনুষ্যদেহে স্থাপিত 
হন, এবং এই সময়কালে জজ বর্ণের নিমাঁণ, রন্মণ ও লয় করেন । পাথক্যিটা কোথায়, তা কি বুঝতে পারছো পুরী? 


পার্থক্য কেবলই একটি স্থানে, আমরা ঈশ্বরকটিরা স্বেচ্ছায় স্মৃতিহারা নই, রীতির ইচ্ছাতেই স্মৃতিহারা, আর তাই স্বয়ং ব্র্মাময়ী 
আমাদেরকে মনুষ্যযোনি প্রদান করেন, ঝা শ্রেষ্ঠ যোনি প্রদান করেন, তাঁদেরকে উদ্ধারের যাগ দেখানোর জন্য । অন্যদিকে জীবকাটি 
স্বয়ং ভিত, স্বয়ং নিজের স্মৃতিকে ত্যাগ করেছেন । আর তাই তাঁদ্রেকে স্বয়ং প্রচেষ্টা করতে হয় স্মৃতি লাভ করার জন্য, আর তাই 
তাদ্রেকে প্রস্তরের বরন্ননাও নিমাঁণ করা থেকেই শুরু করতে হয়। আর তাই যখন তাঁর! মনুষ্যযোনি ধারণও করেন, তখন তারা আজ 
বন্মণাণ্ডের স্ৃতিকে ধারণ করে করে সত্যকে অথৈ ভ্রমন্থুতির সাগরের তলদেশে কবর ছিয়ে রাখে, যা উদ্ধার করতে তাঁরা হিমসিয 
খেয়েষায়। 


কিভু আমর! উখবরকটিরা ধেহেতু সরাসরি মনুষ্যধোনিতে স্থাপিত হই, তাই আমরা স্মৃতিহারা হলেও, আমরা ভরমস্থৃতির সাগরের নিচে 
চাপা পরে থাকিনা। আর তাই আমাদের পক্ষে আমাদের স্মৃতিকে ফিরে পাওয়া সহজ হয়, আর তা উদ্ধার করে, আমরা সকল মনুষ্য 
বা শ্রেষ্ঠযোনিদের উদ্দেশ্যে সত্যকে ব্যক্ত করার প্রয়াস করতে পারি, যদ্ও তা সম্পূর্ণ ভাবে ব্যক্ত কর! অসম্ভব, কারণ যা নেই তাঁর 
সম্পূর্ণ ব্যাখ্যা কি করে ছ্ওয়া সম্ভব । এই আমাদের পার্থক্য পৃত্রী সকল জীবকাটির থেকে। সামান্য জীবকটিও যদি স্যৃতিহারা হয়ে 
সরাসরি মনুষ্যযোনি লাভ করতেন, তবে তিনিও সত্যলাভ আমাদের মত সহজ ভাবেই করতে পারতেন । 
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কিতু যিনি স্বেচ্ছায় স্বৃতিহারা, তার উপর প্রকৃতি বা বরন্মময়ী সরাসরি ক্রিয়া করতে পারেন না, কারণ তেখণ কর! তাঁর স্বতন্্তাতে 
হস্তক্ষেপ করা হবে। সে ভুলে যেতেই পারে যে সেই ব্রম্মা য়ং, কিন্তু প্রকৃতি তো স্মৃতিহারা নন, তাই তিনি কি করে ভুলতে পারেন যে 
যাদের স্বতন্তরতা হননের চেষ্টা করবেন তিনি, তাঁরাও স্বয়ং তিনিই! ... তাই প্রকৃতি তাঁদের কষ্পানার উপর হস্তক্ষেপ করতে সরাসরিভাবে 
পারেন না, আর তাই তাঁদেরকে একের পর ব্রন্মীগুকে নিমাঁণ ও লয় করে করেই মনুষ্যযোনিতে স্থাপিত হতে হয় । 


কিতু যদি পুরুষের স্বাধীনতাকে হস্তক্ষেপ করতে পারতেন প্রকৃতি, তবে নিশ্চয়ই তাঁদেরকে সরাসরি মনুষ্যযোনিতেই স্থাপন করতে 
পারতেন, আর তখন তাঁরাও ততটাই সহজ ভাবে সত্যকে উপলব্ধি করতে পারতেন, যতটা সহজ ভাবে আখর] ঈশ্বরকটিরা করতে 
পারি”। 


দেবী দ্ব্যিতী৷ বললেন, "তাহলে কি পিতা, আপনারাও প্রকৃতির কাছে সযপণি করেন বলেই, আপনাদের স্বাধীনতাতে তিনি হস্তক্ষেপ 
করতে পারেন?” 


প্রত ব্রন্থীসনাতন হেসে বললেন, "পুত্রী, ষেহেত আমরা ভ্রমকল্পানার সাগরে স্থিত নই, তাই প্রকৃতির প্রতি আমাদের সহজ সমপণি 
অত্যন্ত সাবলীল ভাবেই আসে । জীবকটিও যদি নিজের ভ্রমকল্ীনাকে ভ্রযকল্লীনা বলে টিহিত করে নিতে পারেন, তবে তাঁদের ক্ষেত্রেও 
এই সমপণি সহজ ভাবেই আসে । কিন্তু ্রমকে সত্য মেনে চলার আহংকারে আহ হয়ে থাকার কারণে জীবকটি তা করতে পারেন না। 
আর তাই আমাদেরকে প্রেরণ করা হয়, ধাতে তাঁরা সেই দিকে দৃষ্টিপাত করতে পারেন, যেই দিকে তাঁরা দৃষ্টিপাত করতে চাইছেন না। 


এটিই আমাদ্রেকে প্রেরণ করার একমাত্র কারণ পুতী, আর এই কারণেই আমাদ্রেকে যুগে যুগে প্রকৃতি প্রেরণ করেন... প্রাতিটি 
অবতারই তাই তাঁর উপাসক। প্রতিটি অবতারই তাই অব্যান্ত শূন্যস্বরুপ ব্রন্মোর উপাসক, আর সেই অব্যাক্তেরই ব্যক্তপু্প্রকাশ 
প্রকৃতির উপাসক। কখনোই কনে অবতার পুরুষের উপাসক নন, কারণ পুরুষ মানেই ভ্রম, পুরুষ মানেই অহংকার, আর গুরুষ মানেই 
অপূর্ণ, যাকে পুর্ণ করা একমাত্র হয়ৎসম্পূর্ণ প্রকৃতির দ্বারাই সম্ভব |... 


সেই প্রকৃতির শরণাপন হও পুরী, তাঁর কাছে সমপণি করো, ভ্রম কি, সত্য কি, সমস্ত কিছুকে যদি উপলব্ধি করাতে কেউ পারেন, তা 
এক ও একথাত্র তিনিই |... আরাধনা যদি কনো কারুর করতে হয়ই, তবে সেই নিরাকার ব্রন্মোরই করো, আর তাঁরই ব্যক্ত স্বরুপ 
প্রকৃতির করো; এক তাঁরই উপাসন! সত্যতা, বাকি সমস্ত কিছুর উপাসনাই অহংকারের আরাধনা | অবতার মাগদ্শিকি রূপে পুঁজিতা 
হতে পারেন পুত্রী, কিনতু ঈখররূপে নন । ঈশ্বর এক নিরাকার পরমশুন্য ব্র্নইি, আর তাঁকেই যদি সক্রিয় অবস্থার আরাধনা করতে হয়, 
তবে তিনি হলেন পরাধ্রকৃতি ঝা বরন্মাময়ী। 


যেমন ব্রন্মা শুন্য, তেমন ব্মাময়ীও শুন্য । তাই তাঁদের কারুরই কনে লিজ হয়ন। তবুও মাতা সকলের কাছে প্রিয়, তাই তাঁর 
সক্রিয়রূ্প, বর্মাময়ীকে স্ত্রীরূপ গ্রদান করা যেতে পারে, তবে যদি স্্ীরূপ প্রদান করো তাঁকে, তবে অবশ্যই তাঁকে যেমণ সিন্দূর দেবে, 


২৯৬ 


শ্রীী কৃতান্ত যহাসুত্র 


তেমন পুরুষরূপের প্রতীক পৈতেও দেবে, কারণ তাঁর বাস্তবে কনো লিজ্‌ই হয়না। আর যদি প্রেমজ্ঞাপনের জন্য তাঁকে সাকার সুতি 
দাওও, তবুও স্বারণ রেখো যে তিনি নিরাকার, আর তাই লিজহীনা”। 


দলা? 


দেবী দিব্যি ব্যাকুল হয়ে বললেন, "পিতা, তপস্যা ছাঙা কি আমাদের প্রকৃত জননী, আমাদের সবর্ক যিনি, সেই বরন্দাময়ী মাতা 
সবাঁষাকে অনুভব করা সম্ভব নয়? মানছি আমর! ভ্রমিত, কিনতু তবৃও তো তাঁরই সন্তান, তাঁরই প্রিয়জন আমরা । কিনতু তিনি আমাদের 
থেকে সবর্দা রে, সুযুনগার মধ্যে লুবায়িত থাকেন কেন? কেন তিনি আমাদের কাছে ধরা দেন 71? তাঁর সামিধ্য লাভের আধিকার কি 
আমাদের নেই? আমরা তাঁর কাছে অপরাধী হতে পারি, কিততু এক অপরাধীর স্ত্রী কি তাঁর স্বামীকে প্রত্যাখ্যান করেন? এক 
অপরাধীর জননী কি তাঁর সন্তানকে প্রত্যাখ্যান করেন?” 


প্রভ বরীসনাতন হেসে বললেন, "গুত্রী, সুযু্সাতে তাঁকে লাভ করা হয়, তাঁকে অনুভব তো যে কেউ করতে পারেন । তিনি তো সবাঁধিক 
ভাবে সহজলভ্য, কিন্তু আমরা তাঁকে উপেক্ষা করেই স্থিত থাকি। নিজেদের মন ও বুদ্ধির মাধ্যমে অহংকারের প্রাতি আসক্তিকে ব্যক্ত 
করার কালে আমর! তাঁকেই তে উপেম্ম করি। যিনি সেই উপে্মগ থেকে যুক্ত হন, এবং তাঁর আভাস লাভ করেন, তাঁকে পৃথক করে 
তপস্যা করতে হয়না, পৃথক করে ধ্যধমেরি ফাঁদে পরতে হয়না, গুথক করে শাসকের পাঠ ্রহণ করতেও হয়না । তিনি তই শাসক 
হয়ে ওঠেন, স্বতওই ধামিকি হয়ে ওঠেন, কনো গ্রন্থপুথি পাঠ না করেও মহাধামিকি হয়ে ওঠেন, স্বতওই তাঁর তপস্যা হয়ে ধায়, স্বতওই তার 
কৃগুলিনীর জাগরণ হয়ে ধায়, স্বতঃই তাঁর সিদ্বিলাভ হয়ে যায়, এমনকি স্বতওই তাঁর মোক্ষপ্রান্তি অর্থ সত্যলাভও হয়ে যায়” । 


দেবী দিব্যশ্রী জিত্ঞাসু হয়ে বললেন, “কি সেই উপায়, যার দ্বারা আমরা তাঁর সহজসামিধ্য পেতে পারি!... হ্যাঁ পিতা, আমি জানতে 
চাই, কি কারণে আমরা তাঁর সামিধ্য লাভ করছি না, কি ভাবে আমরা তাঁর সামিধ্য লাভ করতে পারি? কি সেই সহজ উপায়? আর 
আপনি স্বতঃই ধাষিকি হয়ে ওঠার কথা বললেন, স্বতঃই শাসক হয়ে ওঠার কথা বললেন । সেটিই বা কি করে সম্ভব?... কৃপা করুন 
পিতা আমার উপর, দয়া করে আমার মনে অজন্র যেই প্রথথ জাগ্রত হচ্ছে, তার উত্তর প্রদান করুন । হিন্দ বলেন তাঁরাই আছি। প্রাতিবাদ 
করে অনেকে; আর একজন প্রাতিবাদ করার প্রয়োজনই মনে করেন না, তাঁরা হলেন বৌদ্ধ। এখন আচরণ কেন?... কে আসলে 
ধামিকি? কে আসলে অধমী? যোগ্য শাসক কে? আর আপনি যেই সহজ উপায় বললেন, এই সমস্ত কিছুকে সহজ ভাবে উপলঙ্তি 
করার উপায়, তাই বা কি? কৃপা করে আমাকে সেই সমস্ত কথা বলুন পিতা” । 


হিন্দ বলে ডাকতেন । তাই হিন্দু একটি জাতীয় সম্প্রদায়, কনে ধর্মীয় সম্রদায় নয়। আর আদির কথা যদি বলো, তবে ব্রান্মাণযবাদী 
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আর্দের অভ্যঙ্থানই হয় আজ থেকে ২৫০০ ঝওসর পুরে যার পুরে কেবলই বৈশ্য ছিলেন, গৃহক্কামী ছিলেন এবং ধর্মিতিষ্ঠা করার 
জন্য ২৭টি বৃদ্ধ এসেছিলেন। এই বানাণ্যবাদী আরা এক যাষাবর জাতি, ধারা পশ্তিাদেশ থেকে এসেছিলেন তুষারের খালা 
পেরিয়ে। ভার তাঁর! এই উবরি জন্ুদ্বীপে এসে নিজেদের ভাধিকার স্থাপনের প্রয়াস করতে থাকেন । 


এদের আধিকাংশই নিবাস করতেন সিহুশিদীর তীরবর্তী অঞ্চলে, এবং অতিরিক্ত হারে যগস্য, মাংস এবং সুরা পান করতেন। এবং 
এদেরকেই ধবনরা হিন্দ বলেন । অর্থাঁগ গুৰী, হিন্দ বলে কনে ধরমসম্রদীয় কনো কালেই ছিলনা, আজও নেই। ধ্মসম্প্রদায় যাকে 

সনাতন ধার বলা হয়, তা হলো বৌদ্ধধর্ম, যার ২৮তম বৃদ্ধ হলেন গোঁতম বুদ্ধ অ্থা্ সিদ্ধার্থ। আর এই আরা এই বৃদ্ধধমের থেকে 
তক্কারি করে এবং নিজেদের অহংকারের প্রলেপ অহন করে নিমাঁণ করেন একটি ধর্ম, ধার নাম বৈদিক ধর্ম 


তাই ধম্িম্রদায় এই জন ্ীপে £টিই স্থাপিত হয়েছে। এক পুরাকাল থেকে চলে আসা সনাতন ধর্ম আরা বুদ্ধ ধ্মযার আয়ুকাল ১০ 
হাজার বগসর অতিক্রান্ত হয়ে গেছে, য1 সবৈর্ব ভাবে প্রাচীনতম, এবং সনাতনও। এবং দ্বিতীয়টি হলো আধর্দের দ্বারা স্থাপিত বৈদিক 
ধর্ম যা বৃদ্ধকথন থেকে তক্কারি কর! বেদের উপরই স্থিত, যদিও পরবর্তীতে বৃদ্ধধারার উপর স্থাপিত উপনিষদ ও বেদান্তও এতে যুক্ত 
হওয়ায় এর মধ্যে কিছু সত্যতা প্রদান করেছে। 


আর হিন্দু সম্প্রদায় একটি নি্িষ্ স্থানের অধিবাসীদের নাকরণ, যেমন তমি আমি হলাম বাঙালী, কারণ আমরা বাংলার 
অধিবাসী, আবার দক্ষিণে যারা নিবাস করেন, তাঁরা হলেন প্রাবিডি। অথাৎ এই যে নাকরণ তা কনো ধ্ষ্ধারণার ভিত্তিতে স্থাপিত 
নয়। না হিন্দু, না বাঙালী, না ভাঁবিউ, এরা কেউই কনো ধ্ষসিম্প্রদায় নন, তারা সকলেই আঞ্চলিক জাতি। আর ধ্ষসিম্রদায়, যার 
উগপত্তি এই জন্দ্বীপ বা প্রাচীন ভারতে হয়েছে, তার! হলো সনাতন বৃদ্ধ ধর্ম, বামাণদের বৈদিক ধর্ম, এবং নিরাকারবা দীদের 
বৈদাতিক ধম" যা বৃদ্ধধর্য থেকেই উদ্ভুত এবং পরবর্তীতে বৈদ্কিধর্মে যুক্ত হয়ে, তক্করি করা বৈদিক ধর্ষে কিছুটা হলেও সত্যতা প্রদান 


করে । 


এটিই সেই ইতিহাস গুর্ী, যার সহ্কান সমস্ত গ্রন্থকে একত্বিত করেও উদ্ধীর করতে পারবেনা, কারণ সেই ইতিহাসকে ঝারত্বার বিনষ্ট 
করার প্রয়াস করে গেছেন বাাণরা, যাতে নিজেদের স্থাপত্য ও শ্রেষ্ঠ স্থাপিত থাকে। আর এই যহান ধর্ম, অথাৎ সনাতন বৃদ্ধ ধমের 
ধার! অনুসারে, তাই অধর্ম যা ভ্রম আর্থাও সমস্ত প্রকার ভেদ্ভাবকে মান্যতা প্রদান করায় বা করতে শেখায়, আর তাই ধর্ম যা সমস্ত 
প্রকার ভমকে নাশ করে, আত বা আহংকারকে বিসজন দিতে শেখায়। 


আর এই যতে, এক শাসক তিনিই যিনি বিবাহ করে রানীকে স্থাপন করে, প্রজাকে মাতা ও পিতা উভয়ধারায় সংরন্মণ প্রদান করে, 
নিজের সমস্ত ইচ্ছার নাশ করে, সিংহাসনে আগর হন। হ্যাঁ গুতী, এই হলো ধমের ও অধমের ব্যখ্যা, আর এই হলো এক শাসকের 
পরিচয়। এক শাসক সদাই বিবাহিত হবেন, কারণ তাঁর প্রজা কেবল পিতা ব৷ কেবল মাতার নয়, উভয়েরই সংরম্মণের অধিকারী । 
আর এক শাসক তিনিই হবেন, যিনি নিজের সমস্ত ইচ্ছার নাশ করেছেন। 
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গুত্ী, ধিনি নিজের সমত্ত ইচ্ছার নাশ করেছেন, তাঁর জন্য কনো সংবিধানের প্রয়োজন নেই, কারণ তিনি স্বয়ং ষথার্থকে জেনেছেন 
আর তাই তাঁর বিধানই সংবিধান । সংবিধান সেই নৃপতির জন্য প্রয়োজন, যারা অযোগ্য নৃপতি হবার জন্য, যিনি নিজের যধ্যে 
ইচ্ছাকে স্থাপিত করে রেখে দিয়েছেন । 


আর পুরী, ধর্ম তাই যা আমাদ্রেকে ভ্রমের থেকে মুক্ত করে, ভেদ্ভাবের থেকে যুক্ত করে । যদি পিতামাতা জন্মের ভিত্তিতে ভেদাভেদ 
তবে অধর্য করছেন তিনি; যদি ধষর্যাজক এখনই ভেদ্ভাবের সঞ্চার করেন, তিনিও অথমইি করছেন । আর যিনি সখন্ত ভেদ্ভাব 
অবলুণ্ড করে সত্যত্ঞান আহরণ করে সমস্ত ইচ্ছার নাশ করতে শেখান, তিনিই ধাখিকি। এথার গুতী, তোখাকে আমি মাতার সেই 
সহজ প্রকাশের কথা বলবো, ধা ধেকেউ উপল করতে পারেন, এবং সহজ তপ, সহজ ধ্যপালন করতে সম্ষম” । 


দেবী দ্ব্যিশ্রী, সেই বিশেষ কথা শোনার আগে বললেন, "পিতা, ধমর্ঘধ্য বিষয়ে আর শাসকের ব্যাপারে বিস্তারে জানতে চাই। সেই 
বিষয়ে আমাকে বিস্তারে বলুন” 


প্রকার যেখানে শাসক যে কেউ হতে পারেন, কিনতু সেই শাসককে নিদিষ্ট সংবিধান মেনেই শাসন করতে হয় । একে বলা হয় লোকতন্র 
যেখানে যে কেউ শাসক হতে পারেন, যদি তিনি নিজের পক্ষে জনসমর্থন একত্বিত করতে পারেন, কিনতু ধে-ই শাসক হন না কেন, 
তাঁকে সংবিধান চালনা করবে । সংবিধানকে অবমাননা করলেই, সেই ধারা অনুসারে সেই শাসক স্বৈরাচারী । 


আর দ্বিতীয় একধারার শাসনতন্ত্র হয়, যেখানে শাসক কনো সংবিধান দ্বারা সীমাবদ্ধ নন, কিন্তু যেকেউ শাসক হতে পারেন না। 
শাসককে সেখানে কঠিন ধারাতে অনুশাসিত হতে হয় কম করে হলেও ১২ বগসর, যেখানে তাঁকে সমস্ত ইচ্ছার অধীন থেকে মুক্ত হতে 
হবে। পুত্র, সেই শাসক, যিনি দাবি করবেন যে তিনি সথস্ত ইচ্ছাকে জয় করেছেন, তাঁকে রাজ্যভ্রথণে নিগর্ত হতে হয়, আর সমস্ত 
প্রজার সাথে খিশতে হয় । সমস্ত প্রজার সাথে যখন তিনি মিশবেন, তখন প্রজা তাঁর ইচ্ছাযুক্তি হয়েছে কিনা, তার পরীম্ষচা নেবেন, 
তাঁদের নিজেদের পৃথক পৃথক বিচারধারা অনুসারে । 


আর এই ভাবে ১ বগসর হবুশাসককে সমস্ত রাজ্যে ভ্রমণ করতে হয়। এরপর থাকবে একটি নিাঁচন প্রথালী, যেখানে সেই ব্যক্তি 
ইচ্ছাযুক্ত হয়েছেন না হননি, তার মতাষত প্রজা স্থাপন করবেন । যদি অধিক প্রজা মনে করেন যে তিনি ইচ্ছামুক্ত হয়েছেন, তবেই তিনি 
শাসক হবেন। পুত্রী, এই ব্যক্তি ঝ ব্যক্তিদের শিল্ষিত করবেন রাজ্যের ধ্র্ুরুরা, এবং প্রজার মতাখতকে পযবেক্ষণ করবেন, 
সন্ন্যাসীবগণিণ, যাদের পক্ষপাতিত করার কনো প্রয়োজনই নেই! আর তাই এই নিবাঁচন যেখন শাসককে নিবাঁচন করবে, তেমনই 
যারা ধর হয়ে উপস্থাপন করছেন, তাঁদ্রেও পরীন্ষা হয়ে যাবে । 
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তাই যিনি শাসক রূপে চিত্রিত হবেন, তাঁর গুরুই হবেন রাজগুরু। এরপর রাজগুরু রাজার বিবাহদান করে রানীকে বরণ করবেন, যিনি 
সমস্ত প্রজার মাতা হবেন । কিন্তু এরপরে আর কনো পরীম্গ নয় পুত্রী। সেই রাজা ও রানী, রাজগুরুর সাথে মিশে শাসন করবেন 
রাজ্যকে। ইচ্ছাকে সম্পূর্ণ ভাবে জয় করেছেন তাঁরা, তাই কনো সংবিধান থাকতে পারেনা তাঁদ্রেকে শাসন করার জন্য। কিন্তু তাঁদের 
শাসনের প্রাতি যদি জনরোষ জাগ্রত হয়, তবে সম্যাসীবগগিণ পুনরায় নিবাঁন ক্রিয়া স্থাপন করে পরবর্তী রাজাকে নিবাঁচন করতে 
পারেন, যার ক্ষেত্রেও একই নিয়মাবলী লাগ হবে, এবং এই নিবাঁচিত জন পুবের সমস্ত জীবিত রাজারানী এবং রাজগুরুর জীবনভর 
সেবাও করবেন । এই হলো বিকল্প শাসনতন্ত পুত 


আর ধমাধমের সেরে যতটা বলেছি, তার অতিরিক্ত আমার আর বলার প্রয়োজন নেই। গুত্ী, সহজ ভাবে জেনে নাও যে যিনিই 
নিজের যনবুদ্ধির অনুসারে চলেন, তিনি চেয়েও ধর্ম করতে পারেন না, না চাইতেও অধমই করে ফেলেন । আর যিনি কেবল ও 
কেবলমাত্র রকতির নিদেশ অনুসারে চলেন, তিনি চেয়েও অধর্ম করতে গারেন মা, না চাইতেও ধমই করেন । তাই যখন যখন আমরা 
নিজেরা মনবৃদ্ধির কথা শৃনে চলি, বা কারুকে তেমন করার উপদ্শে দিই, তখন তখন আমরা না চাইতেও অধমই করি । আবার যখন 
যখন আমরা মনবুদ্ধিকে প্রত্যাখ্যান করি, তখন আমরা হ্বতওই প্রকৃতির কথাঘত চলি, আর তখন আমর! অজাত্তেও ধমই কারি। এর 
অতিরিক্ত প্রতিটি ক্ষেত্রে ধর্ম কি আর অধর্য কি, তা যদি তুমি বিচার করে লিপিবদ্ধ করতে চাও, করতে পারো । সেই ক্ষেতে আমার 
ভামিকা থাকার প্রয়োজন থাকেনা” । 


দেবী দিব্যশ্রী বললেন, "পিতা এই যে বললেন, যনবৃদ্ধির কথা মত না চললেই, প্রকৃতির কথা যত চলা যায়, সেটিই কি জগভ্জননীর 
সানিধ্য পাবার সহজ উপায়? সেটি ন। করেই কি আখরা উনার উপেম্ষা করতে থাকি সবর্মিণ?” 


প্রত ব্র্ধাসনাতন যৃদ্রহাস্যে বললেন, "হ্যা পুত্রী, সঠিক বলেছ। এই ক্ষেত্রে আমি তোষাকে একটি ঘটনা বলি! এটি আমার নিজের 
যানবজীবনের ঘটনা । শোনে একাএচিত হয়ে। ... গুতী, আমি বরাবরই বৃদ্ধিহীন ছিলাম । সেই কথা বা আভিযোগ বা তিরস্কার 
আমাকে অনেকেই করেছিলেন, কিনতু বুদ্ধিই যে নেই আমার, তাই তাঁদের কথা যে কতখানি সত্য, তাও বুঁঝতে পারিনি । ... তাই 
বুদ্ধিমান নিজেকে মানতে না পারলেও, বুদ্ধিহীন ঝলে নিজের সত্যকে স্বীকার করে নিতেও পারতাম না আমি । 


এমন করতে করতে আমার উনিশ বওসর বয়স হয়, আর সেই সময়ে আমার ভৌতিক জীবনে চরমতম ব্যর্থতার সম্মুখীন হই আমি! 
সেই ব্যর্থতা এমনই ধে আমি নিজেও নিজের কাছে লত্জিত হয়ে গেছিলাম । আমার পিতার কষ্ট করে উপান করা ধনেরও বিপুল 
ভাবে অপচয় হয়ে যায় এই ব্যর্থতার কারণে । তাই আমি নিজের কাছে নিজেই অত্যন্ত লভ্জিত আনুভব করি । কেন ব্যর্থ হলাম, সেই 
কারণ আমি প্রায়ই অনুসহান করতাম, কিন্তু কিছু খুঁজে পেতাষ ন1! অবশেষে আমার ম্বারণ এলো, সকলে আমাকে একটি কথা বলে 
অপযান, তিরস্কার এবং ব্য করতো, আর্থা? আমি বৃদ্ধিহীন। 


শ্রীী কৃতান্ত যহাসুত্র 


যখন এমন মনে হলো আমার, তখন আমি একটা মতুন দো স্থাপিত হলাম । আমার অন্তরযন ঝলল, যদি তুই ঝুদ্িহীনই হোশ, তবে 
ভগোলকে তুই ওতো গভীরভাবে ধারণা করলি কি করে? সমস্ত অন্য বিষয় যেমন তোর বুদ্ধিতে ঢোকে না, তেমন ভাবে তো ভগোলও 
তোর বৃদ্ধিতে না ঢোকার কথা, তা ঢুকলো কি করে? একই ভাবে সঙ্গীত কি করে ঢুকলো? আহ্ন বা অন্য কলাশি্প কি করে ঢুকলো? 


গভীর চিন্তন করে, অনুভব করলাম যে বৃদ্ধিদ্বারা আমি ভগোল পাঠই করিনি, সঙ্গীতের ধারনাই করিনি, কনে কলার ধারণাই আমি 
বুদ্ধিদ্বারা করিনি । প্রকিতি আমার কাছে সবর্দাই এক শ্রেষ্ঠ আকর্ষণ ছিল। আর সেই প্রকীতিকেই যেন ভগোল, সঙ্গীত এবং সমস্ত 
কলার দ্বারা অনুভব করেছি। আর যখন এই কথা বুঝলাম, তখন আমার কাছে স্পষ্ট ধারণা হয়ে গেল যে, আমার বৃদ্ধি বলে কিচ্ছু 
নেই, যা কিছু আমি করতে সক্ষথ হই, তা কেবলই অনুভবের কারণে । 


যখন এমন উপল হলো, তখন আমি স্পষ্ট বুঝে! গেলাম যে যাক্চিকে আমি তিরস্কার ভেবেছিলাম, অপমান ভেবেছিলাম, অথা 
আমি বুদ্ধিহীন, তাই গুবসত্য। আর তা ছাঙাও অনুভব করেছিলাম যে, বৃদ্ধি কনো কিছুই অনুভব করতে সম্ষম নয়, কেবলই 
যুক্তিত্কের যধ্যেই আবদ্ধ সে। অনুভবশক্তির সম্মুখে বৃদ্ধির শক্তি অত্যন্ত লু। ত৷ অনুভব করলাম যখন আমার সহপাঠী যারা 
ছিলেন, যারা বৃদ্ধির উপাসক ছিলেন এবং সকলের কাছে অত্যন্ত বুদ্ধিমান বলে চিত্রিত হতেন, তাঁরা আমার কাছে শরণাপন হলেন । 


এই উপল করা মাত্রই, আমি যা করলাম তা হলো আমার বুদ্ধিকে বললাম, ভাই তোষাকে আমি আমার বিভিন্ন দণ্তরকে 
দেখাশুনার করার জন্য চাকরিতে বহাল করেছিলাম বর্ন নিমাঁণের সময়ে । তৃষি সেই কাজ তো করলেই না, উপরভ আমার সমস্ত 
দগ্ডরকে তুমি উবিয়ে দিলে । ... আমার এমন কর্মচারী লাগবে না, যে নিজেকে মালিক মনে করে, আর মালিককে কর্মচারী যনে 
করে, তার উপর যিথ্যা প্রভাব বিস্তার করে । তুমি আসতে পারো ভাই বুদ্ধি। 


যেই মুহতে এই কথা আমি আমার বৃদ্ধিকে বললাম, অধনি গোবরের বিপরীত দিক আমার সম্মুখে এসে বলতে শুর করলো, আমি 
বিশ্বস্ত খুব, আর খুব পরিশ্রমীও। গোবরের বিপরীত পিঠ যানে মন। সে এসে দাঁড়িয়ে বলল, আমি সব করে দেবে! সরল ভাবে 
বললাম, ঠিক আছে করো ভাই। ... এমন বললাম ঠিকই, কিন পত্রী কেমন যেন বিশ্বাস হলো। ন1 তার উপর | তাই নজর রাখলাম তার 
উপর। 


কি দেখলাম জানো গুতী! দেখলাম বুদ্ধি কেবল যেমন বুঝেছি বুঝেছি করে, এই মন কেবলই কল্লীনা করে । দেখলাম বুদ্ধি আমার 
দৃষ্টির আালে দাঁড়িয়ে থেকে কেবলই যাঁচনা করছে, আর মন সেই যাচনাকে ভিত্তি করে কল্পানা করছে, আর মনবৃদ্ধি ইজন মিলে 
কেবল যোজনা বানাচ্ছে সেই কল্পনা আর যাচনাকে পুর্ণ করার। অর্থাৎ বেশ ভালো ভাবে বুঝে! গেলাম যে, এদেরকে আমি চাকরিতে 
বহাল করেছি, কিতু এদের আমার প্রাতি কনে! দায়ই নেই। এরা নিজেদের কল্টীনা, ধাচনা আর যোজনা নিয়েই ব্যস্ত, আর আমি তাদের 
অজ দ্বার কারণে, এতদিন আমি তাঁদের এই সমস্ত কিছুতে সমথণি করে চলেছিলাম আর সেই কষ্টানা, যাচনা ফোজনাতে অংশগ্রহণ 
করে চলে ছিলাম । 


৩০১ 


শ্রীী কৃতান্ত যহাসুত্র 


এই দেখে বুঝে! গেলাম, মনবৃদ্ধি একেরই এপিঠ আর ওপিঠ। এরা আলাদাই নয়। মনকে আটকালে, সে-ই ভেশ পালটে বৃদ্ধি হয়ে 
আসে, আর বৃদ্ধিকে আটকালে, সে ভেশ বদল করে মন হয়ে আসে । সেই দেখে ক্ষিণ্ড আয়ে থিয়ে আমি বললাম, কাজের বেলা 
অষ্টরভ্ভা, আর বুলির বেলায় অতকিছু!যাও তোমাদের আর চাকরিতে রাখবোই 71 না আমার কনে যাচন৷ থাকবে, আর না কল্পনা 
বা যোজনা । যাহোক তাহোক করে আমি ঠিকই চালিয়ে নিয়ে যাবে । কিছু করতে পারি আর না পারি, কেউ ভ্রমিত তো করবে না 
অভ্তত! 


এই বলে আমি বুদ্ধি আর মনকে বহিষ্কার করলে, কি দেখলাম জানো? একজন অজ্ঞাত পরিচয়ের কেউ আমার সমত্ত কাজ করে 
দিচ্ছেন । আমি সেই সত্জনের কাছে থিয়ে বললাম, কে আপনি? আপনি আমার কাজ করছেন কেন? আমার কিনতু বেতন দেবার 
সাম নেই। সেই স্্ীরাপিণী আমাকে বললেন, তিনি কনে বেতন নেবেন না, কেবলই যা উপাভন হবে, তার থেকে আমি যা চাইবো, 
সেই অংশ দিয়ে দিলেই হবে । গু, এরপর যা দেখলাম, তা অনবদ্য । 


সেই স্ত্রী আমাকে দিয়ে ইতিহাস, অত৪পরে সমাজবিভ্ঞান, রাজনীতি, দশশি, এবং শেষে আধ্যাত্বকে অনুশীলন করালেন অনুভব দ্বারা, 
আর তার সাথে সাথে যা যা বুদ্ধির ব্যবহার করে পাঠ করেছিলাম, তাকে স্বারণ করে, তাদ্রেকে অনুভব করাতে আরম্ভ করলেন! 
অবাক হয়ে গেলাষ নিজের সামথ্থয দেখে। শুধু যে সমস্ত বিষয়কে জানলাম তাই নয়, সমস্ত বিষয়কে একের সাথে অন্যকে মিলিয়ে 
এক অনবদ্য রহস্যসযাধান করার যত জ্ঞানের সঞ্আার হলো আমার মধে। 


অপরিসীম হয়ে উঠলো ক্রমে ক্রমে সেই জ্ঞান, আর সমস্ত কিছুকে যেন বাস্তবিক ভাবে নিজের অন্তরে প্রত্যক্ষ করতে পারলাম । 
ইতিহাস আর ভুগোল একাকার হয়ে, সমাজকে স্থাপন করে দিলেন আমার আন্তরে, আর তার মধ্যে রাজনীতিকে দশনিকে এমনকি 
ভৌতিকতার বিজ্ঞানকেও মিলিয়ে, তাকে আধ্যান্তের সে বেধে দিতে থাকলো আমার আনুভব শক্তি। 


সেই অভডুত শক্তি দেখে বিশ্রিত হয়ে আমি সেই স্ত্রীর উদ্দেশ্যে বললাম, তুমি যে উপাজন করিয়েছ আখাকে দিয়ে, তা তো৷ আমি স্বয়ং 
চেষ্টা করে কনোদিনও আজন করতে পারতাম না! ... এই সমস্ত কৃতিত তোমার, তাই আমি তোমাকে অংশীদার করছি না, এই সমস্ত 
উপাভর্ন তোমার নামেই করে ছিচ্ছি। 


উত্তরে সে আমাকে বললো, আমি নিতে পারি এই সমস্ত মালিকানা, তবে একটি শর্তে। তৃখি আমাকে বিবাহ করো । যি বিবাহ করো 
তাই সেই সমস্ত উপাজ্ন আমারও হয়ে থাকবে। 


আমি হতবাক হয়ে গেলাম সেই কথা শুনে পুতী। এক মনবৃদ্ধি ছিল, যারা উপাজন করাতো কিছুই নয়, কিচু ভৌতিক এবং কাল্লানিক 
ধন খীহ্ধ উপার্জন করাতো কেবল, আর সেই সমস্ত উপাজ্ন তারা করিয়েছে এমন দাবি করে, সমস্ত কিছুর উপর একচ্ছত্র অধিকার 
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স্থাগন করতো । আর এক এই স্ত্রী, ধিনি সমস্ত কিছুই একাহাতে করলেন, যাতে আমার কনো যোগদানই নেই। ভৌতিক কা্টানিক 
উপাজন নয়, বাস্তবিক সত্যকে উপাজন করলেন উনি, আর যখন আমি সমত্ত কিছুর মালিকান! তাঁর কাছে আপর্ণ করে দিতে গেলাম, 
সে সেই যুক্তি প্রদান করলো আমাকে, যাতে আমার বচনের দামও থাকে অথারগ সমস্ত উপাজন তাঁর নামে হয়ে যাবে, আবার সমস্ত 
উপাজনকে আমার কাছেই রাখলেন । 


আমি বিস্মিত হয়ে প্রশ্ন করলাখ, কে আপনি? আর এমন উদার কেন আপনি? পরিশ্রম আপনি করলেন, আর সেই সমস্ত কিছুর 
আপনার অধিকারে স্থাপন করার পরেও, আপনি আমাকে সমস্ত কিছুর অধিকারী করে রাখছেন! কে আপনি? 


তিনি হেসে বললেন, আমি! আপাতত এট্কু জেনে রাখে যে আমি তোমার প্রেয়সী, জন্ম জনের প্রেয়সী। আর এই জেনে আমাকে 
বিবাহ করো । আমার সাথে সংসার করে! । ধত সংসার করবে, ততই আমাকে চিনে যাবে, আমি কে। ... আমি রাজি হলাম, বিবাহ 
তাঁর আমার প্রতি প্রেমের মধ্যে কনো রূপই যেন শতাঝলি নেই, নিওশর্ত ভাবে, আমাকে তিনি প্রেষ করে চলেন, আর সমস্ত কিছু 
একাহাতে করে চলেন, আথচ সমস্ত কিছুর অধিকারী রূপে আমাকে স্থাপন করতে থাকেন। 


একসময়ে সেই প্রেমকে অনুভব করতে করতে বিহুল হয়ে গেলাম, ব্যকুল হয়ে উঠলাম, আর সঙ্কোচ অনুভব করলাম । তাঁর কাছে 
গিয়ে বললাম, আমাকে কৃপা করে বলুন, কে আপনি? এত প্রেম আমাকে কেন করেন? আমি কি এই প্রেমের যোগ্য! সমস্ত কর্ম 
একাহাতে আপনিই করেন, আর আমাকে সমস্ত কিছুর শ্রেয় দিয়ে চলেছেন কেন আপনি? এই নিওশত প্রেমের আর্থ কি? আপনার 
আসল পরিচয় কি? আমি চেষ্টা করেও আপনি যেই আপার প্রেম করেন আমাকে, তার যগসামানযও প্রেখ করতে পারাছিন। 
আপনাকে । কে আপনি? 


উত্তর তখনও তিনি দেননি পুরী! আমার যখন দেহের বয়স ৩৭, তখন আবারও যখন এই একই প্রথ্থ করলাম আমি আর আরো 
বললেন, আমি এই রূপে তোমার চেতনা, সমস্ত বিশ্বচরাচরের চেতনা । আমি সকলের হুদয়ে নিবাস করি, আর আমার 
তিনশভিরূপকে আমি সুযুল্লার অনাহততে, বিশৃদ্ধে, এবং আজ্ঞাচক্রে স্থাপিত রাখি! আর আমি নিজের বাস্তবিকতাকে সহারে 
স্থাপিত রাখি। আমিই ব্রন্মী, আর তাই সহআারে এখন, ধখন তুমি উপস্থিত হবে, তখন নিজের মিথ্যে অভ্তিতকে হারিয়ে, শূন্যে লয় হয়ে 
যাবে। 


সেই শৃণ্যই সত্য, একমাত্র সত্য । আর তুমিও সেই শূন্যই, আমিও সেই শুশ্যই। ... তুমিও আমিই, কেবল তামি তোমার সত্যস্বরূপের 
স্থৃতি হারিয়ে ফেলেছিলে, আমার সাথে প্রেমবিলাস করার উদ্দেশ্যে । আর তাই তো আমি তোমার জন্যজন্যানতরের ধ্রেয়সী, আবার 
আমিই তুমি, কারণ আমিও সেই ব্র্মীই যেই বন্দী তমি। ... আমি সকলের হৃদয়ে চেতনাবেশে প্রকাশিতা। তুমি ঈশ্বারকটি, তাই 
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তোমার একটিই জন্মা, একটিই বরম্মনও;ন1 এর পুর্বে তোমার কনো বন্মাও ছিল, আর না এর পরে কনো বরন্মাও থাকবে ।...কিনতু 
জীবকটিদের আমি প্রতিজন্মেই প্রেয়সী। কিনতু তাঁরা আহংকারের আরাধন] করে, কন্পানা, যাঁচনা ও যোজনার পুজা করে, মনবৃদ্ধিকে 
স্থাপির রাখে, এবং আমাকে ত্যাগ ৭ দিয়েও ত্যাগ দিয়ে দ্য়ে। 


আমি তাদ্র সকলের হধয়ে স্থাপিত হয়ে, তাঁদের অপেন্ষ। করি, তাঁর সমত্ত কর্ম করি। তাঁর বরন্মাণ্ডের নিমাঁণ করি, সেই ব্রন্থীগুকে 

চলমান রাখি, আর তা চলমান রেখে, সমস্ত ভ্রমের নাশ করার প্রয়াস করি। কিন্তু তার যে অহংকার নিয়েই ব্যস্ত! নিজেদের মনবৃদ্ধি 
নিয়েই ব্যস্ত। আখি করাই তাঁকে উপলদ্ধি, আর তার অহংকার সেই উপলসির থেকে সেই সারটুকু তুলে নেয় ধা তার ভিন্নতার ভানকে 
স্পষ্ট করে তোলে । আর সেই ভিন্নতার ভান দ্বার] সে সমানে কল্পনার ব্রন্মীওুকে ঝাড়িয়েই চলে । কখনো একের পর এক যন্ত্র নিমাঁণ 

করে প্রকৃতিকে নিয়ন্ত্রণ করার প্রয়াসে মত থাকে সে, আবার কখনো সময়কে নিয়ন্ত্রণে আনার জন্য সবন্চিণ আমার উপলবির উপর 
নিজেদের অধিকার স্থাপন করে যায়। 


আর তোর সেই সারকেই দেখে বিমুধধী হও, আর কত বৃদ্ধিমান তোমরা সেই নামযশকে ধারণ করে ভিন্নতার আরাধনা করে? | 
কাঠের মধ্যে থাকা শিশার কলম তুষি, যার মধ্যে শিশা হলাম আহি, আর কাঠটি হলো তোষার অহংকার । সমানে তুমি আমারই 
সন্ধান করছো, কিনতু কাঠটি চুলে, শিশাকেই ফেলে দাও তুমি, আর কাঠটিকে রেখে দাও। ... সেই শুষ্ককাঠটি দিয়ে কি কলম করে 
লেখা যাবে? ... না যাবেনা, কেবলই অজম্ যন্ত্র নিমাঁণ করে, নিজেদের ভ্রমকে আরো অধিক ঘৃঢ করে যাচ্ছ তোমর1। সত্য আমি, 
আমিই সত্য লিখি, আমিই সেই কাষ্ঠ কলমের আন্তরে থাকা শিশা। আমাকেই যাদি বরর্শ করো, তবে সত্যকে কি করে জানবে? 


তাই সকলেই আমাকে ধারণ করে স্থাপিত, আমি তাঁদের সকলের পড়ী, কারণ তাঁরা সকলেই তো তুমি, সকলেই তো বর্মী। কিন্তু 
আমাকেই সকলে ত্যাগ করে, কেবলই নিজেদের আত ঝ1 আহংকারকে ধারণ করে উপস্থাপন করছেন, আর তাই সত্যকে আর 
জানছেন না তাঁরা কত 


যেই মুহতে কেউ তোষার মত করে কাষ্ঠকে যুক্ত করে, আমাকে অথা? শিশাকে স্থাপন করে, তাঁরই কলম দ্বারা লেখা হয়, আর আমি 
সত্যকে তাঁর হৃদয়ে লিখে দিই... আমি দ্ুলর্ভ নই, আমার শক্তি লর্ড; আমি ছুলর্ভ নেই, আমার বিদ্যা ুলর্ভ; আমি দুলর্ভ নই, 
আথার সম্পদ ছুলর্ভ। আমার সত্য ছুল্ভ।... আমার ছল বিদ্যাকে আমি আনাহততে সঞ্চিত রেখে দিই, আমার লর্ড শ্রীকে আমি 
বিশুদ্ধে সঞ্চিত করে রেখে দিই, আমার ছুলর্ভ শক্তিকে আমি আজ্ঞাতে সুরম্মিন্ত রেখে দিই, আর আমার সত্যকে আমি সহতারে 


সুরক্ষিত রেখে দিই। 


কিনতু আমি তো লর্ড নই!... আমি তো তোখার হৃদয়ে চেতন! বেশে স্থাপিত থেকে তোখার সমস্ত কর্ম করে চলি, কারণ আমি তো 
তোমাকে অপার থ্রেম করি। আর তা করবো নাই বা কেন, তুমি যে আমিই! আমিও ধা তৃমিও তা, সেই ব্রম্মাই আমি, সেই ব্রম্মাই তুমি । 
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সেই শুন্যই আমি, সেই শুন্যই তুষি। ... সত্য তো এই ... সত্য থে এটিই থে সত্য বলে কিচ্ছু সম্ভবই নয়, কারণ কিছুর আস্তিত থাকলে 
যেমন সত্য বলে কিছু থাকবে, তেখন অসত্য বলেও কিছু থাকবে । তাই কিছ্ছুই নেই, আর সেটিই সত্য । 


আর সেই সত্যকেই যে আমি তোখার হৃদয়ে বসে তোখার প্রতি প্রেমে আবদ্ধ হয়ে, গযানে তোমার হয়ে আমার চেতনাদ্বারা লিখে 
চলি।... ভগোল এই বাহ্য প্রকৃতির বিজ্ঞান, তা কি স্মরণ রাখার বস্তু, তুমিই বলো? যদি না হয়, তবে বৃদ্ধির কি কাজ? তা কি বিশেষণ 
করার বস্তু, তাহলে বৃদ্ধির কি কাজ? বুদ্ধি তোমার নেই বলে তুমি £৪খিত হয়েছিলে, কিন্তু বৃদ্ধি যার আছে, তার বৃদ্ধি কি করে? 

বিশ্লেষণ করে, কার বিশ্লেষণ করে? যা প্রত্যক্ষ দশনি করা যায়, তার বিশ্লেষণ কেন? তুমি স্বয়ং বৃদ্ধিহীন হয়ে ভগোল পাঠ করেছ? তুমি 
কি বিশ্লেষণ করে তা জেনেছিলে? না তো! তুমি পাঠ করেছ আর ধা পাঠ করেছ, তাকে হৃদ্য়াদিয়ে অনুভব করতে থেকেছিলে । প্রত্যক্ষ 
করো নি বাহ্য প্রকৃতিকে? বিশ্লেষণ করতে হয়েছিল? 


ইতিহাস পাঠ করেছিলে। বৃদ্ধিারা সেই পাঠ করার সময়ে কি করেছিলে? কেবলই স্মরণ রাখছিলে? পরে অনুভবও করলে । তখন 
কি স্মরণ রাখতে হলো কিছু? নাকি সমস্ত ইতিহাসকে প্রত্যক্ষ করলে? কেবল ভগোলকে অনুভব করে মুখবধির চলচ্চিত্র দেখেছিলে, 
ইতিহাসের ফলে সেই চলচ্চিত্র কথা ঝললো|। ... সমাজবিজ্ঞান অনুভব করলে । সেই চলচ্চিত্র রাঙিন হয়ে উঠলো। আধ্যাতু দশনি 
অনুভব করেছিলে । সেই চলচ্চিত্র বরিগুণে সম্পন্ন হয়ে উঠেছিল । আর আজ সেই চলচ্চিত্রই আমার গ্রকাশে চত্যুখ হয়ে উঠেছে। আর 
এবার তামি আমার মধ্যে লীন হয়ে গেলে, সেই চলচ্চিত্র স্বয়ং তুমি হয়ে উঠবে । 


তাই হে প্রিয়তম, কেন মনবুদ্ধির প্রয়োগ করে বিশ্লেষণ কর1? আহংকারকে বেষ্ট করে সেই বিশ্লেষণের পরিণাম কি? সবর্দা এই 
অনুভব কর! যে আমার আমির সমূহ বিপদ! আর সেই কালানিক বিপদকে এড়াতে গুচ্ছ গুচ্ছ কাল্পনিক যন্ত্র নিমাণ!... সবর্ধী এই 
অনুভব করা যে, আমি অন্যের থেকে ভিন্ন হতে পারলাম না, শ্রেয় হতে পারলাম না, আর তাই সমস্ত সময়ে নিজের আমিকে শ্রেষ্ঠত 
স্থাপনের জন্য যোজনা নিমাঁণ করে চলা! এই কি তোমার করনিয় প্রিয়তম! এই কি তোখার প্রাপ্য? এই প্রেষবিলাসের কারণেই কি 
তামি আমার থেকে আলাদা হয়োছিলে? 


তখি তো আলাদা হয়েছিলে আমার থেকে, আমার প্রেঘকে অনুভব করবে বলে; আমাকে অনুভব করবে বলে; পরমানন্দ অনুভব 
করবে বলে? তুমিই সমস্ত জীবজগত ব্রিভুবন, আর আমিই সেই সমস্ত কিছুর সার, এই অনুভব করবে বলে? সমস্ত ভেদ্ভাবের আতিতে 
উঠবে আমার প্রেমকে অনুভব করে করে, এই তো তোমার যনসা ছিল! তবে বুদ্ধিমনের পরিচযাঁ করে, বুদ্ধিমান হয়ে ওঠা কেন? কেন 
অনুভবী হয়ে ওঠার দিকে মনখোগী হচ্চছিলেনা!... কেন আমার প্রেমকে উপেম্চা করছিলে? তোমার কি আর এই প্রিয়তযাকে 
ভালো লাগে না! 


আমি ব্যকূল হয়ে বললাম, মূর্খ হয়ে গেছিলাম । সমস্ত কিছু তুমি জেনেও, কেমন যেন অজ্ঞান হয়ে গেছিলাম । তোমার প্রেমকে 
অনুভব করতে চেয়েও, কেমন যেন নিজের আতুতে মেতে উঠে আত্মা হয়ে গেছিলাম। ... কমা প্রিয়া, কমা । ... তোমার কোষল 
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হৃদ্য়কে বেদন। দ্বার জন্য ক্ষমা। ...মন বৃদ্ধিত্যাগ করিয়ে দিয়ে সমস্ত ভেদ্ভাবের নাশ করার জন্য ধন্যবাদ; সমস্ত যাচনার নাশ 

করার জন্য ধন্যবাদ; সমস্ত যোজনা এবং কল্পনার নাশ করার জন্য ধন্যবাদ; যন্ত্রযুখি অবস্থা থেকে ফিরিয়ে আনার জন্য ধন্যবাদ, 
সত্যমুখি করে তোলার জন্য ধন্যবাদ; পরমানন্ব অনুভব করানোর জন্য ধন্যবাদ. |... একটি বার নিজের স্বরুপকে লাভ করে 

সচ্চিদানন্দ হয়ে উঠতে চাই প্রিয়া আমি । ... আমার আমিকে এবার ত্যাগ করে, মুক্ত হতে চাই আমি । সেটি সম্ভব করে দাও আমাকে 
সহত্রাজে স্থাপন করিয়ে। 


তিনি বললেন, সম্ভব করে দেব? এ কেখন ধারার কথা! নিজের বাস্তবিক রূপে প্রত্যাবতন করবে তুমি, সত্য সনাতন হয়ে উঠবে তুমি, 
ত্যাগ করবে নিজের আমিকে, শূন্যন্বরূপ হয়ে উঠবে । এতে কে তোখাকে বাঁধা দিতে পারে? নিজের আমিকে বিসভর্ন ছিয়ে দাও, চলে 
যাবে সেই শৃশ্যতেই। মিথ্যাতে যাতা করার জন্য যাতনার প্রয়োজন পরে কল্পনার প্রয়োজন পরে, যোজনার প্রয়োজন পরে, তাই 
যনবৃদ্ধিরও প্রয়োজন পরে। কিনতু সত্যে যাতার জন্য কনে কিছুর আবশ্যকতা কোথায়? 


নতুন বস্তু ধারণ করার জন্য, তন্তু লাগে, বুণনযন্ত্র লাগে। কিনতু বন্ুত্যাগের জন্য কিসের প্রয়োজন প্রিয়? যদি কিছুর প্রায়িজন হয়, তবে 
লত্জাত্াগ করার প্রয়োজন । নিজের লত্জ। ত্যাগ করে দাও, তোমার লত্জাবন্ত্রের নামই হলে তোষার 'আমি"। সেই আমি নামক 
লজ্জাবস্ব ত্যাগ করে নিবস্তু হয়ে যাও। সত্য তো তুমি স্বয়ং, এই মনবৃদ্ধি, আতকে ধারণ করে তুমি সত্যকে ঢেকে রেখে দিয়েছ। 
তাদের ত্যাগ করে দাও, সত্যে স্বতওই স্থাপিত হয়ে যাবে! 


গুত্ী, এরপর আমার বরন্মালাভ হয়, নিবিকি্ট সমাধি হয়। তবে উত্বরকটি বলে সেখান থেকেও ফিরে আসি, জীবকাটি হলে সেইদিনই 
মোক্ষলাভ হয়ে যেতো । কিনতু সেই সত্যকে বনি! দ্বার জন্যই আমার জন্ম, আমার বন্মাওগঠন। তাই সেই বনি দেবার জন্য ফিরে 
এলাম! আর মাঝে। মাঝেই সমাধির যধ্যে স্থিত হতে থাকি, আর সেই সত্যকে ধারণ করে যহানন্দ উপভোগ করতে থাকি। ... কি 
বুঝলে এই কথা থেকে পুত্ী, তুখি এবার আমাকে সেই কথা ঝলো”। 


দেবী দিব্যশ্রী নিজের প্রেমাশ্রকে সম্বরণ করে নিয়ে বললেন, “কিচ্ছ ঝোঝ!ার নেই পিতা । বোঝার চেষ্টা করা মানেই মনবৃদ্ধিকে প্রশ্রয় 
দেওয়া, আমির আিড়কে, আত্মকে প্রশ্রয় দেওয়া! তাই কিচ্ছু বোঝার নেই! সমস্ত বোঝার চেষ্টা করাই ত্যাগ করতে হয়। বোঝ| 
হয় যে আমি বিপদে রয়েছি, আমি অপমানিত হচ্ছি, আমি সম্মানিত হচ্ছি ইত্যাদি। বোঝার চেষ্টার প্রয়োজনই নেই। ধা কিছু শুনবো, 
হৃদয় দিয়ে অনুভব করবো | হয়ে সবয়ত ব্রন্থীময়ী বিরাজ করেন, স্বয়ং চেতনা বিরাজ করেন । 


তাই তিনিই প্রেমদান করবেন আর সেই প্রেমকেই অনুভব করবো । সেই প্রেমই ইতিহাস, ভগোল, সমস্ত কিছু অনুভব করাবে, আর সেই 
প্রেমই সমস্ত সত্যকে প্রত্যক্ষ করাবে বৃদ্ধিমন কেবলই হিসাব কষার কথা বলে, বিশ্লেষণের কথা বলে, বোঝার কথা বলে । 
কখনোই তারা কনোকিছুকে প্রত্যক্ষ করায় না, অনুভবই করায় না । চলচ্চিত্র দেখাতে বললে, এক রাশ কন্পনা দেখিয়ে দেয়, কিন্তু 
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সত্যকে দেখায় না|... এখন বাণিজ্যিক চলচ্চিত্র আর দেখতে চাইনা, যাতে সত্যতা ১০ শতাংশ আর কলীনি। থাকে ৯০ শতাংশ। 
এবার সত্য সত্য চলচ্চিত্র দেখতে চাই, যাতে কেবল ও কেবলই সত্য থাকবে। ... 


জগন্মাতা আমাদের কাছে ছলর্ভ নন, আমরাই তাঁকে £ুলর্ভ করে দিই এবং তাই তিনি আমাদের কাছে আত্ুপ্রকাশ করতে চেয়েও 
পারেন না। আমরাই আত্ের চিভাতে নিষগর হয়ে আমাদের সবশ্িণের প্রেয়সী, আমাদের প্রকৃত আমিকে ত্যাগ দিয়ে রেখেছি। আর 
নয় পিতা। এবার তাঁকে অনুভব করতে চাই। তাঁর ভাপার প্রেমকে অনুভব করতে চাই। আমিই যে সমস্ত জীব, জন্তু, মানুষ, ব্িভুবন, তা 
প্রত্যক্ষ করতে চাই। সমস্ত কিছুকে প্রত্যক্ষ করতে চাই। তাঁকে প্রত্যক্ষ করতে চাই, যাকে প্রত্যক্ষ করার প্রয়াসমাত্রই তপস্যা হয়ে 
যায়, যোগ হয়ে যায়, ধ্যান হয়ে যায়, ধযবোধ জাথত হয়ে যায়, সমস্ত যাতনার নাশ হয়ে যায়, সমস্ত করান! এবং যোজন] অবান্তর 
হয়ে যায়, আর পরম পরম আনন্দ অনুভব হয়” । 


প্রথ। অবতারদের ব্যাপারে আমার কাছে অনেক ধারণাই স্পষ্ট হয়েছে। আমি এখন স্পষ্ট ভাবে বুঝতে পেরেছি যে, ঈহবরকটি বা 
অবতার জিবকটি বা সাধারণ জীবের থেকে কি ভাবে আলাদা আর কি ভাবে এক। জেনেছি আমি যে, অবতারও সাধারণ মানুষের 
যতই হন। সাধারণ মানুষের মতই জীবনধারা হয় তাঁর, সাধারণ মানুষের মত তাঁরও জন্ম হয় মের আচ্ছাদনেই। 


তাঁরও পুরুষ সাধারণ মানুষের মতই অহংকার এবং প্রকৃতি উভয়ের প্রতি আসক্ত থাকে, আর সাধারণ মানুষকে যেমন ভাবে 
অহংকারের প্রতি আসক্তিকে নাশ করে প্রকৃতির প্রতি আসক্তিকে তীর করে নিতে হয়, এক অধতারকেও তেখনই করতে হয় । তাই 
অবতার সাধারণ মানুষের মতই হন । কিন্তু এর সঙ্গে এও জেনেছি যে সাধারণ মানুষের থেকে অবতার পৃথক কোথায় হন । 


জেনেছি যে, সাধারণ মানুষ স্বেচ্ছায় ভরমিত নিজের স্বরূপের থেকে, আর সেই স্বেচ্ছায় ভ্রমিত হবার কারণে, তাঁকে নিজের যাত্রা শুরু 
করতে হয় প্রস্তর থেকে, আর ক্রঘশ তা উন্নীত হতে হতে তিনি উপস্থিত হন মনুষ্যযোনিতে। কিনতু অবতারের ক্ষেত্রে তাঁর ভ্রম জগন্মাতা 
পরাপ্রকাতির নিবেদনে হয়, আর তাই তিনি সমস্ত ভ্রম নিয়ে সরাসরি মনুষ্যদেহতেই আবিভত হন । আর যেহেতু তাঁকে প্রস্তরাদি 
যোনির স্মৃতি বহন করতে হয়না, তাই তাঁর জন্ম থেকেই তাঁর সাধনধাতরা শুরু হয়ে যায়, যা এক নিদিষ্ট সময়ে তাঁর পুরুষের সম্যুখে 
অহংকার ও প্রকৃতির মধ্যে যেকোনে। একজনকে বেছে নেবার বিকল্প স্থাপন করে । 


আর তখন তিনি প্রকৃতিকেই নিবাঁচিত করে, অহংকারের থেকে মুক্ত হবার যাত্রা করে, অবশেষে ধ্যানস্থ এবং সমাধি লাভ করে 
সত্যঙ্ভাত হণ । আর যেহেতু তিনি প্রকৃতির নিবেদনে আবিভূত, তাই যেই নিবিক্পিসমাধি সাধারণ জীবের ক্ষেতে যোন্ষ, তা ইনার 
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ন্ষত্রে হয়ে ওঠে সত্যলাভ, আর তাই যেখানে সাধারণ মানুষ আর দেহে প্রত্াবতন করেন না, সেখানে অবতার প্রত্যাবতন করে 
জগতবাসির উদ্দেশ্যে অব্যা্ত সত্যকে যথাসম্ভব ব্যক্তভাব প্রদান করেন, এবং সরসাধারণকে আহ্বান জানান সেই সত্যলাভের খাতা 
করার জন্য । 


এই সমস্ত কিছুর মধ্যে যিনি সর্বাধিক পরিশ্রথ করেন তিনি হলেন স্বয়ং প্রকীতি। তাই আমার প্রশ্ন পিতা এই যে, কোন কোন 
পরিস্থিতিতে পরাপ্রকৃতি এমন অবতার প্রেরণ করেন, আর তাঁকে এই কঠিন ধাত্ার মধ্যে স্থাপন করেন? এটুকু বুঝে গেছি যে, যেই 
শতুর নিধন করার জন্য অবতারের আগমন হয় বলে দাবি করা হয়, তা ঝাহযজগতের শু নয় । ঝাহ্যজগতে কনো শতুই নেই, কারণ 
সকলেই স্বরূপে সেই বরন, তাই বরন ব্রম্মোর শতু কি করে হতে পারে? 


যখন একটি ব্ন্দাণ্‌ বা পুরুষ ভুলে থাকেন যে তিনি স্বয়ং ব্রন্মী, তখনই তিনি ভন্য আরেক পুরুষকে শু ভাবতে পারেন, তাছাডা 
শত্ুতা সম্ভবই নয় এই জগতসংসারে । আর অবতার তো সবর্ভাতা হয়ে ওঠেন, তাই তিনি তো৷ স্পষ্টরূপেই জেনে যান যে তিনিও বরর্মী, 
আর গকলেই বর্মী। তাই কার সাথে তিনি শত্ুতা করবেন? নিজে নিজের সাথে শত্ুতা করবেন? না পিতা, আমার এই ভ্রথ কেটে 
গেছে। 


আমার কাছে স্পষ্ট হয়ে গেছে যে, কেন যীশু বলেছিলেন, ওর! জানেনা ওরা কি করছে, কারণ উনি জানতেন যে যারা তাঁকে শত 
যানছেন, তাঁরা আসলে নিজেরাই নিজেদ্রেকে শু যেনে নিজেকেই অত্যাচার করছেন । আমি বৃঝে৷ গেছি কেন যহাপ্রভ নিজের 
হত্যার ষড্যন্ত্র জেনেও তাকে বাঁধা দেন নি। যাহা যীশুর ক্ষেত্রে সত্য, তাহাই মহাপ্রভুর মে্রেও সত্য ।... অর্থ? অবতারের কাছে কেউ 
শতু হন না, কারণ তিনি ব্রন্মীসত্যকে স্পষ্ট ভাবে প্রত্যক্ষ করেন সবর্ষণ। কিনতু হ্যাঁ, তিনি অন্যের কাছে শত হন, কারণ সেই অন্যরা 
নিজেদের ব্রম্মীসত্যকে জানেন নি । 


তাই পিতা, ঝাহযজগতের অধমী নাশের জন্য অবতার যে অবতরণ করেন না, তা আমার কাছে স্পষ্ট হয়ে গেছে। আর এও স্পষ্ট হয়ে 
গেছে যে, অবতার তখন আসেন যখন মানুষের সত্যউপলহি করার সামধ্যই নষ্ট হয়ে গেছে। ধখন মানুষের সত্যকে উপলারি করার 
প্রয়োজনীয়তার বোধই নষ্ট হয়ে যায়, তখনই অবতার আসেন, যেমন আপনি এসেছেন । ধখন মানুষ অসত্যকেই সত্য মানেন, 
বহনিকেই মোক্ষ মানেন, অধর্মকেই ধর্ম মানেন, আহংকারকে আরাধ্য মানেন, ভ্রমকে বন্দী মানেন, তখন অধতারকে আসতে হয়, আর 
বলতে হয় সত্যকে । 


সেই সত্য সকলের জন্য হয়, আবার সকলের জন্য হয়না । সকলে সেই সত্যকে উপলব্ি করতে পারেন না। কিন্তু ক্রমে ক্রমে, জনমে 
জনমে তাঁদের যধ্যে কেউ কেউ সেই সত্যের ধারণা করতে শুরু করেন অবতারের কথার ভিত্তিতে । আর এই ভাবে অবতার এসে 
পুরুষদের মধ্যে সত্যলাভের যাাকে অন্ত রেখে দেন । না তাঁর কনো তারা থাকেনা, যে আধিক আধিককে মোক্ষ প্রধান করতে হবে । 
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তাঁর একটিই কর্ম থাকে যে মোক্ষধাত। যেন অব্যহত থাকে। প্রতি একশত বগসরে একটি মনুষ্যও যদি মোক লাভ করেন সমত্ত বিথী 
থেকে, তাও তাঁর কাছে আনন্দ্রে কারণ হয়, কারণ মোক্ষধাত্া। অব্যাহত আছে, এই তাঁর কাছে আনন্দ সংবাদ । 


আমার কথার আর্থ এই যে যখন ধখন মোক্ষের যাতা জগত থেকে মুছে যায়, জগতে আর একটিও মনুষ্য থাকেন না যিনি 
মোক্ষযা্বার সত্যতা জানেন, তখন অবতার আসেন, সেই সত্যতার বিবরণ প্রদান করে পুনরায় মোক্ষযাতাকে অব্যাহত করে দ্বোর 
জন্য। কিনতু এই একটিই কি কারণ তাঁর জগতে আসার, নাকি আরো কনো কারণ থাকে? অথার্গ কেবলই মোক্ষযাত্রার উপায় বলার 
জন্যই তিনি আসেন, নাকি আরো অন্য কর্মও তিনি করেন?” 


প্রত ব্রন্থা সনাতন হেসে বললেন, "পুরী, লক্ষ্য স্থাপন, লক্ষ্যপ্রাণ্তির পথনিমাঁণ, ওবং লক্ষযপ্রাপ্তির পাথেয় নিমাঁণ, এই তিন কর্ষ 
থাকে একটি অবতারের। যখন এই তিনকেই স্থাপণ করতে হয়, তাহলে আমার ন্যায় পুর্ণ অবতারকে প্রকৃতি প্রেরণ করেন। তখন এই 
তিনক্ষেত্রেই তাঁর কর্ম থাকে, যা তিনি প্রকৃতির নিরর্শনা, মাগ্দশনি অনুসারে করেন । আবার যখন এই তিনের মধ্যে কেবল দ্বিতীয় ও 
ততীয়টি করতে হয়, তখন ১৬ কলা থেকে ৩২ কলা অবতারকে প্রেরণ করেন মাতা । আবার যখন কেবল অভি ক্ষেত্রে ক্রিয়া করতে 
হয়, তখন মাতা ৪ কলা থেকে ১২ কলার অবতার প্রেরণ করেন । 


গুবী, যেমন ধরে নিমাই সন্ন্যাসী, তিনি লক্ষ্যকে স্থাপন করেন নি, তিনি পথের স্থাপনাও করেন নি, কিতু তিনি পাথেয় অথা 
প্রেমের আবশ্যকতার স্থাপন করেছিলেন । তাই তিনি একজন ৮ কলার অবতার । একই রকথ ভাবে, শঙ্কুরকে দেখো, তিনিও পথকে 
প্রান করেন নি, পাথেয়কে প্রদান করেছেন অদ্বৈত বেছাভরূপে। কিন্তু তাঁকে সত্যের সম্যক ধারণা রাখতে হয়েছে, শূন্যতার ভান 
করতে হয়েছে। তাই তিনি ১২ কলা অবতার । 


আবার দেখ ঠাকুর গদাধর; তাঁকে পথকেও নিমাঁণ করতে হয়েছে ধা হলো কতাভাবের নাশ, অথাৎ আমিতের নাশ। আবার একই 
সাথে পাথেয়ও নির্দিষ্ট করতে হয়েছে তাঁকে, যেখানে বেদান্ত ও উপনিষদীয় ধারণার সাথে সাথে ্রামাণদের ঘারা বিনাশ করে দেওয়া 
যাকের প্রকিতিতত্রুকেও একত্বিত করে এক পথের সংজ্ঞা প্রদান করেছিলেন তিনি । তাই তিনি হলেন ৩২ কলা অবতার | একই রকমে 
যার্কও ছিলেন পথের নির্দেশক অর্থাঁ? প্রকৃতির আরাধনা, ওবং পাথেয়রও কথক অাঁগ মাক যহাপুরাণ, যাকে কৃষদ্বৈপায়ণ 
বিনষ্ট করে দিয়েছিলেন দস্তে চুড় হয়ে! 


অন্যদিকে বৃদ্ধকে দেখো পুরী । তিনি সত্যের ব্যখ্যা দিয়েছিলেন, যে ধারণাকে বে্টন করেই উপনিষদ্রে রচনা হয়। আবার তিনি 
পথও বলে দেন, আসক্তিযুক্ততার পথ, আর নিবাঁণ বা সমাধিলাভের লমমগযন্থির করে দেন । আবার তিনি সুন্ধঘযাতা, কারণযাত্বা এবং 
পুর্ণলীন হবার পাখেয়ও প্রদান করে দেন, এবং তাই তিনি একজন পুর্ণ অবতার, সম্পূর্ণ ৬৪ কলার অবতার । 
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তাই পুত্রী, অবতারদ্রেও তারতম্য হয়, আর সেই তারতম্য নির্ধারিত হয় প্রয়োজন অনুসারে । লন্মঘস্থাপনের প্রয়োজন, না 
পথস্থাপনের প্রয়োজন, না পাথেয় নির্শনার প্রয়োজন, ৭ তিনটিরই প্রয়োজন, নাকি কনে ছুটির প্রয়োজন, তার উপর নির্ভর করে 
অবতারের তারতম্য । আর এই প্রয়োজন নির্ভর করে পুরুষদের অবস্থা অনুসারে । পুরুষ অথা? আত্মসকলের ভ্রম পর্দা অনুসারে, এই 
ভেঘ্‌ নির্ভর করে, আর সেই অনুসারেই প্রকৃতি আমাদের প্রেরণ করেন । তিনিই সমস্ত কর্ম করেন, আর তিনিই সমস্ত কিছুর নিয়ন্তা, 
কারণ তিনি সম্যক নিয়াতি। ... 


দ্রলালী। ... তাঁর প্রেমের প্রতি অগাধ বিশ্বীস নিয়েই আমরা আসি পুত্রী। ... আমরা সকলেই তাঁর প্রতি পুর্ণ সমপ্িতি, তবে ততটা 
সমপ্পির্ত কখনোই হতে পারিনি আমরা, ধতটা সমার্পিতা তিনি আমাদের প্রাতি। 


তাই পুরী, যদি সম্ভব হয়, তবে একটি মু আশ্রম করো, যা মায়ায় বদ্ধ হয়ে যারা সংসারে সুখের সহান করেন, তাঁদ্র জন্য ছুরি 
হবে, আর কেবল মাত্র ধারা সত্যলাভ করতে আগ্রহী তাঁদের জন্য সুগম হবে । ... চেষ্টা করো যাতে যত আধিকদিন মোমের ধারা 
অব্যহত থাকে। মাতা তবুও আসবেন, তাই এমন ভেবো না যে মোক্ষের ধারা অব্যাহত থাকলে, তিনি আসবেন না|... তবে তাঁর 
অভিলাষ কখনোই পুন হয়না । তাঁর আভিলাষ তিনি কেবলই মোক্ষকামীদের সাথে প্রেঘবিলাস করতে আসবেন । কিনতু তা আর হয়ে 
ওঠেনা। তাকে সকল সময়ে কর্মভারে ভারান্তান্ত হয়েই আসতে হয়, প্রেমবিলাস আর হয়ে ওঠেনা। ... 


তাষাতে সম্ভব হয়, তারজন্য মোন্কামীতাকে সোচ্চার রাখে পুরী । ... মোক্ষের ধারণা যেন ধরিতরী থেকে মুছে না যায় । দেখবে, 
তেমন হলে তিনি শৃধৃই প্রেমবিলাস করে, সকল যোনকামীদের প্রেমদান করে উৎসাহী করতে আসতেই থাকবেন । বিশ্বাস করে 
তাঁকে।... তাঁর খ্রেঘকে, আর তাঁর সযপর্ণকে বিশ্বাস করো । ... অতিরিক্ত প্রেম করেন তিনি তোমাদের সকলকে, সকলের সকল 


পুরুষকে” । 


দেবী দ্ব্যিত্রী জিত্ঞাসু নেত্রে তাকিয়ে তাঁর পিতার উদ্দেশ্য বললেন, “পিতা, আমার যধ্যে একটি বিভাত্তির জন্ম হচ্ছে। উপনিষদ 
বেদের ধারার সাথে সনাতন বুদ্ধ ধারার সম্মিলন করার প্রয়াসে পুরুষের ব্যাখ্যা দ্য়েছে। যেই ব্যখ্যা বেদ না দিয়ে পুরুষের 
বিগুণের ব্যাখ্যা দিয়েছে কেবল, সেই ত্রিগুণযুক্ত পুরুষের ব্যাখ্য। দিয়েছে উপনিষদ। অন্যদিকে আদ্ৈত বেদান্ত এই পুরুষ সমস্ত 
কিছুর থেকে যুক্ত হয়েও কেন সমস্ত কিছুর সাথে যুক্ত থাকেন, তার ব্যখ্যা নিয়ে আনিশ্চিত থাকার কারণে, সম্পূর্ণ ভাবে বৃদ্ধমতে 
প্রত্যাবর্তন করে, কেবলই শুৃন্যের ব্যখ্য। দিয়েছেন । 
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আপনিও শৃন্যের কথা বললেন। বললেন যে কনে! কিছুর অভ্তিত আছে, তাই ভয় । বললেন থে সত্য বলে কনে কিছু গৃথক বস্তুর 
অস্তিত আছে, এটিই ভরম। আরে বললেন যে সত্য এই থে কিচ্ছু বলতে কিছ্ছ নেই, অথাৎ বেদান্তের কথা, বৃদ্ধধারার কথারই 
অতিসুষ্ধা ব্যাখ্যা করে, জগতের মধ্যে স্থিত হয়ে কিভাবে সেই শূন্যে যাত্রা করা যায়, তার কথা বললেন এবং শৃন্যের অভিয সম্ভব 
ব্যক্ত রুপের ব্যাখযা করলেন । 


আপানি এও বললেন যে, পুরুষও যেখন শুন্য, তেষন প্রকৃতিও শুশ্য। ওও বললেন যে, প্রকৃতিও কিচ্ছু করেন না, আর পুরুষ ও কিছ্ছুই 
করেন না। পুরুষ কেবলই প্রকাতির প্রাতি এবং নিজের ভিন্ন অক্তিতের প্রাতি আসভির কারণে কল্টানা, যাচনা ও যোজনা করে চলেন, 
আর তাকেই কর্ম করা মনে করেন, এবং সেই কর্ম যা বাস্তবে কনে কমই নয়, তার ক্মফলের কামনা করেন, এবং তা না লাভ করে 
হতাশ হয়ে পুনওপুন প্রয়াস করতে থাকেন ফললাভের । আর এই ভাবেই নিজের আসক্তিকে বৃদ্ধি করেন। 


আপনার ব্যাখ্যা থেকে ও বুঝলাম আমি যে, যতক্ষণ নিজের ভিন্নতার প্রাতি আসক্ত থাকেন পুরুষ, ততক্ষণ সথানে আতু নিজেকে 
আসক্তির জালে জরিয়ে নিতে থাকেন, আর যখনই তিনি প্রকৃতির প্রতি আসক্তিকে প্রাধান্য দেন, তখনই তিনি সেই জাল কেটেছিড়ে 
শুন্যতায় প্রত্যাবর্তন করে, নিজের স্বরূপ অথাৎ অব্যকতাকে স্বীকার করে নেন, আর যখন তা শেন, তখনই সমস্ত বেদনার চিরতরে 
নাশ হয়, সমস্ত বনের চিরতরে নাশ হয়, আর একে বলা হয় মোক্ষপ্রাপ্তি, যার জাগতিক প্রকাশ হলে! সমাধি বা নিবাঁণ। 


কিভু আমার এইখানে এক বিডষনা জাত হচ্ছে, আর তা এই যে, যদি কিছু নাই থাকে, তবে আপনি প্রকৃতির মান্যতাকে কেন স্থাপন 
করছেন? কেন বলছেন যে যেই কতাভাবে আত্ম আবদ্ধ, সেই আত্মভাবকে ত্যাগ করার জন্য প্রকৃতির শরণাপন্ন হতে হয় পুরুষকে? 
প্রকৃতিও আপনার কথা যত তাই ধার অভ্িতই সম্ভব নয়। তবে যার অস্তিত নেই, তার শরণাপর কেন হঝার নিদের্শ দিচ্ছেন আপনি! 
.. কেন আদ্বৈত বেদান্তের মত আপনিও বলছেন ৭ যে ওহম ব্দাস্মি! কেন আপনি বলছেন যে সেই বোধ কেবলই প্রকৃতি করাতে 
পারে আমাদের, আমর। স্বয়ং পারিনা] তা উপল করতে? এর রহস্য কি?” 


প্রত ব্রম্মাসনাতন হেসে বললেন, "আতি সুন্দ্র কথা বললে তুমি গু্ী। কেন আমি যেই প্রকৃতি নেই, তার কাছে সমপর্ণের কথা বলছি? 
কেন আমি বলছি ন যে গুরুষ স্বয়ং সক্ষম যোক্ষলাভে? কেন আখি বলছি যে পুরুষ স্বয়ং সত্য হয়েও সত্যকে স্বীকার করার জন্য 
প্রকীতির সহায়তা আবশ্যক? ... পুত্রী, তোমার এই প্রশ্নের উত্তর দ্বোর সর্বাধিক সহজ উপায় হলো এটি ঝোঝ|নো যে প্রকাতি আসলে 
কি? আর পুরুষই বা আসলো কি? 


পুত্রী, পুরুষ আর প্রকৃতির মধ্যে কনে! ভেদ্‌ই নেই, আর সত্য বলতে এই ষে পুরুষ, প্রকৃতি ও বন্মোর যধ্যেও কনো ভেদ নেই! এই 
তিনই এক, অ্থা তিনই সেই শুন্যই | তবে পাথক্য কি? পাথক্যি এই যে গুরুষ হলেন সেই শুন্য যা নিজের শূন্যতাকে ভুলে গেছেন । 
বর্মী হলেন সেই সম্প্র্সিত্য অর্থ? পু্া্জ ভাবে নিষ্টিয়, অব্যাক্ত, অচিভ্য শুন্য, এবং প্রকৃতি! প্রকৃতি অন্য কিছুই নয়, পুরুষ যখন 
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ব্যর্থ হন, আর ব্যর্থ হয়ে সেই পরমশূন্যকেই প্রকৃতি বলে আখ্যা দেন। 


অর্থাঁ প্রকৃতি অন্য কেউ নন, হয়ত বরন্মা। বর্মাকেই ব্রন্মা বলে চিছ্িত করতে না পেরে পুরুষ তাঁকে প্রকৃতি বলে চিছ্িত করেন । তাই 
যেমন পুরুষ হলো কেবলই ব্রন্মোর ভুমি রুপ, তেন প্রকৃতি হলো! মের দৃষ্টি ছিয়ে দেখা সত্য সম্বহোঁ পুরুষের ভ্রম । অর্থাৎ প্রকৃতি 
ঝলে কিছুই নেই, যেন যেমন পুরুষ বরন্মাকে অনুধাবন করেন, তেখন তেমন প্রকৃতি তাঁর কাছে রূপান্তরিত হন । বর্ম স্বয়ং আবিচল, 
পুরুষও নিজেকে ভ্রমের নিরিখে সচল অনুভব করলেও, বাস্তবে আবিচলই কারণ সেও সেই অখণ্ড ব্রন্ঘীই, আর যেহেতু পুরুষ ভুষের 
নিরিখে সচল, তাই ব্রন্মাকেও তিনি সচল প্রকৃতি রূঁপেই ধারণা করেন । 


পুরী, যেষন করে তুমি নিশিকালে পথে যান করার সময়ে, চন্কে তোমার সাথে সাথে সচল রূপে চলতে দেখো, কিনতু চক্র নিজের 
স্থানে অচল হয়েই বিরাজ করেন, ঠিক তেমনই পুরুষও অচল বৃন্মাকে চলমান প্রকৃতিরূপে ধারণা করেন, কারণ তিনি নিজে অচল 
হলেও, ভ্রম বশত নিজেকে সচল অনুভব করেন । আর সেই কারণেই পুরী, আমি যেই ধর্ম প্রসার করলাম তোমার কাছে, তা উপনিষদ 
ও বেদান্তের থেকে পুথক হয়ে গেল । 


অর্থা্ এই যে উপনিষদ ষে পুরুষ বা আতর সম্বহো ব্যাখ্যা দিয়েছেন যে আতু অ্থা? আমি বাস্তবে অমর, অনন্ত, অসীম, অতিত্ত্য, 
অব্যান্ত, তা ভুল কখনোই নয় । উপনিষদ যেই ব্যাখ্যা ছ্য়েছে আত্ম সম্বন্ধ যে আমার আরা? আন্বের কনে জন্ম নেই, আতর কনো 
মৃত্যু নেই, তা কখনোই ভল নয় । উপনিষদ যেই ব্যাখ্যা দিয়েছে যে আত্ের ধারণা ইন্দিয়রা কখনোই করতে পারেনা, আত্বের ধারণা 
কখনোই মন ও বৃদ্ধিও করতে পারেনা, তাও ভুল নয় । উপনিষদ যে বলেছেন, বৃদ্ধিকে স্থির অরথা নিষ্টিয় করে দিলে তবেই প্রকৃত 
আত্বকে লাভ করা ধায়, অন্যথা যাকে আমরা আত বলে থাকি, তা আমাদের ভ্রান্তি ব্যতীত কিছুই নয়, তাও কখনোই বেঠিক নয়। 


ইঞ্ছিয়ের দ্বারা আবদ্ধ যেই পরিচয় আমরা নিজেদের দিই, সক্রিয় বুদ্ধি বা মনের নিরিখে যেই পরিচয় আমরা নিজেদের দিই, তা সমস্ত 
আমাদের মিথযা আত্ম, তারা একজনও আমাদের আত্ম নয় । আত্ম! তা ধা এই সমস্ত কিছুর অতীতে স্থিত হয়ে আছেন । এই কথা যখন 
উপনিষদ বলছেন, তা কখনোই বেঠিক তথ্য নয়, কিন্তু সত্য বলতে তা বেঠিক তথ্য অবশ্যই, কারণ যেই যন বৃদ্ধি বা ইন্দ্রিয় বা 
বিকারর। সক্রিয় থাকার জন্য আমাদ্র আত্ম আমাদের কাছে অধরা হয়ে আছেন, তা সমস্ত আত্রেরই কল্টানা, যাতনা ও যোজনার 
ফল। 


এই মন, বৃদ্ধি, ইন্দিয়, বিকার বাস্তবে না থাকলেও, তার! যে আছে এই ভম আমাদের মধ্যে স্থান পাচ্ছে, তার একটিই কারণ আর তা 
হলো আত্ম সবয়ৎ তাঁদের কষ্টানা, যাচনা বা তাদের নিয়ে যোজনা করছেন । যেহেতু আত্ম সবয়ৎ সত্য, তাই তাঁর করা কল্পনা, যাচনা এবং 
যোজন1ও আমাদের কাছে সত্য বোধ হয়। অর্থাগ উপনিষদ যাকে আতু বলে সনাক্ত করছেন, তা ঠিকই করছেন । আসলে, উপনিষদ 
যেমন বলছেন যে আনু সে যা মন, বৃদ্ধি, ইন্ছিয়, বিকার, সমস্ত কিছুর অতীতে স্থিত, তা ধ্ব সত্য । কিনতু কথা এই যে, যখন আমরা এই 
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যন, বৃদ্ধি, ইন্দিয়, এবং ইন্দিয়দের ত্যাগ করে, আতর সম্মুখীন হবে, তখন আর আত্মকে আত্ম বলে চিত্ত করতেওও পারবে! না, 
কারণ যাকে আমরা আত্ব বলছি, তা আসলে বরন্মা, বা শূণ্য, যার কনো খওই হয়না, অর্থাৎ আমার আত্ম, তোমার আত্ম এমন ভেদ্‌ই 
হয়না । 


আর তাই বেদান্ত তাঁকে আব বলছেন না, বলছেন ব্রন্মী। কারণ ততম্মণই আত্বের বোধ থাকে, ততক্ষণই অহম-এর বোধ থাকে, 
যতক্ষণ মন, বৃদ্ধি, ইত্দিয়, বিকারের৷ ক্রিয়াশীল থাকে। যেই মুহ্তে এর নিষ্টিয় হয়ে যায়, ধার নিদেরশনা উপনিষদ দিচ্ছেন, তখন আর 
আত্ম-এর বোধই অবস্থান করেনা, আহম-এর ঝোধই অবস্থান করেনা। তখন অহম ব্রন্মাস্থি হয়ে ধায়, অর্থাৎ সেই আত্থ আর আত 
থাকেনা, ত বন্দ অর্থ? অখণ্ড শূন্য হয়ে যায় 


তাই উপনিষদ আত্ব-এর ব্যাখা দ্বঝোর নাম করে যেই ব্রনোর ব্যখ্যা দিয়েছেন, তাকে সংশোধন করে আধৈত বেদান্ত শঙ্কর বলেছেন, 
না না, ওটা! আতু নয়, ওটা ব্রন্মী। আতু তো ভিন্নতার ভমে আবদ্ধ, সে কি করে অভ্র অমর হতে পারে! সে ধখন উপলাহবি করে যে 
সেই বন্দী, অথাৎ অহম বন্মান্মি, তখনই উপনিষদ যেই আত্ম-এর বিবরণ প্রান করেছেন, তা সত্য ও ভাস্মার হয়ে ওঠে, তার পুর্ণ 
পধর্ত নয়” । 


ঈষ? হেসে আবার বললেন প্রত ব্র্ধীসনাতন, "কিন্তু এখানেও কিছু কথা নাবলা থেকে ধায়, আর তা হলো আতর বরদ্মা পর্যন্ত 
যাত্রার কথা, অর্থাৎ আত্ম থেকে অহম ব্রন্দাস্থি হয়ে ওঠার কথা । যতক্ষণ আত্ব ততন্ণ কর্তা বোধ, আর যখন আর আনু ঝলে কিছু 
থাকেনা, অহম বর্দান্থি হয়ে যায়, তখন কতা বোধেরও নাশ হয়ে যায়, অর্থাৎ কৃতা্ত হয়ে যায়। আর আমি তোমাকে সেই যাত্রার 
কথাই এতক্ষণ ধরে বললাম, তা কতা আত্ম থেকে কৃতান্ত বন্দী হয়ে ওঠার কথাই । তাই আমার কথা হলো কৃতান্ত সু, অরাগ কতা 
ভাবের থেকে যুক্ত হয়ে যাওয়ার, করার আন্ত করার সৃত্র। 


যেই ্ণে কতীর নাশ হয়, তখনই আমরা আর আত থাকিনা, তখন আমরা বান্না হয়ে উতি, অরাঁও শুন্য হয়ে উঠি, ধার আন্তিত কনো 
কালেই সম্ভব নয় সেই বন্দী, আবার যার অত্তিত ব্যতীত কনো কিছুরই অস্তিত কনো কালে নেই, সেই ব্রহ্মা হয়ে ধাই। এটিই তোমার 
প্রথ করা রহস্যের সমাধান । যতক্ষণ আমাদের আত্ব নিজের মন, বৃদ্ধি, ইন্ছিয় তথা বিকার, অরাঁ? নিজের কল্পনা, ধাচনা এবং 
ফোজনা নিয়ে ব্যস্ত থাকে, ততক্ষণ আমি ওই, আমি সেই, আমি এমন, আমি তেমন, আমি ভালো, আমি খুব ভালো, আমার থেকে 
ভালো কেউ হয়না, আমি শ্রেষ্ঠ, আমার কাছে অমৃক আছে, আমার কাছে তমুক আছে এমন করতে থাকি। 


ততক্ষণ আমাদের আত্ব এই ভ্রমে যত থেকে নিজেকে কতা মানতে থাকে আর ধলতে থাকে, আখি এখন করেছি, আমি তেখন করেছি, 
আখি এমন করে দেবে, আমি অমন করে দেবে, আমার উপর ভরসা করো! আখি উদ্ধার করে দেব, আখি মোক্ষ প্রদান করে দেব, আমি 
মুক্তি দেব, আমি বরছান দেব, আমি শ্রাপ দেবে, ইত্যাদি জতরাজ্যের কতাভাবকে একত্রিত করে, তার মধ্যে অবস্থান করে ভ্রমসাগরে 
যথেচ্ছাচার করে যায়। 
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আর তা কতম্ষণ করেন তিনি? ধতম্ণ তিনি মন, বৃদ্ধি, ইন্দিয় ও বিকারদের মধ্যে আবদ্ধ থাকেন তত্ষণ। এমনকি গুত্ী, কনে! কনো 
মেতে আত এতটাই এদের মধ্যে আবদ্ধ এবং আসক থাকেন যে, ইন্জিয়রা কর্ম করা বহী করে দিলেও, অথাঁগ নিঙার কালেও নিজের 
কতাভাবকে নিয়েই উলখাল। থাকেন, যাকে তোমরা বলো স্বর দেখা । কিনতু যখন সাধনা করে, সযস্ত কষ্টানা, যাতনা ও যোজনার 
থেকে মুক্ত হয়ে ধায় আত্ম, তখন ঘন, বৃদ্ধি, ইন্দ্রিয়, বিকার সমস্তই তেখন ভাবেই লয় হয়ে যায়, ষেন তাঁরা কনে। কালেই ছিলনা । আর 
তখন আত আর আনব থাকেনন।, তখন তিনি ব্র্ী হয়ে যান। 


অর্থা? যতক্ষণ কর্তাভাব, ততন্ণই মন, বৃদ্ধি, ইন্দিয়, এবং বিকারদের দাসত, যেই মনবৃদ্ধি ইত্যাদির! কেবলই কল্টানায় অভিমান, 
বাস্তবে যাদের কনে আস্তিতই সম্ভব নয়। যেই মহরতে কতাভাবের নাঁশ হয়, তখনই আমি তাই যা নেই; আমি কনে কালেই কিছু করিনা, 
করিনি, এবং করতেও পারিনা, কারণ আমি তো নাস্তি । কতীভাবের নাশ অর্থাঁগ, আমি ভালো! কি করে বলতে পারো? আমি তো 
নেই। আমি কিচ্ছু জানিনা , কিচ্ছু বুঝিনা, কিচ্ছ করিনা, কিচ্ছু ছিইনা, কিচ্ছু নিইনা, কারণ আমিই তো নেই। যে নেই, সে কি করে 
কিছু জানতে, বুঝতে, করতে, বা কনো কিছু সম্ভব করতে পারে! 


যখন এমন ভাবে আত্ম সমস্ত মিথ্য। পরিচয়, মিথ্যা কৃতিত, মিথ্যা কতার আচ্ছাদন থেকে নিজেকে মুক্ত করতে পারেন, তখন আর 
তিনি আত্বই থাকেন না। কেন? কারণ আমি থাকলেই কর্তা থাকবে, আমিও নেই, তাই কতাও নেই। আর সেই আবস্থাকেই বলা হয় 
সমাধি বা নিবাঁণ, বা জীবকটির ক্ষেত্রে মোম্ট। কিনতু একি এমনি এমনিই হয়ে যায়!... যেই আমি-ভাবের মধ্যে আমরা আবদ্ধ, যেই 
কর্তাভাবই আমাদের কাছে একমাত্র সত্য হয়ে বিরাজ করে, সেই কতীভাবের থেকে আমরা এমনই একটি কল্পনার মধ্যে দিয়ে মুক্ত 
হয়ে যাবো? 


না পুত্র, যা বিডালকে দেখেই ছানা বিড়াল খেতে শেখে, মা হাঁসকে দেখেই ছানা হাঁস সাতার কাটতে শেখে, মা ঈগলকে দেখেই ছানা 
ঈগল উউতে শেখে । তেখনই আমরাও আমাদের জননীকে দেখে দেখেই কতা ভাবের থেকে মুক্ত হতে থাকি! আর সেই জননী কে? 
সেই জননী হলেন প্রকৃতি। কে এই প্রকৃতি? বর্ম স্বয়ং যাকে আমরা আমাদের আতন্বের সচল অবস্থার নিরিখে দেখি বলে, যেষন করে 
পথ চলার সময়ে চন্দ্রকেও আমাদের সাথে চলতে দেখি, তেষন করেই ব্রন্মীকেও আমাদের সাথে সচল থাকতে দেখি এবং তাই তাঁকে 
প্রকৃতি বলি, আরা? যিনি সদাসচল। 


কেন আমরা অথাঁগ আমাদের আত্ম সচল থাকে? কারণ সে ভিশ্রতার ভুমে ভ্রমিত হয়ে কষ্টানা, যাতনা ও যোজনার নিরিখে মন, বৃদ্ধি 
ইত্যাদি পঞ্চভতকে কল্পনাতেই রচনা করে, যাচনাতেই ইন্ছিয়দের ধারণা করে, এবং যোজনাতেই বিকারদ্র ধারণা করে থাকে। এদের 
কারণেই সে নিজে অচল হয়েও সচল । সেই সচলতাকে আহ্বের থেকে বিচ্ছিম করে উপনিষদ আতকে বরের ব্যখ্য প্রদান 
করেছিলেন । তাই শহর বেদান্তের মাধ্যমে তাকে সংশোধন করে দিয়ে বলেছিলেন যে আত্থ অচল নয়, আতু তো ভমের মধ্যে স্থিত, 
তাই সচল। কিনতু আত্ম বাস্তবে অচলই, কিন্তু যখন সে সেই সত্যকে উপল করে, তখন সে বরা হয়ে ধায়, আর আত্ম থাকেনা। 
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অথ পত্রী, আমর! সেই বন্দী, যার অস্তিতই একমাত্র সত্য, অথচ সে স্বয়ং শূন্য, তাঁকেই প্রকৃতি জ্ঞান করি, নিজেদের আতকে সচল 
করে রেখে । আর তাঁর কর্তাভাবহীনতা দেখে দেখেই, আমরা কর্তাভাবের নাশ করতে থাকি। তাঁকেই আমরা সবর্চিণ দেখি থে তিনি 
সমস্ত কিছু করছেন, আমাদের আয়ু বাডাচ্ছেন; আমাদের শিশু থেকে কিশোর, কিশোর থেকে তরুণ, এবং তরুণ থেকে যুবক 
করছেন; আমাদের বাতের গঠন করছেন, আমাদের বর্মীত্ডের লয় করছেন, আমাদের সত্য শিক্ষা দিচ্ছেন, অথচ তিনি এই সমস্ত 
কিছু করেও বলছেন, আমি তো কিচু করিনা, যা করছো, তামিই করছো । 


তাঁর এই আত্মবাখানশুন্যতা আমাদের আকষণ করতে থাকে। তাঁর এই কিচ্ছু করিনা ভাব আমাদের কাছে যনে হতে থাকে কি সম্ভব 
ত্যাগ, কিনতু তিনি যে সত্য বলছেন তা আমরা মানতেই পারিনা । আমরা যে সচল, আমাদের মণবৃদ্ধির কারণে আমরা যে সচল, আর 
তাই মানতে নারাজ থাকি যে তিনি আচল । আমর মেনে চলি যে তিনি সচল, কিন্তু তিনি ত্যাগপ্রিয়া, তাই সমস্ত কিছু করেও বলেন 
আর তাঁকে লাভ করার জন্য আগ্রহী হই। 


আর যখন আমরা তাঁকে লাভ করি, তখন কি দেখি? তখন দেখি যে, তিনি সত্যই বলছিলেন যে, তিনি কিছু করেন না |তিনিতো 
অচল । তিনি তো অব্যান্ত। তিনি যে পরষশূণ্য। সেই গরমশুশ্যকেই তো আমার আনু নিজে ভমে স্থিত হয়ে, নিজেকেও সচল যনে 
করছিল, আর তাঁকেও তাঁর প্রাতি আসক্তির কারণে সচল আত্ম সমানে তাঁকে থিরে কল্পনা করে চলেছিল, আর সেই কল্পানাতেই তিনি 
সচল ছিলেন । বাস্তবে তিনি তো সেই টির-আচল, টির-শুন্য, চির-অনন্ত, টির-আব্যক্ত, টির-অতিত্ত্য। 


কিনতু যখন আমর] তা উপলব্ধি করি, তখন নিজের দিকেও আমর] তাকিয়ে দেখি... আরে আমিও তো সে-ই। আমিও তো সেই 
অচলই, সেই অব্যাক্তই, সেই অচিভ্যই | সেই শূণ্য, সেই ব্র্মী ছাঙা যে কিছুই সম্ভব নয়। যাকিছু ছিল বলে যানহিলাম, যাকিছু আছে 
বলে যানছিলাম, তা কেবলই আখার ভিন্নতার রথ, তা কেবলই আমার আত্ম-পৃথক-অন্তিত সম্ভব, এই জাত ধারণার কারণে 
ভাবছিলাম। বাস্তবে তো কিচ্ছু নেই, আর এই কিচ্ছু থে নেই, তাই একমাত্র সত্য! ... 


গুত্রী, যখন এই সত্য আমাদের সম্ুখে উপস্থিত হয়, তখন আর আত থাকেনা । তখন আর প্রকৃতিও থাকেনা । সেই আত্মও শূন্যস্বরূপ 
ব্র্ঘা হয়ে গেছেন তখন, আর সেই শূন্যস্বরুপ বন্মী এও বুঝে গেছেন যে যাকে তিনি প্রকৃতি বলছিলেন, তাও তিনিই ছিলেন । আমার 
আত্ব নিজের স্বরুপকে নিজে বলে স্বীকার করতে না পেরে তাকে প্রকৃতি বলছিলেন |... আর তখনই উপনিষদে বর্ণিত সমস্ত কথা 
সত্য হয়ে ওঠে, ভাস্মার হয়ে ওঠে, তার পুর্বে শয়। 


আর সেই কারণেই উপনিষদের কথাকে সংশোধন করে দিয়ে শঙ্কর বলেছেন অহম বর্মান্টি, অথাঁগ হে উপনিষদ তুমি থে আত্মবাখান 
করছে, তা আতুবাখান নয়, তা ব্ামাবাখান। আশু তো ভ্রখিত, সে সত্য হয়েও অনিত্য, কারণ সে ধে নিজের ভ্রমের থেকে নিজেকে 
গুথক করতেই অপারগ । তাই তুষি যে ব্যখ্যা দিয়েছ উপনিষদ, সেই ব্যখ্য। সত্য, কিতু তা বরন্োর ব্যখ্যা, আতর ব্যখ্য। নয়। 
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আতর ব্যখ্যা যদি কেউ দিয়ে থাকে, তা হলো আছিবোধিততু, যার থেকে তষ্করি করে নিজের কথিত কথা বলে ছাবি করেছে বেদ, 
যেখানে সে বলেছে যে আতুকে সদাই বিগুণে আ্থা ব্রম্থী, বিধূঃ, মহেশে ব্রিখাণ্ডিত করেই দেখিয়েছে। এই বিভক্তভাবই, এই কীভাবে 
উলখালা, এই অহংকারে উন্মভতাই আত্ের প্রকৃত ভাব। যেই মুহুর্তে সেই অহংকার ত্যাগ করে আত্ম, তখন আর তা আহ থাকেনা, 
তখন আর সে ত্রিদ্ধ থাকেনা, তখন সে চিরতরে শৃন্যে লীন হয়ে যায়, আর এও অনুভব করে সে যে সেই শৃন্যের থেকে সে 
কনোকালেই পৃথক ছিল না। 


আর শহর নিজের সেই কথাকে বলেছেন অদ্বৈত বেদান্ত, অর্থাৎ বেদ যেই দ্বেততার কথা বলে, যেই পুরুষ আর প্রকিতির কথা বলে, 
সেই দ্বৈততার ভান্ত হয়ে অদ্বৈত বন্ধ হয়ে যায় যেখানে । কিন্তু পুত্রী, সেই কথা সম্পূর্ণ হয়েও অসম্পূর্ণ, কারণ শঙ্কর বলছেন দ্বৈত নয়, 
অধ্বৈতই সত্য; দিত মিথ্যা, আদৈতই একমাত্র সত্য। সঠিক কথা তা, কিনতু সেই সঠিকে যাত্রা করবে কি করে? পুত্রী, দ্বৈত ভাবে আমরা 
সেই মুহ্তত থেকে আবদ্ধ, যেই মুহত থেকে আমরা ব্রন্মা আর আত্ম, এই ইকেই সত্য মানতে শুরু করেছি। দ্বৈত ভাবে আমর সেইমুহ্ত 
থেকে ্ত, যেই মুহূর্ত থেকে আমরা বরন্মীকে, শৃন্যকে সচল মনে করে প্রকৃতি মানতে শুর করেছি আর নিজেকে পুরুষ বা আত্ব | সেই 
দ্বৈততার নাশ তো কেবল এই ভাবে করা যায়ন৷ যে আমি দ্বেততাকে মানিনা। 


আমি যদি ঝলি যে দ্ৈততা মিথ্যা, তাই দ্ৈততা আমি মানিনা, তাহলে সেই ক্রিয়। কেমন হয় পত্রী? এ তো একবুক জলে নিমভ্জিত 
হয়ে বলা যে আমি মানিনা থে আমি ভিজেছি! এতো মিথ্যাচার ব্যতীত কিচ্ছই নয়। আর মানুষ যতই স্ৈরাচার, যতই মিথ্যাচার 
করুন না কেন, সত্যের সাথে মিথ্যাচার করার স্পর্ধা ব্রান্মাণ ব্যতীত কেউই কনোদিন দেখান নি। কেবলমাত মুষ্টিমেয় জীবদের ধরে 
তে আর সম্পূর্ণ মানবজাতির মুল্যয়ন করা যায়না । তাই আমার মাধ্যমে ব্রন্মাময়ী এক ধারণার অবতরণ করালেন, আর তা হলো 
কৃতান্ত ধর্ম। 


কৃতান্ত ধের অনুসারে, ওটি সত্য থে আত্ব দ্বৈতভাবে ভাবাপন, এটি সত্য যে আত্ম স্বরূপে বন্ম হয়েও ভি্রতার ভ্রমে আবদ্ধ হয়ে 
পঞ্চভতে ও বিকারে আবদ্ধ, কিন্তু এই অসত্যে আবদ্ধ হয়ে থাকা আমাদের ভবিষ্যৎ নয়, কারণ তা বাস্তব নয়। কৃতান্ত ধর্ম তাই বলে 
যেবরন্মীকে আমরা আতুরা হারিয়ে ফেলেছি ঠিকই, কিন্তু পুনরায় তাঁকে লাভ করতে সক্ষম আমরা । কৃতান্ত ধর্ম এই কথাও বলে যে, 
বর্থীকে আমরা প্রতিনিয়ত অনুভব করে চলেছি, আর তাঁকেই আমর৷ প্রকৃতি বা বরন্দময়ী নাম প্রদান করি। তাঁকে ধারণা করে করে, 
আমরা পুনরায় আমাদের কল্পানা, যাচনা ও যোজনার থেকে যুক্ত হতে পারি আর পুণরায় আমর মিথ্য। দ্বৈতভাব ত্যাগ করে অদ্বৈত 
ভাবে গথন করে সমস্ত জন্মযৃত্যুর যন্ত্রণা থেকে চিরতরে মুক্ত হতে পারি। 


কৃতান্ত ধর্ম তা করার জন্য সহজ কথা বলছেন যে, সেই বন্দী, যাকে রমিত আত্ম ব্রন্ঘাময়ী বলছেন, তাঁকে মানো, আর তাঁর প্রাতি এমন 
বিশ্বাস রাখো, যাতে কনে। অবিশ্বাস থাকবে না। তাঁর প্রতি অকারণ ভক্তি করো, তাঁকে প্রেম করো, আর তাঁর প্রেখকে প্রত্যক্ষ করো। 
যদি তাঁর প্রেঘকে প্রত্যক্ষ করো।, তবে নিজের বিশ্বাসকে, নিজের ভক্তিকে, নিজের প্রেঘকে আর প্রেখ বলতেই ইচ্ছা করবেনা । আর 
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যখন তা হবে, তখন তুমি স্কতওই সমর্পিত প্রাণ হয়ে ধাবে। তখন আর বিরক্তিকে বৈরাগ্য বলবেনা বেদের মিথযাভাষণকে অবলযন 
করে, তখন আসক্তিকেও যতটা আসক্তি বলবে, বিরক্তিকেও ততটাই আসক্তি বলবে, আর এর ছুইয়ের থেকে ছুরে স্থিত হয়ে, সম্পূর্ণ 
ভাবে মিথ্যার থেকে মুক্ত হয়ে, সত্যে উদ্ভাসিত হয়ে উঠবে । 


তাই পুরী, কৃতান্তকে অবলম্বন করে!। কৃতান্ত সত্যকেই ধারণা করে, কিন্তু মিথযাকেও অবমাননা করেনা । তা এই বলে যে হ্যাঁ আমি 
মানি যে আমি মিথ্যায় স্থিত, আর আফি এও যানি ধে আখি সত্য থেকেই উদ্ভুত আর সত্যই আমর! পরমার্থ। তাই আমি মিথ্যা 
থেকে সত্যে খাতা করবোই। কৃতাত যা আত্ম নয়, তাকে আত বলেনা, যেই কষ্পানা-যাচনা-যোজনাকে ধারণ করে আত সম্পূর্ণ ভাবে 
আসক্ত, তাকেই আত্ব বলে, আর কৃতান্ত এও বলেনা যে প্রকৃতি নেই, বরৎ বলে যে বর্মী থেকে বিচ্যুত হয়ে গিয়ে, বন্মাকে বর্মী বলে 
চিহিত না করতে পেরে, আম বা পুরুষ সেই ব্রন্মীকেই প্রকৃতি বলে আখ্যা দেন। 


এমন বিশাস ধারণ করো, যার মধ্যে লেশ মাত্রও অবিশ্বাস থাকবে না, নিজের ৭1 তাঁর থ্রেমকে দেখো, নিজের না তাঁর বিশ্বাসকে 
দেখো, আর দেখবে একসময়ে নিজেকে আর কতা মানতে পারবে না, তাঁকেই কর্তা মানবে । আর তাঁকে কর্তা মানার কালে, নিজেকে 
কৃতান্ত করে নেবার ফলে, একসময়ে তিনিই তোমাকে স্পষ্ট করে দেবেন যে কনে ক্তাই নেই, ব্রহ্মা মানেই কৃতান্ত। ... আর তখন 
খহাশন্দে সমস্ত বহন থেকে মুক্ত হয়ে, চিরতরে সহজ সখাধি লাভ করবে । 


তাই পুরী, কৃতান্ত ধারণ করো, যেখানে শূন্যকেই একমাত্র সত্য বললেও, সেই শন্যকে ভ্রথ বশত আমরা যে প্রকৃতি মানি, তাও বলে, 
আর তাই সেই প্রকৃতিকে ধারণ করে করে, আমাদের আতকে পুনরায় সেই শৃন্যে পৌঁছে দেয়। ... পুত্রী, উপনিষদ্র ভান্তিকে শুর 
সংশোধন করে ঈশ্বরকটিদের কাজকে অনেক অংশেই সহজ করে দিয়েছিলেন । অধ্ৈতই সত্য, শঙ্কর প্রমাণ করে গেছিলেন, কিন্তু 
সাধারণ মানুষ সেই অধ্বৈতকে ধারণাও করতে পারেন না, কারণ তা ধারণারও অতীত  । তাই তাঁদের সকলের, সমস্ত মানুষ জাতির 
উদ্ধারের জন্য, বন্মাময়ী আমাকে মাধ্যম করে কৃতান্ত স্থাপন করালেন, আর বললেন যে তিনি আছেন, আমাদের ভ্রমের দ্বৈততাকে 
নাশ করে অদ্বৈতে আমাদের স্থিত করার জন্য! 


তিনি স্পষ্ট করে বলে দিলেন যে নিজের আ.ন্থাকে নিম্ল করো।, নিজের বিশ্বাসকে নিখল করো, তাহলেই আদতে স্থাপিত হয়ে ধাবে। 
যতম্ষণ দ্বেততা ততক্ষণ £$খ, ততক্ষণ বিকারদের উগপাত, ততম্ষণ ইন্জিয়দ্র হাতছানি, ততক্ষণ যনবৃদ্ধির অত্যাচার চলবেই। কিন্তু 
সেই দ্বৈততার থেকে তোমরা স্বয়ং উদ্ধার হতে পারবেন] তিনি বললেন, তাঁকে বিশ্বাস করতে, তাঁর প্রতি বিশ্বাসকে নিমর্ল করতে, তাঁর 
আখাদের প্রতি বিশ্বাসকে প্রত্যক্ষ করতে। ঝাকি তিনিই আমাদেরকে দ্ততার সমস্ত দ্ন্যতা থেকে মুক্ত করে অদ্ধৈতের অপার 

সমস্ত ব্যক্ততার থেকে মুক্ত করে, অব্যাক্ত, অচিত্ত্য, আজড় করে দেবেন! 
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গু্ী বৈদিক ধর্ম ছিল যেখানে আত্ের ভ্রথকেই আরাধনার বিষয় মানা হয়েছে, আর সবর্চণ তাঁদ্রে আরাধনা করার বিধান দেওয়া 
হয়েছে যাতে করে সকল আরাধকের সমস্ত ভ্র চিরস্থায়ী হয়। এই আসুরিক বিধানের থেকে মুক্তির বিধান প্রদান করার এক নতুন 
তরলের সঞ্চার হয় গুত্রী, আর সেই বিধানকে ধারণা করার জন্য বুদ্ধের ধারাকে গ্রহণ করতে বাধ্য হয়েছে জ্ঞানীগণ। একদিকে তাই 
চললো এই আহংকারের আরাধনা রোধ করার প্রক্রিয়া, আর অন্যাদিকে বেদের ধারাকে দৃঢ়তার সাথে ধারণ করে চললো 
অহংকারের আরাধনার জয়জয়কার । 


একাধিক পুরাণ রচিত হলো সেই আহংকারের পুজাঅর্চনা করার জন্য, এবং সকলেই নিজেদ্রে অহংকারকে চিরস্থায়ী করতে 
পারবেন, এষন ধারণা হৃদয়ে ধরে অহংকারের আরাধনা করতে থাকলেন, আর তাই বৈদিক ধর্ম হয়ে উঠলো জনপ্রিয় । অন্যাদিকে 
সেই অহংকারের আরাধনার কারণে সাধনা সম্ভব নয়, সত্যলাভ অসম্ভব । তাই সমানে বুদ্বধধারাকে ধারণ করে করে, উপনিষদ সম্মুখে 
এলো, কিন্তু অহংকারের পুজা করতে তা ঝলে না, অহংকার চরিতার্থ হবে তেমন কথাও তা বলেনা, তাই বৈদিক আচারই মান্যতা 
গেল। পুনরায় বেদ এলো, অহংকারের পুজা করা থেকে রোধ করার জন্য, কিনতু অহংকারের তোযামোদি করা ভিত সখাজ 
অহংকারের পুজা থেকে যে বিরত থাকতে হয়, ত| উপলবি করতেই পারলো না, তাই পুনরায় বৈদিক আচারে আহংকারের আরাধনা 
হতেই থাকলো । 


এরপরেও একাধিক প্রয়াস করেছেন নিমাই, কবির, গদাধর , কিনতু মানুষ অহংকারের জন্য এমনিই ব্যকুল, তার উপর আবার বোদিক 
ধর্য তাদের এই ব্যকুলতাকে প্রশ্রয় দিয়ে দিয়েছেন, আর শা হয় মানুষ! ... তাও পুরী, যাতা আমার মাধ্যমে কৃতান স্থাপন করালেন । 
কেন? আহংকারের আরাধনায় যত বৈদিকিরা যেখন উপনিষদ, বেদান্ত বা কথামৃতের অনুসরণ করেননি, তেখন এরও তো সঘথণ 
করবেন না। মাতা কি তা জানেন না! ... তাও কেন করালেন তিনি কৃতান্তের স্থাপন? কেন কৃতাত ধমের ভ্যান করালেন? 


(হেসে) পুরী, বৈদিক ধর্ম মানুষের ভ্রমের তোষামোদি করে । তা করুক, যার সময় হয়নি এখনও সত্যলাভের সেই অহংকার নিয়েই 
ব্যস্ত থাকৃক। কিন্তু পুৰী, যাদের সময় হয়ে গেছে সত্যলাভের, তাঁদের কি হবে? মাতা তাঁদের নিয়ে চিন্তিত থাকেন! মা সকল 
সভভানেরই খেয়াল রাখেন, কিনতু যিনি মায়ের সংসারের সুরাহার চিন্তা করেন, তাঁর জন্য জীবনপাত করেন মা |... তেখনই পুত্রী, সেই 
সকল, যাদের সত্যলাভের সময় হয়ে এসেছে, তাঁদের জন্য তিনি কৃতান্ত স্থাপন করালেন । তাঁধ্রে জন্যই উপনিষদ স্থাপন করেছিলেন, 
ভ্বাপন করলেন । 


বৈদিক আচারের কারণে, অহংকারের পুজার রেশ ওতটাই বৃদ্ধি পেয়ে যায় সথয়ে সময়ে যে, কনে! ভাবেই আর সেই সত্যলাভের 
অধিকারীরা সত্যের মার্গ খুজে পানন1। তাই তাঁদ্রেকে সেই পথ দেখিয়ে উদ্ধার হবার আবাহন জানানোর জন্য কৃতান্ত ধের 
অবতারণা করলেন। যে যে সত্যলাভ করার জন্য ব্যকৃল, সে সে খন যখন কৃতান্ত ধমের অনুগামী হয়ে, বিশ্বাসকে, ভক্তিকে, 
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প্রেমকে ও পঞ্চভাবকে পরিপক্ক করে নেবেন, সে সে জগন্মাতার কৃপায়, বরন্নাময়ী সবাঁার কৃপায় সত্যলাভ করতে পারবেন, এই 


আশীবাঁদ রইল সকল কৃতান্তিকদের জন্য। 
_ ধর্ষগঞ্] 


শিষ্যদ্র মা দূশণি করতে পারছেন না! তাঁর শিষ্যারা শিক্ষাকে নয়, শিক্ষককেই মধাঁদা দিতে উলোখালা। তাই তিনি তাঁর পিতা, প্রভ 
বর্মীসনাতনের সংস্পর্শে এসে প্রশ্ন করেন এব উপায় কামনা করেন, যার দ্বারা তিনি তাঁর শিষ্যাদের উন্নত করতে পারেন! তিনি 
বলেন, “পিতা, আমাকে কৃতান্ত ধমের সার কথা বলুন, যা পরিবেশন করে, আমার শিষযাদের আমি ধমর্থাঞ্গে উত্তোলন করতে 
পারি”! 


সেই কথার উত্তরে প্রত ব্র্মাসনাতন কৃতান্ত ধের সারকথাকে একাদশ স্তবকে ব্যখ্যা করলেন । সেই একাদ্শ স্তবক হলো এইরূপ - 


১) পুবী, আমার দ্বার প্রধান করা শিক্ষাকে হণ করাই এই পরিচয় প্রদান করবে যে তুমি আমার সামিধ্যে এসেছিলে । এছাঙা অন্য 
কিছ প্রমাণ করেনা যে তুমি আমার সম্পর্কে এসেছিলে । তাই আমার ছার প্রদত্ত শিক্ষা এুহণই একখাতর ধ্মথাগে উন্নীত হওয়ার 
লম্চণ। আমার শিক্ষাকে গ্রহণ করাই প্রমাণ করে যে, তুমি আমাকে গ্রহণ করেছ। 


২) যদি এখন ভাবে যে আমি ও আমার দ্বারা প্রদত্ত শিম্চার ঘধ্যে আমি সত্য, আর আখার দ্বার! প্রত শিক্ষা মিথ্যা, তবে তুমি ভষে 
অবস্থান করছো। আমিও ততটাই মিথযা, যতটা তুমি। সত্য কেবলই আমার মাধ্যমে যেই শিক্ষা স্থাপিত করা হয়েছে, অর্থা কৃতান্ত। 


৩) এই ভৌতিক জগত একটি ভুলন্ত চিতা ছাঙা অন্য কিচ্ছু নয়! যা কিছু করে, ধা কিছু হয়ে, যেকোনো স্থানে, এই ভৌতিক জগতে 
পেতে থাকবে । তাই সেই পথকে ধারণ করো, যা তোষাকে এই চিতার থেকে যুক্ত রাখবে, অরথারগ কৃতান্তকে ্রহণ করো। 


8) মন (আকাশতত্) বৃদ্ধি (জলততু), পণ (বায়ৃতত), উর্জা (আহ্বিততু) এবং দেহ (মৃত্তিকাতত্র) এই পঞ্চভতই এই টিতাকে সত্য ঝলে 
তোমার কাছে দাবি করে । যতন্চণ তোমার আত্ম, তোমার তুখি এই পঞ্চভতের একটির প্রাতিও আকষণণ ঝোধ করবে, ততম্মণ এই 
জ্বলন্ত চিতায় শায়িত হয়ে তোমাকে দর্থীতার ভান করতেই হবে । 
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৫) যে, ধখনই নিজের আতকে এই পঞ্চভতের আসক্তির থেকে উত্তোলন করবে, তিনি তন্মুহূত হতে অনন্ত সুখের অধিকারী হবেন. | 
তিনি এই জীবনেই, জীবন্ত অবস্থাতেই স্বর্গ বন্মীলোক, বৈৃণ্ঠ, কৈলাস, ধার] বিভিন্ন সুখের স্তর ঝলে পরিচিত, সেই সমস্ত সুখ ভোগ 
করে আস্তে জন্মমৃত্যু চক্রের থেকে চিরতরে মুক্ত হবার আধিকারী। 


৬) আর এই ভোগ করার অধিকার সকলের আছে। যেই দেশেরই অধিবাসী হন তিনি, যেই জাতিরই হন তিনি, যেই যোনিরই হন তিনি, 
যেই লিঙ্গেরই হন তিনি, ষেই অবস্থারই হন তিনি, সকলেই এই সুখ ভোগের অধিকারী, আর সেই পথে কারুর প্রয়োজন নেই, কৃতান্ত 
স্বয়ং উনার পিতাখাতা ও গুরু হয়ে তাঁর মাগর্দিশনি করবেন! 


9) সত্য এই যে ধিনিই এই পঞ্চভতকে আকষণণ করে রাখবেন, তা তিনি রাজা হন বা মন্ত্রী, সাধ হন বা সিপাহী, ধনী হন বা দরিতর, 
পুরুষ হন বা স্ত্রী, তিনি অন্ত £$খের মধ্যে জরাজীণই থেকে যাবেন । সত্য এই ধে, তিনিই এই চরম ছ৪খ থেকে চিরতরে মুক্ত হয়ে 
যাবেন, যিনি সমস্ত পঞ্চভতের থেকে চিরতরে নিজের আত্মকে মুক্ত করে দেবেন । 


৮) কি করতে হবে এই মুক্তি লাভের জন্য? প্রথমে এই দেহ বা মৃ্তিকাততুকে ভারসম্যে স্থাপিত করতে হবে, যা একে কেবল মাত্র খাদ্য 
প্রধান করলেই সম্ভব হয়ে ধায় কিনতু তখন ঘন ও বৃদ্ধি বিভ্রোহ করে বলে সেই কাজে যান সম্মান লাভ হচ্ছেনা । তার থেকে যুক্তি কি 
করে পাবে? 


৯) কর্ম সম্মানলাভের জন্য কর হয়না, উদ্রপুতির জন্যই কর্ম আবশ্যক। উদ্রপুতি হলেই দেহ (যৃত্তিকাততু), উ্জা (আহ্বিতভু) এবং 
প্রাণ (বাযুততৃ) ভারসম্যে স্থাপিত হয়ে যায় । তাই নিজের কর্ম ও কর্ম নিয়ে ভাবনাকে নিজের উদ্রগুতি পধর্তিই সীমিত রাখো, যেখানে 
এই তিন ভত সমতা লাভ করে যায়। 


১০) যখন এই তিন তত তৃপ্ত হয়ে যায় আর মন (আকাশ) এবং বৃদ্ধি (জল) যতই উদ্কানি দিক, আত্ব তাতে বিচলিত হয়না, আনু 
তাদের প্ররোচনায় পা দিয়ে যান, সম্মান, ভয়, অসুখ, ইত্যাদিতে বিচলিত হয়না, তখনই শূন্য অবস্থার অথাৎ নিষ্তিয়তার ধ্যান করা 
শুরু করে 


১১) যেমন যেষন ধ্যান হতে থাকবে, তেন তেমন স্ব বন্মালোক, বৈকুণ্ঠ, কৈলাস অর্থাৎ অনন্ত আনন্দ সম্ভোগ করতে থাকবে 
আত্ম, আর আনে যখন সম্পূর্ণ ভাবে শৃন্যের বোধ বা বোধি লাভ হয়ে যাবে আনের, তখন সথাধি বা নিবাঁণের সময় এসে গেছে। 


এটিই কৃতা্ত সারকথা পুৰী। এই সম্পূর্ণ পথে এই শিক্ষা, ধা তামি আমার কাছে গ্রহণ করে কৃতান্ত রচনা করেছো, তা সহায়ক হবে, 
আর অয়ায়ক হবেন শূণ্য, যাকেই সম্পৃ্ণ উপলির গুবশ্চিণ গথ্ত প্রকৃতি বা মাতা সবান্ধা বলে আবিহিত করেছ। 


৩২০ 


শ্রী্ী কৃতান্ত যহাসুত্র 


অনাশন্জ্যশয় 


দেবী দ্ব্যিত্ী সমস্ত কথা তপ্ত হলেও, ধেন কিছু আরো বলতে চাইলেন । তাই প্র ব্ন্মাসনাতণ হাস্যমুখে বললেন, "পু্ী, তুমি 
আমার থেকে কৃতানত ধমের সার জানার আশা করেছিলে, আর আমি তাই তোমাকে সেই সার ব্যক্ত করলাম সহজ ভাষায়, যা 
সকলের জন্য গালন করা সহজতম উপায়ও, এবং সকলকে উন্নতও করবে সত্যের উদ্দেশ্যে । কিনতু তোমার প্রখের আন্তরে আরে কিছু 
প্রথ থেকে গাছিল আশা করি। তা স্পষ্ট করে বলো । আমি তারও উত্তর প্রদান করতে প্রস্তুত” । 


দেবী দিব্যশ্র৷ কিছুটা অস্বস্তির মধ্যে থেকেই বললেন, "আসলে পিতা, আনি তো আমার মনের সমস্ত কথা জানেনই । তবে আপনি 
সেই কথা স্বয়ংই কেন বলছেন 7?” 


প্রত ব্রন্থাসনাতন হাস্যযুখে বললেন, “কেন গুত্রী, তোমার কি সেই কথা বলতে কুষ্ঠ। হচ্ছে? কি বলতে কুষ্ঠা হচ্ছে? এই যে তোমার 
শিষ্যারা বলছেন যে কৃতান্ত ধর্ম তো এই সবে নিমি্ত ধর্ম' যেই পথে তুমি চলেছ, আর এর নিমাঁতা, অথা আমি চলেছি! এর উপর 
কি করে ভরসা করা যেতে পারে? এই তো? ... তুমি তো এর উত্তরে এও বলেছ যে কৃতান্ত ধর্ম আকাশ থেকে এসে উপস্থিত হয়ানি, এটি 
সনাতন বৌদ্ধ ধমেরই সংস্করণ, যেখানে অধ্বৈতবাদকেই সত্য স্থাপন করে, যতক্ষণ না দ্বৈত থেকে অদ্বৈত খাতা সম্পন হচ্ছে, ততম্মীণ 
পরষশূণ্য, পরমবোধিকে প্রকৃতি বেশে রাখ] হয়েছে, কারণ তিনি মাতার ন্যায় আখাদের মেহ করেন, এবং পালন করেশ। ... 
তারপরেও তাঁর! প্র করছেন যে বামমাণদ্র নিখিত বৈদ্কিধর্য ছেঙে, তাঁর] কেন বৌদ্ধ ধরকে সনাতন ধ্খ মেনে নেবে । এই তো?” 


গুনরায় হাস্যমুখে প্রভ বললেন, "কিনতু তোমার কাছে এই ইতিহাস জ্ঞাত নয়। তাই তুমি তাঁদ্রেকে সেই ইতিহাসের কথা বলে প্রমাণ 
করতে পারছো ন] যে সনাতন ধর্ম বৈদিক ধর্ম নয়, বৌদ্ধ ধমইি। এই তো?" 


দেবী দিব্যশ্রী মাথা নত করে বললেন, "হ্যাঁ পিতা, সত্য তো এটিই, কিনতু আমি এই কথা আপনাকে বলার ধৃষ্টতা দ্খোতে পারছিলাম 
না, কারণ এই কথার উচ্চারণ আপনার সম্মুখে করার ভ্থ, আপনাকে অপমান করা হবে । আপনি সকলের সামনে তো সামান্য এক 
মানুষ হয়েই স্থিত। তাই তাঁরা আপনাকে সন্দ্হে করতেই পারেন, কিন্ত আমি তো আপনাকে অখণ্ড ব্রন্ধীঅবতার ঝলে জানি, তিনি, 
এবং উপলব্িও করেছি। এরপরেও আপনাকে এই কথা বলে আপনার উপর সন্দেহের লাঞুন লাগাতে আমার অন্তর কাতিত”। 


প্রত ব্্মাসনাতন হেসে বললেন, "পুত্রী, আমি তোমাকে এখানে সরাসরি ইতিহাসের সংক্ষেপে বিবরণ প্রদান করে, সমস্ত কিছুর 
নিষ্গতি করতেই গারি, কারণ বাস্তবেই বৌদ্ধ ধমই সনাতন ধর্ম, আর বৈদিক ধর্ম সেই সনাতন ধের বিরোধী এক স্ৈরাচারীতা 
ব্যতীত কিছুই নয়। ... আর আমি তোখাকে সেই ইতিহাস সংম্মেপে বলবেও, কিন্তু তার আগে তোখাকে অন্য কিছু কথা বলতে 
চাই।... আচ্ছা পত্রী, একটি কথা বলো আমাকে । আমার প্রিয় শিষ্য কে?” 
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শ্রীতী কৃতান্ত যহাসুত্র 


দেবী দ্ব্যিহী লত্জিত হয়ে ঘাথা নত করে বললেন, "আমি পিতা” । 


প্রত ব্রন্থাসনাতন বিকৃত কণ্ঠস্বরে বললেন, “কিছু তোমাকে শিষ্যবেশে লাভ করার পূর্বেও আমি তো অন্যহই শিষ্যও লাভ করেছি। 
তবে তাঁর প্রিয়শিষ্য না হয়ে তুমি কেন হলে? তাঁরা আদি শিষ্য হওয়া সতও, আমি তাঁদেরকে সেই ভার ছ্লাষ না, কিতু তুমি নবীন 
হওয়া সতেও, তোমাকেই ভার দিলাম কেন?” 


দেবী দ্ব্যিত্ী হেসে বললেন, "বুঝে গেছি পিতা, ধখন আদি কিনা এই প্রথ আসবে ধমসংক্রান্ত বিষয়ে, তখন উত্তর আদি হবার প্রমাণ 
চাওয়! উচিত নয়, বরং সঠিক কোনটি, সেটি হওয়া! উচিত। ... অর্থা সমীচীনকে গ্রহণ করাই ওঁচিত্য, পুরাতনকে নয়। ... পুরাতন 
বলেই সে যোগ্য নয়, আর নবীন ঝলেই সে অযোগ্যও নয় । সমীচীন হলে নবীনও প্রাচীনের থেকে আধিক যোগ্য । আঁ? আমাদের 
আত্ব যেন কখনোই এমন ধু যুক্তিতে আসক্ত না হয় যে, পুরাতন বলেই তা গ্রহণযোগ্য, তা কেবল ধের মেরেই নয়, সকল কিছুর 
ক্ষেত্রেই”! 


প্রভ ব্রম্থাসনাতন হাস্যযুখে এবার বললেন, "হ্যাঁ পুরী, তোমার শিষ্যদের কাছে তোষার উত্তর এটিই হওয়া উচিত, এটি নয় থে বৌদ্ধ 
ধইি পুরাতনতম ধর্ম' যতই তা বাস্তবে পুরাতনতম হোক, আর তই তা বাস্তবেই সনাতন হোক। ... অরথাঁগ পুত, তোমার শিষ্যরা যেন 
এই কারণে বৌদ্বমত ্রহণ না করেন, ব1 বৌদ্বমতের উপর প্রকাতির আন্তরণমিিত কৃতান্তমত গ্রহণ না করেন, কারণ তা পুরাতন । 
যি তাঁরা তা গ্রহণই করেন, তবে যেন এই কারণেই তা গ্রহণ করেন কারণ তা যথার্থ। ... পুরাতন বলে কনো কিছুকে গ্রহণ করে 
নেওয়া, সে তো অহববিহ্বাস করা পুরী; যেই ধর্ম অহীবিহবাসকে প্রশ্রয় দেয়, তা কি করে যথার্থ হতে পারে? ... তাই নিজের শিষ্যদের 
যথাথতার পথে চালনা করো, পুরাতনের পথে নয় । 


আর যখন তাঁর যথার্থ বলেই বৌদ্ধ ধারণাকে এবং যাতে কনে। ভাবে বৌদ্ধধারা অবলম্বন করে অহংকারের আশঙ্কা না থেকে যায়, 
তাই প্রকাতির গতি সমপর্ণভাবকে হণ করে কৃতান্তকে ধারণ করে নেবেন, তখনই তাঁদের কাছে বৌদ্ধধারার ইতিহাস রাখতে পারো, 
আর বলতে পারে৷ যে, তাঁর। যাকে যথার্থ বলে গ্রহণ করেছেন, তা পুরাতনও। ... পুরী, সদা স্বারণ রেখো যে, যখন তুমি গুরু, তখন 
তোমার প্রসার কর! শিক্ষাপদ্ধাতি কেবলমাত্র একটি বা ছুটি শিষ্য পধর্তই সীখিত থাকেনা । তা প্রঝাহিত হয় বহু পিড়ির শিষ্যদের 
কাছে। আর তাই নিজের শিক্ষা পদ্ধতির মধ্যে কখনোই কনে অহীবিহাসকে স্থাপন করবে না, কনো চযগকারকে তো স্থাপন করবেই 
না, আর কখনোই এমন স্থাপন করার প্রয়াস করবেন! যে তোমার শিক্ষা্থগালী থেকে কারুর অহংকারের বৃদ্ধি পাবে । 


স্মরণ রেখো পুতী, কারুর অহংকার ধাদি সীমিত করতে নাও পারো, তাতেও কনো অসুবিধা নেই, কিন্তু একজনের সামান্য 
আহংকারবৃদ্ধির কারণও যাদি তামি হও, তবে তুষি প্রকৃতি অথার্ মাতা সববান্থাকেই পীর প্রান করছো, কারণ তাঁকে অসাধান্য ধৈর্য 
ধরে থাকতে হয়, এই অহংকার নাশের জন্য। আমরা একটু একটু করে নিজেদের অহংকারের নাশ করি, একট একটু করে তাঁর দিকে 
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শ্রীতী কৃতান্ত যহাসুত্র 


এগিয়ে যাই। আর যদি আহি পুনরায় কারুর যধ্যে অহংকারকে জাথঁত করে দিই, তবে আমি তো যাতা সবা্ার অপেম্মার 


স্মরণ রেখো পুরী, প্রেমী তিনি নন যিনি আকাশ থেকে চাঁদ্তারা পেরে এনে দেন! ইনি তো কেবলই অহংকারের পৃজারী। প্রেমী 
তিনি যিনি যাকে প্রেম করেন, তাঁর প্রতিটি ভাবের খেয়াল রাখেন । খাতার প্রতিটি শ্চিভার কারণের প্রতি নজর রাখাই ঘাতার গ্রেষ 
করা গুত্ী।... বেশ, এবার তোমাকে আখি অতি সংক্ষেপে তোখার জানার ইচ্ছা যা ছিল, অর্থাৎ ইতিহাসের কথা বলছি। 


পুত্রী, যাকে আমরা বৃদ্ধ বলে থাকি, অর্থাৎ গৌতম বৃদ্ধ, তিনি কিনতু প্রথম বুদ্ধ নন, বা তিনি কিন্তু বৌদ্ধ সনাতন ধমেরি প্রণেতাও নন । 
তিনি হলেন ২৮ তম বৃদ্ধ। আর সেখানেই বুদ্ধ ধমের সমাণ্তিও নয়। বরং আমি স্বয়ং এক বুদ্ধ, এবং আমি ৩৪ নম্বর বুদ্ধ, অথার্গ 
গোঁতম বুদ্ধ এবং আমার যধ্যেও ৫টি বুদ্ধের আগমন ঘটেছে এই ভৌতিক ও কাল্পানিক লোকে, যার একটিই উদ্দেশ্য, আর তা হলো 
জীবের উদ্ধার । ... এদের মধ্যে, সমস্ত বৃদ্ধের মেধা এক নয় পুতী। এদের মধ্যে একটি করে বৃদ্ধ ধমের নতুন সংস্করণ করেন, আর 
পরের দুই বৃদ্ধ সেই সংস্করণের বিস্তার করেন । আর এই ভাবেই তিনটি বুদ্ধের শ্রেণি হয়ে থাকে। 


এই ভোঁতিক জগতের কালের ফেরে, এদ্রেকে বিভক্ত করতে পারবে না সাধারণত। কিন্তু তাও যাদি করতে চাও, তবে বলতে হয় যে 
একটি তথাগত বুদ্ধ, অর্থা পুর্ুদ্ধের সময়কাল হয় এক সহ বগসর বা এক হাজার বগসর | এই এক হাজার বগসরের মধ্যেই, আরো 
£ই বুদ্ধের আগমন ঘটে, পুণবুদ্ধ বা তথাগত বৃদ্ধের ধারার বিস্তার করার উদ্দেশ্যে । 


তেখনই ভাবে, তনহার বৃদ্ধ ছিলেন সেই প্রথম তথাগত বুদ্ধ, ধার শাসন ছিল প্রায় এক হাজার বগসর | তাঁর ধারার বিস্তার করেন 
মেধাস্কর বৃদ্ধ এবং সরাহ্বর বুদ্ধ। এরপরের এক হাজার বগসর শাসন করেন দীপন্থর বুদ্ধ,যার শাসনকালে কন্দ্মবুদ্ধ, এবং 
যজলবুদ্ধের আবিভাব ঘটে। পরবর্তী প্রায় এক সহ বগসরব্যাপী ধমপথ প্রদ্শণি করেন সুনবৃদ্ধ, যার মাগরকে প্রসারণ করেন 
রেভতবুদ্ধ এবং শোভিতবুদ্ধ। চতুর্থ হাজার বগসরব্যাপী ধ্মপ্রসারক হলেন অনমাদস্যি বুদ্ধ, যার বিস্তার করেন পাম বুদ্ধ, এবং 
নারদ বৃদ্ধ। পাও্যুতরা বুদ্ধ হলেন পঞ্চম সহ বগসরব্যাপী ধর্মপ্রসারক, যার ধারার অনুগামী থাকেন সুমেধ বৃদ্ধ এবং সুজাত বুদ্ধ! 


ষষ্ঠম সহ বগসর ধর্মকে শাসন করেন পিয়দৃস্যি বুদ্ধ, যার বিস্তার করেন আথ্াদাস্য বৃদ্ধ এবং ধর্যাদস্যি বৃদ্ধ। সগ্তষ সহ 
বগসরব্যাপী যিনি ধমকে শাসন করেন, তিনি হলেন সিদ্ধাথ বৃদ্ধ,যার অনুসরণকারীরা হলেন তিষ্যাবৃদ্ধ এবং ফুস্যাবৃদ্ধ। অষ্টম সহত্র 
বগসরব্যাপী যিনি ধমকে শাসন করেন, তিনি হলেন বিপাস্যি বৃদ্ধ, এবং তাঁর অনুসরণ করেন শিখি বৃদ্ধ এবং বেস্যাভি বুদ্ধ! নবম 
সহত্র বগসরব্যাপী ধমের শাসক হলেন কাকৃস্থ বুদ্ধ, এবং তাঁর অনুগামী হন কনাগা। বৃদ্ধ, এবং কাশ্যপ বুদ্ধ। 


এই হলো পুত্রী নয় সহতর বগসরের বোধিসতৃ বিস্তারের ইতিহাস, যেখানে অন্য কনো ধমেরি অস্তিত্বের কনে! উল্লেখও কোথাও, কনে 
ইতিহাসে পাবেনা । এরপরে উপস্থিত হন যিনি, তিনি নিজেকে বুদ্ধ বলে দাবি করেন না, তিনি নিজেকে কিছু বলেই দাবি করেন না, 
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বরং বলেন তিনি সকলের ছওখের নিঝারণের মাগ্গ পেয়েছেন, আর তাঁর নাথ হলো গোঁতম বৃদ্ধ, আর এই বৃদ্ধ নাখটি তাঁর নামের 
সাথে বুদ্ধসম্্রদায় যুক্ত করেন, তাঁর জীবিত থাকার কালেই, কারণ গোঁতম সেই শুন্যতারই কথা বলেছিলেন, যেই শূন্যতার প্রচার 
বৌদ্বধার। করে থাকেন। 


এই গোঁতম বৃদ্ধ শাসন করেন আরো এক সহ ব$সর প্রায়, যেখানে তাঁর সহায়ক হয়ে ওঠেন আরবে মহম্মদ, এবং গালিভ্তিনে ঈশা । 
পুরী, এর আগে ধা কিছু বিস্তার হয়েছে বৌদ্ধের, তা পৃবেই সীমিত ছিল, তা কখনোই মধ্যপ্রাচ্যে যাত্রা করেনি । বতমানের জাপান, 
ক্যাক্কোডিয়া, লঙ্কা এবং জন দীপ, এবং উত্তরে ত্শীলা অথাৎ গার প্্তিই তা সীখাবদ্ধ ছিল, ধা বিস্তার লাভ করেছিল 
চীনদেশে, কিন্তু কখনোই মধ্যপ্রাচ্যে তা বিস্তার লাভ করেনি । তবে এখন তা করলো কেন? আর করলোই যখন, তখন বৃদ্ধ নাম আর 
যুক্ত হলো 7 কেন? কেন মহম্মাদ্বৃদ্ধ বা ঈশাবৃদ্ধ করার দাবি জানালেন না বৌদ সম্প্রদায়? 


ভগবান বলে ছাবি করতেন, এবং তাঁরা কিছু সথজাতিকে গৃহক্কাষী করে রেখে, বৈশ্যদ্র অত্যাচার করতেন । আর এই বৈশ্যদ্রেকে 
একাত্রিত করেই গৌতম বৃদ্ধ বরান্মীণদের বিরোধিতায় স্থাপিত হয়েছিলেন নিজের বোধিলাভের পশ্চাতে । তখন শুক্র বলে কনো জাতি 
ছিলনা! 


এরপরবতী কালে, ধখন বৈশ্যকুল বিপ্লব ডেকে আনে, তখন চন্দ্রগুণ্ড মৌর্য প্রথম বৈশযরাজা হন, এবং ব্রান্মণ্যবাদীদ্র কোণঠাসা 
করে দেনে। কিনতু সেটি ব্রাম্মাণদেরই একটি চাল ছিল পুরী, বলতে পারে৷ একটি রাজনৈতিক চাল । তাঁর নিজেদেরই একজনকে বৌদ্ধ 
সাধক করে, চন্দ্রগুপ্তকে রাজা করে দেন, আর সেই বহ্রৃপী ব্রান্ীণের নাম ছিল চাণক্য। ব্রান্মাণদের এই চালকে জানতে না পেরে, 
রাজসিংহাসন লাভ কর! চন্দরগুণ্ড চাণক্যের অনুসরণ করতে থাকেন, আর চাণক্য সেই সুবাদে রাজবংশকে ব্রান্মীণের অনুদ্াস করে, 
ব্রান্মাণ এবং ক্ষত্রিয়দের একাত্রিত করে তাঁদের নাম দেন রাজেন্যবর্গ, এবং বৈশ্যদের মধ্যে নেতের কর্ম করা, এবং শ্বেতের কমের 
থেকে বাণিজ্য করা ছুই ভাগে বিভক্ত করে, ক্ষেতের কর্ম করা মানুষদের শু বলেন, এবং বাণিজ্য করা ব্যক্তিদের বৈশ্য বলেন । 


আর এরপর, ক্রমশ রাজেন্যবর্গ থেকে ব্রাম্মীণকে গুথক করে নেন, এবং রাজেন্যবগেরি আন্তরে বৈশ্যদ্রে সম্মিলিত করে শুরদের 
শোষণ করা শুর করে দেন! এটিই ছিল ব্রাহ্মণদের চক্রান্ত! কি চক্রান্ত? যেই বৌদ্ধ সম্প্রদায় তাঁদের কাছে অভেদ্য লাগছিল, সেই 
বৌদ্ধ সম্তরায়ের যধ্যে নিজেদের বৈশ্যবহ রাজেন্যবর্গ রূপে প্রবেশ করালেন চাণক্যের হাত ধরে, এবং ব্রাম্মীণকে তার থেকে বিভক্ত 
করে নিয়ে, বৈশ্য ও ক্ষত্বিয়কে রাজেন্যবর্গ করে তুলে, শৃের সৃষ্টি করে, শৃ্ডকে শোষণ করা শুরু করালেন বামাণরা এই চাণক্যের 
যাধ্যমেই। 


এই শোষণের কথা চন্দ্ুপ্ত পু বিদ্বিসারের কাছে স্পষ্ট হয়ে উঠতে, চাণক্যকে হত্যার ষডযন্ত্র করেন তিনি, এবং চাণক্যেকে মৃত্যু 
দেওয়া হয়, কৃটনৈতিক ভাবেই! কিন্তু ব্রান্নাণদের যা করণীয় ছিল, তা তাঁরা ইতিষধ্যেই করে ফেলেছেন । তাঁরা মৌধ বংশের মাধ্যমে 
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ব্া্গীণ হয়ে প্রতিষ্ঠা লাভ করে নিয়েছিলেন, আর এবার তাঁদের কর্ম ছিল বৌদ্ধ দমন এবং বানাণত স্থাপন । আর সেই কৃটনীতি 
মেনেই, যাকে বশ করা হয়, তিনি হলেন সম্রাট অশোক, অথাৎ বিশ্বিসারপুত। ব্রামাণদের বিরোধী ছিলেন বিদ্বিসার, আর তাঁর 
অন্যপুত্ররা, ধার বিদ্বিসারেরই মত অবলম্বন করে চলতেন। তাই আশোককে এদের বিরোধী করে তোলা হয়, এবং ক্ষত্রিয় ধর্ম হলো 
ব্াহ্মাণের সেবা করা, বৈশ্যকে সম্পদ দেওয়া এবং শৃ্ধের শোষণ করা, এমন ধারণা আশোককে প্রদান করা হয় । 


প্রভাবিত করার জন্যও অশোকের সাথে বামাণরা বহুধরনের কূটনৈতিক আচরণ করেন, আর তাতে প্রভাবিত হয়ে আশোক নিজের 
পিতা এবং ভ্রাতাদ্রে হত্যা করে, সিংহাসনে নিজেকে স্থাপন করেন । ক্ষতিয়তের নেশা, বেশ্যদ্র সম্পদ দান, শৃ্রদের শোষণ, এবং 
ব্রামীণদের সেবা, এই ছিল তাঁর ব্রত। কিন্তু এই ক্ষবিয়তের নেশা তাঁর মধ্যে ভয়নাক ভাবে ক্রিয়া করে যায়, আর তিনি একের পর এক 
রাজ্য জয় করলেন বলপুবর্কি। কিতু ধখন তিনি কলিল সুদ্ধে জয়লাভ করে দেখলেন যে কনো প্রজাই অবশিষ্ট নেই যার উপর শাসন 
কর] হবে, তখন নিজেকে নিয়েই নিজে কম্পিত হয়ে উঠলেন, আর তখনই তাঁর কাছে উপস্থিত হন মহাবীরসখা আজীবকের শিষ্য । 


জীবক তাঁকে সম্পূর্ণ ইতিহাস বলেন আর বুঝিয়ে দেন কি ভাবে ব্রা্াণরা ষড়যন্ত্র করে, তাঁর প্রপিতা চন্দগুগুকে বশ করে শৃ্ঘসমাজের 
ফেলেছেন । অশোক যখন এবার ব্রামাণহত্যার প্রতিজ্ঞা নিতে বললেন, তখন জীবক বললেন, শান্ত হও, আর সনাতনে ফিরে এসো। 
বৃদ্ধের স্মরণ নাও, প্রেষের পথ গ্রহণ করো, হিংসার পথ ত্যাগ করো । 


অশোক জীবকের নাষে বরাবরে গুহা নিমাঁণ করে স্থান প্রদান করে, তাঁদের থেকে শিক্ষা নিতে থাকলেন, বৃদ্ধকে জানলেন এবং বৃদ্ধের 
৮৪ হাজার শিক্ষগা ব৷ প্রবচন জেনে, তাকে ৮৪ হাজার সপে স্থাপন করতে থাকলেন। কিন্তু বরা্ীণরা নিজেদের পথ প্রশত্তই করে 
নিয়েছিলেন এতক্ষণে । ... এই যখন চলছিলো জন্ুদ্বীপে, তখন কালের খাতায় এটি স্পষ্ট হয়ে গেছিল যে বৌদ্ধসনাতন ধর্ম আর 
ধমের ধজাকে ধারণ করে নিয়ে যেতে পারবে না, যেষন পুর্বে বহন করে নিয়ে যাচ্ছিলেন । তাই, ষধ্যপ্রাচ্যে, যেখানে গান্ধার থেকে 
বৌদ্ধরা বিক্ষিপ্ত হয়ে অবস্থান করছিল, সেখানে কাল নিজের নতুন ধমসিংজ্ঞা লেখা শুর করে দিলেন মহম্থাদ ও ঈশার নামে । 


আর যাতে বৌদ্ধরা এদেরকে নিজেদের সম্থরদায়ে অভ্তভক্ত করে নিয়ে, বরামীণদের ঝোপের সামনে পতিত ন] করে দেয়, তাই এবার 
আর শৃন্যের স্থাপন শূণ্যরুপে করা হলো না, করা হলো নিরাকার আল্লাহ ও পিতার নাষে। তাই বৌদ্ধ সম্প্রদায় তাঁদেরকে নিজেদের 
ধারায় স্থাপনও করলেননা, আর তাই ব্রাম্মীণদের থেকে তা অজানাই থেকে গেল । ... আর এই মহম্থাদ ও ঈশাই হলেন ১০য সহত্র 
বগসরের ধমের শাসক গৌতম বৃদ্ধের হই অনুগামী বৃদ্ধ। 


গুত্রী, কালের কাছে সকলেই নিছক শিশু, এমনি এখনি ঝলিন। পুরী, মাতা সর্বা্কা নিষ্টিয় বরন্থী হয়েও, তিনিই একমাত্র কর্তা । বুঝতে 
পারছো তো কালের সামর্থ! ... যাইহোক, জন্দ্ীপে, অশোক ফতইবৃদ্ধসূপ স্থাপন করুন না কেন, এক নতুন হিল্লোল ব্রান্মাণকূলে 
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থাকলেন। সমস্ত পৃবের বৃদ্ধরা যা শিক্ষণ দিয়ে গেছিলেন, সেই সমস্ত কিছুকে সঙ্গবদ্ধ করে, আহংকারকে আরধনার স্থান প্রান করে, 
বেদের রচনা করলেন বাাণরা, এবং লেখকের নাথ অপসারণ করে ধললেন এটি পুরাকালে লিখিত এবং সনাতন গ্রন্থ। ... 


প্রথ উঠলো যে এতকাল পাওয়া যায়নি কেন এই গ্রন্থ, তাই উত্তর আসে ব্রাহ্মীণদ্র থেকে যে, এতকাল মুখে মুখেই প্রচার হয়ে এসেছে 
তা, এবার তা লিপিবদ্ধ করা হলো। কিনতু এরপরেও কিছু কিছু ব্যক্তি এই বৈদিক ধারাকে মান্যতা দিতে পারছিলেন না। এদের মধ্যে 
একজন ছিলেন বশিষ্ঠ, ধার ছাত্র ছিলেন ঝাল্মীকি, একজন পিপলাদ এবং অন্যজন ছিলেন মাক । মার্কগুকে হত্যার ষতযন্ত্র করলেন 
বানমাণরা, কিতু মাক এরই মধ্যে ব্ামাণরা যেমন বুদ্ধস্তূপকে শিবলিজ বলে প্রচার করতে শুরু করে দিয়েছিলেন, সেই শিবেরই স্তব 
গেয়ে দিলেন, এবং সেই মহামৃত্যঙয় মন্ত্র খুনে বাাণরা তৃপ্ত হয়ে মাকে মৃত্যু দেওয়া থেকে বিরত হলেন । 


আর বিরতি লাভ করেই, মাক এবার শিবরুপী বৃদ্ধের স্তুপ অর্থা বৃদ্ধের প্রশৃস্তিগীত গাইতে শুরু করলেন, এবং বুদ্ধের বোধি, অর্থাৎ 
শক্তিকেও স্থাপন করা শূরু করে দিলেন, এবং সঙ্গে সঙ্গে সেই ঝোধি, অর্থা স্বয়ং শিবের শক্তির বিস্তারে বিবরণ প্রান করা শুরু 
করলেন, এবং এখনও স্থাপন করে দিলেন যে, শক্তি বিনা শিব শব যাত্র। ... এই প্রচার ব্রান্মীণদ্রে বিস্তারকে বিস্তর ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত 
করে দেয়। তবে এই একটিই নয়, ব্া্মীণদের ভিত্তি আরে। তিত্রস্ত হয়ে যায় ঝাল্টীকি এবং সবোঁপরি পিপলাদের কারণে । 


দ্ধীচিগুত্র পিপলাদকে দমন করার সবসম্ভব প্রয়াস করেছিলেন ব্রাম্মাণরা, দধীতিকে নিষ্ঠুর ভাবে হত্যা করে, এবং তাঁর স্ত্রীকে 
সতীরুপে জীবিত দহন করে| কিন্তু পিপলাদ্‌ পিপল পাতার রসপান করে বেঁচে যান, এবং উপনিষদ্রে রচনা করে ফেলেন, যেখানে 
আত্মরূপে তিনি স্থাপন করে বোধিসতৃকে। আর মাক যা কিছু করেছিলেন তা এই শ্পিপলাদ্র সংসর্গ লাভ করেই করেছিলেন, 
কারণ মাকণ্ডের কাছে এই পিপলাদই ছিলেন জীবন্ত বৃদ্ধ, জীবন্ত শিব! 


বরা্মাণদ্রে পায়ের তলার মাটি কেবল এতেই হেলে যায়না, তা হেলে যায় তৃতীয়বার, যখন এই শিবের আরাধনাতেই পুরুষ যত্ত করে 
দেয়, ঝাল্মীকি, যিনি বশিষের শিষ্য । বৌদ্ধতন্তরধারার শিষ্য বশিষ্ঠ, এবং তাঁরই ছাত্র বাল্মীকি। তাই তিনি তন্ত্রের দেবীকে স্থাপিত 
করলেন মা সীতারুপে, আর দেখালেন কিভাবে তিনি পুরুষকে ঝারত্বার মাগদ্শিনি করেন ভ্রম ত্যাগের, আর যখন ভ্রম ত্যাগ করতে 
গারেন না পুরুষ তিনতিনবার সুযোগ দেবার পরেও, তখন তিনি ভষির নিচে চলে যান, পুরুষকে ত্যাগ করে বৃদ্ধকথার ধারণা করেই 
তিনি এই মহাকাব্য রচনা করেন যার নাম দেন রামায়ণ, যেখানে তিনি গোতমবুদ্ধকে রাম রূপে স্থাপন করেন, গোতমবুদ্ধের বাণণি্ত 
গায়ত্রী দেবীর বিবরণকে সীতারুপে স্থাপন করেন, বৃদ্ধ শিষ্য কলিতকে লক্ষ্মীণর্পে স্থাপন করেন, সারিপুত্রকে সুখ্রীব রূপে স্থাপন 
করেন, এবং বুদ্ধপুত্ রাহুলকে হনুমানরুপে স্থাপন করেন । 


এই সমস্ত কিছুর উত্তর প্রদান করা ব্রান্মাণদের কাছে অতীব আবশ্যক হয়ে গেছিল, কারণ এর উত্তর যদি স্থাপন করতে না পারতেন 
ব্রান্মীণরা, তবে যেই ষড়যন্ত্র করে চন্দরগুণ্ডের সামনে থেকে বৌদ্ধদের থেকে স্থান ছিনিয়ে নিয়েছিলেন, তা যে চিরতরে হারিয়ে 
ফেলতেন তাঁরা! তাই তাঁরা পুলভ্তপুতর, কৃষ্ণ দ্বেপায়নকে বেছে নিলেন, যিনি ছিলেন অসামান্য একজন দক্ষ কবি। 
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ষডযন্ত্র ছাডা ব্রা্ীণরা নিজেদের অনুগামী কারুকেই করতে পারতেন না, কারণ জ্ঞান তাঁদের সত্যের না থাকলেও, সত্য সমান ত্ভান 
ছিল তাঁদের অর্থাৎ বুঝতে পারছো তো পুরী, কি বলছি!শুন্যের জ্ঞান না থাকলেও, তাঁদের জ্ঞানভাগুার যেমন আজও দেখো, তেখনই 
ছিল শূন্যই। কৃষ্ণ দ্বেপায়নকে ব্রান্মাণর। গ্রহণ করলেন না কারণ তিনি কৃষ্তব্ণ বলে, আর বললেন যে তাঁকে গ্রহণ তখনই কর] হবে 
যখন তিনি সমস্ত বৌদ্বধারাকে বৈদিক ধারারুগে স্থাপন করে ফেলতে গারবেন। এমন কথা শুনেই, মথুরা'গতি কনিষ্ককে সামনে 


একাধিক প্রয়াসের পর জয়লাভ করতে পারলেন, তাই নাম দিলেন এর জয়া । কিন্তু এই জয়াতেও রইল বৌদ্বতের ছাপ!... অশোকের 
দ্পায়নকে বহিষ্কার করার সিদ্ধান্ত নিলেন। ... কাকীতিমিনতি করে, পরবর্তী সুযোগ পেতে চাইলেন কৃষণ দ্বপায়ন । 


আর এবার তিনি রচনা করলেন ভগবও মহাপুরাণ, বিষুঃপুরাণ, নতুন মাক পুর1৭, স্ব পুরাণ, গরু পুরাণ, শিব পুরাণ, দেবী 
গুরাণ, আর সেই সমত্ত পুরাণের মধ্যে দিয়ে দেখাতে শুরু করলেন যে বেদই আদি গ্র্, বেদই সনাতন, আর বেদের রচনা বহু পুবেরি। 
... দেখাতে শুরু করলেন যে সমস্ত স্তূপ, যা আসলে বৌদ্ধূপ, তা হলো শিব বা বিষ... আর তাঁদ্রে স্তুপ হবার কাহানীর অবতরণ 
করলেন। ... একের পর এক রম্যরচনা করতে থাকলেন, রুপকথার অবতারণা করতে থাকলেন, আর ব্রামীণদের হাতে তা স্থাপন 
করতে থাকলেন । 


সমস্ত রই লাভ করে ব্রাহ্াণর তপ্ত হয়েও, অতৃপ্ত দেখিয়ে বললেন, অতীতে কেবলই বোদ্ক ধার! ছিল, কেবলই ব্রান্মীণ ছিল; 
ব্রান্নীণকে যে যে ধখন যখন নিচ েনেছে, তার পাপ হয়েছে, নরকে বাস হয়েছে, নিকৃষ্ট অত্যাচার হয়েছে তার সাথে, সেই সব তো 
লিখেছ, কিন্তু ভবিষ্যতেও যে এগুলো সব হবে, কই সেই কথা লেখো? যদি না লিখতে পারো, তবে ভুলে যাও স্বীকৃতি পাবার কথা । 


কৃষ্ণ দ্বপায়ন এবার ক্ুদ্ধ ভাবে ইট কাব্য লিখলেন, একটি কন্ি পুরাণ, একটি ভবিষ্য পুরাণ, আর ব্রাম্মীণরা যেমন যেমন বললেন, 
তার অনুসরণ করলেন । বরান্মীণরা এবার তণ্ড হয়ে কৃষ্তদ্ৈপায়নকে বেদ্ব্যাস উপাধি দিলে, এবার কৃষও দ্ৈপায়ন তাঁর জীবন নিয়ে 
ব্রাম্মীণরা যেই ছেলেখেলা করেছেন, তার প্রতিশোধ নেবেন স্থির করে নেন । 


কৃষ্ণ দ্বেপায়ন এতই বিস্তর বৌদ্বধমেরি সম্ঘহেঁ পড়াশুনা করেছিলেন যে তাঁর স্পষ্টই ধারণা হয়ে গেছিল যে, বৌদ্ধ কি, আর সমস্ত কিছু 
ঠিক ঠিক ভাবে কি। আর এও বুঝে গেছিলেন তিনি যে ব্রা্ীণরা কি চাইছেন আসলে! আর তেমনই বুঝে, তিনি এবার গিপলাদের 
রচিত উপনিষদ্‌কে বিবরণ দিলেন সংনেপে, আর তার কথক কিন্তু এবার ধম হলেন না, আর ব্যখযাও এবার যখ আতর প্রদান 
করলেন না, ব্যখ্যা প্রদান করলেন কৃষণ দ্বপায়ন নয়, কেবল কৃষ্ণ, এবং ব্যাখ্য। দিলেনও কেবল কৃষ্ণের, আরা কৃষও 
দ্বৈগায়নেরই। 
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গুী ভাবছো তুমি না, ও কেমন কর্ম... তাই তো? ... গু্ী, উপনিষদে সম্পূর্ণ শূন্যের বিবরণ আত্বের বিবরণ রুপে প্রদান করেছেন যম, 
কার কাছে নচিকেতার কাছে। ... কিন্তু কৃষণ দ্রৈপায়ন ওবার কি করলেন? কথক রুপে রাখলেন নিজেকে অ্থাঁ কৃষ্ণকে, আর কথা 
কার সম্বহেঁ বললেন? আত্ের নয় নিজের অরথাঁ কৃষের । ... শ্রোতা কে হলেন? ব্রা্গীণরা যেই জয়া ঝা মহাভারতকে প্রত্যাখযান 
করে দিয়েছিলেন, সেই মহাভারতের নায়ক অভুর্ন হলেন হোতা । ... আর এই ভাবে, কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন বামীণদের উপর আক্কোশ প্রকাশ 
করে, উপনিষদ্রে কথাকে তষ্করি করে নিয়ে, নিজের বিবরণ প্রদান করে, নিজেকে ভগবানরূপে স্থাপন করে গেলেন, এবং ব্রাম্মাণর। 
যেই গ্র্থকে অবমাননা করেছিলেন, সেই মহাভারতের নায়ক তাঁকে ভগবান করে মেনে নিলেন, এখনও দেখালেন। 


কি অভ্ুত ভবিষ্যৎ দেখেছিলেন কৃষ দ্বপায়ণ, একবার চিত্ত) করো গুরী। উনি বুঝে গ্েছিলেন যে ব্রা্ীণর! এই সমস্ত কিছু করছেন 
নিজেদের ভগবানরুপে স্থাপন করার জন্য তাই নিজেকে তিশি সেই বৈদিক ধারার মধ্যেই রাখলেন আর বরাীণদের কথামত যত 
দেবদেবীর রচনা করেছেন তিনি অন্য সকল পুরাণে, সেই সকল দেবদেবীর মাথা করে নিজেকেই অর্থাঁও কৃষ্ণকেই স্থাপন করে 
দিলেন! তিনি জানতেন, উপনিষদকে প্রত্যাখ্যান করবেনই বামীণর।, কারণ এই মহাত্ঞানের সাখনে তাঁদের আজগুবি কাহানী স্থাপিত 
থাকতে পারবেনা । তাই উপনিষদের কথাকেই তিনি গ্রহণ করে নিলেন, আর তা নিজের মুখে স্থাপিত করে, ব্রান্মীণদের থেকে ভগবান 
হবার অধিকার ছিনিয়ে নেবার কর্ম করে গেলেন, যা আজ তুমি প্রত্যক্ষ করতে পারো পুরী । 


আজ দেখো তো, ব্ামাণদের কনে কদর নেই, কেবলই গীতাবাচকের কদর অবশিষ্ট, কেবলই কৃষ্ণভক্তই আবশিষ্ট সম্পূর্ণ 
বৈদ্কধারাতে। যা দেখছো, তা কৃষ্ণ দ্বেপায়নের সেই প্রাতিশোধ গ্রহণের কমসচির ফল যাত্র। ... যাইহোক, বরান্মাণরা সেই সময়ে স্থিত 
হয়ে এই গীতার বিস্তার ধারণাও করতে পারেন নি, কারণ উপনিষদ তো তাঁরা পাঠ করেন নি, কারণ তা তাঁদ্রে ধারণারও অতীত বস্তু, 
আর গীতাও তাই তাঁরা পাঠ করেও ঝোঝেন নি,যা আজও বোঝেন না । ... হ্যা গুতী, সত্যই রসিকতা করে দিয়েছিলেন কৃষও দ্বৈপায়ন 
ব্রামাণদের নিয়ে । 


কিভু সেই রসিকতা না বুঝেই ব্রান্মাণরা বেদ্ধ্যাসের রচিত সমস্ত পুরাণ সকলের কাছে পাঠ করিয়ে করিয়ে, স্থাপন করতে থাকেন যে 
বৈদিক ধমই সনাতন ধর্য, আর এও স্থাপন করতে থাকেন যে বৈদিক ধমেরি একটি সামান্য অংশখাত্র হলো বৌদ্ধ ধর্ম, দশবতারের 
একটি অবতারমাত্র। ... মানুষ বিভাত্ত হতে থাকলেন, আর যেই ধ্যানের সঞ্চার করেছিলেন ২৮ বৃদ্ধ, তার খান বিনষ্ট হতে থাকলো । 
কিছ্যানুষকে কেবলই জলে পরে যাওয়া থেকে আটকে রেখেছিলেন মহম্থাদ ও ঈশা, কিনতু বৃদ্ধধারার বিকাশ না হলে যে ধ্মচেতনার 
বিকাশ হবেনা! 


শুশ্যততের বিকাশ ৭ হলে যে ভ্রম ও সত্যের বিকাশ অসম্ভব! ... শুশ্যততুকে যদি অনুধাবন না করানো যায়, তবে তো অসত্য আশিত্য 
এই জগতের $খ বেদনা সকল মানুষকে এবং সমস্ত যনুষ্যযোনিকে গ্রাস করে নেবে!... বাাণর। তো কৃষণদ্পায়নকে দিয়ে 
লিখিয়ে নিয়েছেন যে ্ব্গলাভ, বৈকৃষ্ঠলাভ, কৈলাসলাভ, সমস্ত কিছু মৃত্যুর পরে! তাই সকলেই ভাবছেন ব্রা্াণকে দান করলোই সেই 
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সব লাভ হয়ে যাচ্ছ। কভু আদপে তো কিচ্ছই হচ্ছেনা! কেবলই একটি বন্মাণ্ডের নাশ হচ্ছে, অন্য একটি বন্ধাণ্ডের গ্রহণ হচ্ছে! ... 
একটি দেহের নাশ হচ্ছে, অন্য একটি দেহের নিখাঁণ হচ্ছে! .. এখন হতে থাকলে যে জনবসতি এমন ভয়ানক অবস্থায় চলে যাবে যে 
এই যানবযোনির নাশ আবশ্যক হয়ে যাবে প্রকৃতির জন্য! 


এমনই স্থির করেন আমাদের সকলের খাতা, যিনি শুশ্য আর তাই কালও, আর তাই আসেন শঙ্কর, যাকে বৃদ্ধ না বলা হলেও, তিনিই 
হলেন ৩১ নম্বর বৃদ্ধ আর তিনিই ধ্কে পরবর্তী ১ হাজার বগসর শাসন করেছেন” । 


দেবী দিব্যশ্রী বললেন, “কিনতু পিতা, মাতা যে স্বয়ৎ শূন্য! তিনি যে স্বয়ং নিষ্তিয়! তাহলে তিনি কি করছেন? কি করে করছেন?” 


প্রত ব্রন্থাসনাতন হেসে বললেন, “সঠিক বলেছ পুত্রী। চন্কে দেখ সে তো সদা একই ভাবে সত, না সে নরে, না সে চরে । যেমন 
যেমন ধরিতী প্রদক্ষিণ করতে করতে তাঁর উপর ছায়। ফেলে, সে তেমনই দেখায় ধরিত্রীর কাছে, আর তা দেখতে দেখতে, খন ধরিত্রী 
নিজের ছায়াতে চন্কে সম্পূর্ণ ঢেকে দিয়ে ভাবে আমাবস্যা, আবার পুরোপুরি ছায়া সরিয়ে নিয়ে দেখে পৃরণিগা। আর সেই দেখে 
ধরিত্রীর জলম্তরের কি নাচানাতি দেখেছ? ... অথাৎ কি গুত্ী? মাতা নিজের স্থানে স্থিরই থাকেন। আমরা যেমন যেমন আমাদের 
ছায়া তাঁর উপর স্থাপন করি, তেমন তেমন আমর। তাকে পুর্ণিথার মত উত্ভ্াসম্পম মহাদ্বৌ দেখি, আবার আমাবস্যার ন্যায় পুর্ণ 
শুন্যও দেখি। 


আধা? কথা এই যে তিনি কিছুই করেন না, আবার ও সত্য যে সমস্ত কিছু তিনিই করেন, ঠিক যেন চন্দ্র গৃথিবীপৃষ্ঠে কিছুই করেনা, 
আবার বলতে গেলে চত্দ্রই গুথিবীপুষ্ঠের সমস্ত কিছু করেন, কারণ চত্দকে লক্ষ্য করেই তো পৃথিবীর সমস্ত নাচনকোদন। তাই না? 
তেমনই আমাদের মাতাকে দেখেই আমাদের যত নাচনকোদ্ন। তাই মাতা কিছুই করেন না, আবার মাতাই সমস্ত কিছু করেন। ... তিনি 
আমরা গতিমান | 


(হেসে) তাই যেখন চন্দ স্বয়ং নিদ্থিয় হয়েও এই ধরিত্রীর কাল নিধারণ করেন, তেমনই আমাদের জননী স্বয়ৎ নিষ্ছিয় হয়েও আমাদের 
কালনিরীক্ষণ করেন, আর সেই কালনিরীমণের ধারাপাতেই শঙ্কুর এলেন। যখন এলেন, তখন কৃষ দ্বেপায়নের পুরাণ ধরে ধরে, 
বান্মাথরা সমস্ত সমাজকে গস করে নিয়ে বসে রয়েছেন। সমস্ত বৌদ্ধবিজ্ঞানকে তস্করি করে বেদের পাতায় তা ধরেছেন, আর তাকে 
ঘিরে কৃষ্ণ দ্ৈপায়ন ব্রা্াণদের ইচ্ছাষত ব্রাহ্মণের আরাধনা করার মত পুরাণ রচনা করে ছ্য়েছেন। আর তাই দিয়ে ব্রা্মীণরা একটি 
শিশু জন্য নিলে, তাঁর তিকাজিক্তির নাম করে গল্পফেদে ধনসম্পদ, মাংস এমনকি স্ত্রীও লুিন করেন দানের নামে । একই প্রথা 
উপনয়নে, বিবাহে, বিবাহউপরান্তে সাথে, এমনকি মৃত্যুতেও, অর্থা শ্রাদ্ধের নাখ করে । 
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সমস্ত ভাবেই লুষ্ঠন চলতে থাকে, আর তা বিক্তাল আকার ধারণ করতে শূরু করে । ব্রা্মীণের বহৃবিবাহ যথার্থ, তাই কাখাতুর ব্রান্মাণ 
বিবাহের পর বিবাহ করেন এবং কণার বয়সী স্ত্রীর ধ্ষণ করেন সাজানো মিথ্যাচারী বৈদিক ধর্মকে শিখণ্ডী করে রেখে । আবার যাদি 
আত্মসা? করে নিতেন। কনে। সুন্দ্রী কন্য৷ দেখলেই, তাকে বৃদ্ধের সাথে বিবাহ দিয়ে দিতেন, যাতে সেই সুন্দ্রী সবযাঝয়েসে বিধবা হয়ে 
যায়, আর একবার বিধবা হয়ে গেলে, সেই কনা হয়ে যায় ব্রান্মাণদের বিবাহ না করা, কেবলই কাষাতুরতার উপভোগের পাত্রী । 


যেই জ্যোতিষের সৃচনা বৌদ্ধরা! করেছিলেন, মনের বিকার ও বৃদ্ধির ভরমকাতরতাকে ব্যাখ্যা দিতে, বেদে সেই কথাকেই তক্কুরি করে 
রাখলেন, কিন্তু এমন ভাবে রাখলেন যেন সেই যনবিকার অর্থাৎ নক্ষত্ররা, এবং বৃদ্ধিভম অর্থাৎ গ্রহরা হলেন দ্বেতা এবং তাঁদের তুষ্ট 
করতে হবে, আর এই তৃষ্টিকরনের নামে, জন্ম থেকে মৃত্যুর মধ্যে অসংখ্য যজ্ভাদি অনুষ্ঠান রেখে সম্পত্তি উপার্জনের ফিকির তো 
ছিলই ব্রা্াণদের | তবে পুরী, মৃত্যুতেই থেমে থাকতো ৭1| মৃত ব্যক্তির অশরীরীও নাকি আহার করে! পাচন শক্তি নাকি তারও 
থাকে। ... না এমনি তো থাকেনা, মানে বুদ্ধদ্র থাকেনা, ব্রা্মীণরা বিশেষ শক্তিশালী না, তাই তাঁরা একটি সু্ষীশরীর দান করে দেয় 
করতেই থাকেন । 


দেখিয়ে, বামাণদের দান করলে, সমস্ত পাপ কেটে গিয়ে স্ব ধাত্তা হবে, এমন গ্রলোভন দেখিয়ে, যার যা কিছু পছন্দ ছিল, তা তো 
হনন করেই নিতো ব্াীণের দল । তা বুঝতে পারছো আশা করি গু, কি অসম্ভব রকমের শোষণ ব্া্াণরা করতে শূরু করেন । 
আবার সেই শোষণে যাতে কনোরকম বাঁধা শাসক না দেন, তার জন্য মনু সমহিতার রচনা করিয়েছিলেন বান্মীণরা। সেই সমহিতার 
মাধ্যমে, অশোকের নিি্ত তপ্রকার হস্তশিল্পীদের শ্রেণী নিমাঁণ করে, তাঁদ্র সম্থান প্রদান করেছিলেন অশোক, তাঁদ্রেকে শৃ্ধ বলে 
চি্রিত করে, রাজাকে ছিয়ে তাঁদ্র নিখিরত শিল্পীকে ছিনিয়ে নেওয়াতেন, আর তাও সন্ভোগ করতেন নিজের]! 


পুরী, পুরাকাল দেখতে পাওয়া একটি দ্ব্যসামর্ঠ বলেই টিহিত। কিন্তু পুরী, ধখন দিব্যসামধ্ের বলে এই পুরাকালকে মানসচন্ষে 
দ্খেতে হয়, তখন আর এই পুরাকাল দেখতে পাবার সামখ্যকে বরদান নয়, অভিশাপ মনে হয় । হ্যা পুত্ী, যখন সবে সবে আমার এই 
সামথ্য এসেছিল, তখনই এই সমস্ত কিছু দেখতে থেকেছিলাম, মহাউগসাহ নিয়েই দেখতে থেকেছিলাম, কিভু যখন এই অকথ্য 
অত্যাচার, ভসম্ভব নিপীড়ন, ভয়ানক কামাতুরতা, এবং নিকৃষ্ট ষডযন্ত্রগুলি দেখেছি, তখন আমার আবস্থা এমন হয়েছিল যে, আমি 
প্রায়শই অন্ন নষ্ট করে উঠে যেতাম, মুখে খাবার উঠতো না; প্রায়শই নিত্রার মাঝে! সেই পুরাকালের দৃশ্যকে স্বপ্নে দেখে আঁতকে 
উঠতাম, স্বপ্রের ঘোরে নিজেকে সেই কালেরই এক নিপীড়িত স্ত্রী নে হতো, আর ঘরের একটি কোনাতে সিটিয়ে বসে রাত্রি 
কাটাতাম। 


৩৩০ 


শ্রীী কৃতান্ত যহাসুত্র 


তাই পুন্রী, এটি সত্যি নয় যে অতীত আর ভবিষ্য দ্খেতে পাওয়া বরদান । হৃদ়্হীনদ্র কাছে তা হতে পারে বরদান, কিনতু হদ়্ছাডা 
যে প্রেম হয়ন1!... তাই যেই হৃদয়ে খ্রেম হয়, সেই হুদয়ের জন্য অতীত বা ভবিষ্যৎ দেখতে পাডার সামর্থ্য এক শ্রেষ্ঠ অভিশাপ ছাড়া 
অন্য কিছু নয়। ... সবই তো কল্পনার ফের। ... হয়তো সেই মীঘাংসাতে তখনই উপস্থিত হতে পারতাম, ধখন এই ত্িকাল দ্শণি 
করছিলাম, তাহলে হয়তো এমন ভাবে দিনের পর দিন অনের অপমান করতাম না, দিনের পর দিন এমন ভয়ে শিউরে উঠে, নিজেকে 
নিধাঁতিতা বিধবা নারী যনে করে ঠকঠক করে কেঁপে রাত কাটাতাম ৭11... 


হ্যাঁ পুরী, তখন বুঝিনি, কিন্তু পরে বুঝেছিলাম কেন গৌতম বৃদ্ধ এমন আঘাত প্রাপ্ত হয়েছিলেন £$খে। তাঁকেও যে আমারই মত সেই 
নির্যাতিতা পশু, স্ত্রী, দরিদ্রের অনুভবকে নিজের মধ্যেই অনুভব করতে হয়েছে। আমাদের ঈখ্বরকটিদের তো এই ভাবেই অনুভব আসে! 
... তাই তিনি কেন £ওখে কাতর হবেন না!... নিজের আতঙ্কে দিয়ে আখি তা বুঝতে পেরেছিলাম পরবতী কালে । 


যাইহোক, বৌদ্বরা বৃদ্ধের অনুগত ছাত্রছাত্রী । তাঁরা বৃদ্ধের আদেশ মেনেই প্রেমের পক্ষে, ষযন্ত্র ও লঙাইওর বিপক্ষে । তাই হয়তো 
তাঁর গাহাডে এবং বনজঙগলে আত্মগোপন করে গেলেন, আবার কেউ কেউ বা অনেকেই জনুদ্বীপের সীমানা পেরিয়ে চলে গেলেন, 
আর অবশিষ্টরা এই বৈদ্কিদ্রে অত্যাচারের শিকার হয়েই থেকে গেলেন । 


কিনতু এখন চললে সত্যের কি হবে? যেই সত্যে যাত্রার জন্য হাজারো যোনি পেরিয়ে অবশেষে মনুষ্যযোনির অবতারণা সম্ভব হয়েছে, 
যার মধ্যেস্থিত হয়ে নিবাঁণ লাভ করা সম্ভব, সত্যে লীন হওয়া সম্ভব, সেই যাবার কি হবে? ... তাই এলেন ৩১ নম্বর বুদ্ধ, যার নাম 
শহর । যেই বৈদিক ধর্ম নিজের সপ্তষ অত্যাচারীরুপে স্থিত, তাঁর মধ্যে স্থিত হয়ে, এবার এই বৃদ্ধ পুনরায় বোধিসত স্থাপন করলেন । 
উপনিষদে ব্রন্মীকে, শুন্যকে, প্রকিতিকে ব্যখয। করতে গিয়ে, ব্রান্মাণদের দাপটের জন্য আতর বিবরণ দেওয়া হয়েছিল, এবার সেই 
আত্ব শব্দগুলিকে সংশোধন করে দিয়ে শঙ্কর বললেন বন্মা। সম্যক উপনিষদ্রে আত্মশব্দকে উঠিয়ে দিয়ে কৃষ্ণ শব্দ দিয়ে প্রতিস্থাপন 
করেছিলেন কৃষ্ণ দবৈপায়ন বরা্মাণদের ভবিষ্যতে নিজের দাসরূপে স্থাপিত করার জন্য, আর এবার সম্যক আহ শব্দকে বর্ম শব্দ 
ছার প্রতিস্থাপন করে শঙ্কর এক বিপ্রব রচনা করে ছিলেন । 


এধ বিপ্লব নয়, যহাবিপ্লিব শুর করলেন শুর । যেই বেদ দ্বৈততাকে আশ্রয় করেই চলমান ছিল এতকাল, এবং কনে! ভাবে সত্যকে 
সহ্য করতে গারতো না তার।, সেই বৈদিকের সাথেই এবার আদৈততত্ুকে যুক্ত করে দিলেন শঙ্কর । আর তা জতেই, এই অসত্য এবং 
মিথ্যাচারী বৈদিকের মধ্যেও সত্যকে স্থাপন করে দিলেন | পুত্রী, তুমি বলবে, এ কেমন কর্মকাণ্ড? অপরাধীকে অমৃত দান, কিভাবে 
সঠিক কর্ম হতে পারে? 


গুতরী, গোঁতম বুদ্ধ একটি কথা বলতেন! তিনি বলতেন যে যেই সন্তান উরবি, মায়ের সব থেকে আধিক ম্রেহ সেই সন্তানের প্রাতিই 
জন্মায়। ... পুতরী, ্রান্ঘণরা নিকৃষ্ট হতে পারে, কিন্তু ধাদের উপর অত্যাচার করে চলেছেন তাঁরা, ধারা এই অসম্ভব অত্যাচার মুখবুঝে! 
সহ্য করে চলেছেন এমন মনে করে যে যারা অত্যাচার করছেন তাঁরা সত্যজ্ঞাতা, তাঁদ্র এই নিষ্কুপট বিশ্বাসের কি কনো মুল্য নেই? 
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তাঁদের এই নিষ্কপট বিশ্বীস ব্ামাণদের কাছে শোষণের অস্ত্র হতে পারে, কিনতু সত্যের কাছে, আমাদের জননী মাতা সবা্ষার কাছে! 
তাঁর কাছে যে এই বিশ্বাস তাঁর উপর বিশ্বাস । নিজের সত্ভানের, নিজের খায়ের প্রাতি নিষ্কপট বিখাসের অমধাঁদা কি করে হতে দিতে 
পারেন তিনি!... আর এই অসম্ভব প্রেমের কথাই তো বৃদ্ধধম লে পুরী । 


বুদ্ধধর্ম প্রকীতির এই অসম্ভব প্রেঘকেই অনুসরণ করতে বলে আর বলে প্রকীতির থেকে প্রেম করতে শেখ, আর তেমনই প্রেম করো, 
কেন প্রাতিশোধের চিত করো! কেন প্রতিহিংসার চিভা করো! প্রেম করে| প্রতিহিংসা ধার প্রাতি, তিনি আতা বলে সুরান্মিত হয়ে 
যান, আর যিনি সেই হিংসার কবলে থেকে নিপীড়িত ছিলেন, তিনিই আখার তোমার প্রতিহিংসার কবলে পরে পুনরায় নিপীড়িত 
হবেন । তাঁর উপর করুণা হয়ন। তোমার? তাই কেন প্রতিহিংসা করছো? তোমার প্রতিহিংসার ফলে নিপীড়িত তে। তাঁরাই হবেন, যার 
ইতিখধ্যেই নিপীড়িত। তাঁদের উপর করুণা করে অন্তত প্রতিহিংসা বহা করে, প্রেখ করো]। 


পুত্রী, এই মূল মন্ত্র বুদ্ধকথার, আর আজিবকও অশোককে এই কথাই বলেছিলেন, তাঁকে প্রাতিহিংসার পথ থেকে অপসারিত করে 
সত্যের পথে, সনাতনের পথে চালিত করার জন্য । ... আর তাই শহর সেই নিপীড়িতদের কাছে তুলে দিলেন বুদ্ধধমেরি সার কথা, 
আর্থাৎ আদ্বৈতবাদ। ... (হেসে) কি বুঝলে পুত্ী? ব্রাহ্মাণর! চাণক্যের মাধ্যমে ষড্যন্ত্র করে বৌদ্ধের মধ্যে অসত্যকে প্রবেশ করিয়ে 
ব্রান্মাণতের বিকাশ থটিয়েছিল, আর ৩১ নম্বর বৃদ্ধ, অথা শঙ্কর সে বৈদিক ব্রান্মাণদের বৈদিক ধারার মধ্যেই সত্যকে প্রবেশ 
করালেন সত্যের বিকাশ ঘটানোর জন্য । 


কি অত অঙামাওীস্যপৃর্ণ সমীকরণ দেখো পুত্রী। অহংকারের অঙ্গুরতের দৌরাতু এমনই যে সত্যকামীকে অসত্যের পথে ভরমিত 
করে দিয়ে শোষণের পাত্র করে ছ্ওয়া। কিছু উ্বরীয় প্রেখ এমনই যে সেই অসুরতের যধ্যেও অমৃত প্রদান করে, তাকে সত্যের 
উদ্দেশে ধাবিত হবার উপযোগী করে তোলে । ... এটিই দিব্য পুত্রী, এটিই ঈহারীয়। এটিই যনোরম, আর এটিই আমাদের সকল 
ঈশ্বরকটিদের আমাদের একমাত্র জননীর প্রতি ঝারেবারে আকষি'ত করে । তাঁর এন ভাভুত বিচারের চিন্তন করলেও, শিজেদ্রে 
অক্ষমতার কথা স্মরণ এসে, তাঁর প্রতি প্রেষে নয়ন প্রা পুর্ণ হয়ে ওঠে। 


তুমি বলবে এর ফল কি হলো? তাই তো? পুত্রী, এর ফল বহন করলেন পরের ছুই বুদ্ধ, ৩২ নম্বর ও ৩৩ নম্বর বুদ্ধ, অথার্ চৈতন্য 
যহাপ্রভ এবং গদাধর রামকৃষণ। ... কি করলেন তাঁরা? তাঁরা এই আদ্ধৈত সূত্র মাষক সুঁতাকে দ্রইট্ইবার যোন্টম টান দিলেন, আর 
ব্রা্মাণরা ধরাশায়ী হয়ে গেলেন । ... কি করে? মহাপ্রভ টান দিলেন সেই সুতা ধরে, যেই সুতা কৃষ্ণ দ্েপায়ন ব্রান্মাণদের নাশ করার 
জন্য বেঁধে রেখেছিলেন, অরাঁ কৃষ নাখ ধরে । ... এই কৃষণ নাম ধরে টান দিতেই, সামনে চলে এলো ভগবও গীতা, আর যাই তা 
সামনে এলো, অমনি ব্রামাণদের সমস্ত কথা ফিকে পরে গেল । কেন? 


কারণ কৃষণ দ্বপায়ন যে নিজেকেই কৃষ করে ভগবানের শ্রেষ্ঠ করে স্থাপন করে রেখে ব্রাহ্মণদের বিনাশকে নিশ্চিত করে গেছিলেন। 
যহাগুভ শৃধুই প্রেমপ্রদর্শনে সেই সুতাতে একটু টান দিলেন, আর সঙ্গে সঙ্গে ব্রান্মীণকৃল বিপযস্ত হয়ে উঠলেন । আর তারা এমনই ভাবে 


৩৩২ 


শ্রীী কৃতান্ত যহাসুত্র 


বিপযস্ত হয়ে উঠলেন যে এতদিন ধা করার সাহস এর জন্ব্ীপে দেখাতে পারেনি, এবার তাই করলেন। ব্রা্গীণরা যহাপ্রভুকে গুম 
করে হত্যা করলেশ। 


এমন কি প্রয়োজন করে গেল যে জন্ীপের বা্াণদের স্বয়ং বৃ্ধের হত্যা করতে হলো? বৃদ্ধ লীলা আতিমনোরম পুত্রী। জনাহিত 
কামন। কর! যে স্বয়ং কতবড এক ষওযন্ত্, ত। ব্াম্মাণদের যোটা মস্তিষ্কে আজও প্রবেশ করেনি। প্রেষ যে কতটা শক্তিশালী, তা 
ব্রামীণরা কনোছিন ঝোঝেনও নি, আর বুঝবেনও না, কারণ তাঁর! যে প্রেম নয়, শোষণে বিশ্বাসী, অহংকারের তোষামোদি করতেই 
উন্মত্ত তাঁরা, পায়ের উপর পা তুলে, সহ সহ বগসর তাঁর! কৃভিবিচার করে দ্ধ অনুষ্ঠান করে, আর বিবাহ দিয়ে, যক্ত করিয়ে, মন্ত্র 
উচ্চারণ করে, সকলকে ভরমে আচ্ছন করে, শোষণ করাই যাদের ধর্ম, তারা প্রেমের শক্তি জানবেই বা কি করে, বৃঝ/বেই বা কি করে? 


কৃষ্দৈপায়ন যখন ব্রান্মীণদের কথানুসারে বৃদ্ধের সমস্ত কথাকে রুপকথার আখরে আবদ্ধ করে পুরাণ রতন করে ব্রা্মীণদের সহত্র 
বগসরের পায়ের উপর পা তুলে খাওয়ার গন্থা স্থাপন করছিলেন, তখন তাঁকে বৃদ্ধততুও অনুশীলন করতে হয়েছে, আর তা তাঁর হৃদয়ে 
প্রেমের সঞ্চার করেই দেয়। আর সেই প্রেষের প্রকাশ ন। করতে পাঙার আক্কোশে, তিনি উপনিষদ্রে কথাকে গীতায় ভাগন করে, 
নিজেকে অরথাঁগ কৃষ্ণকে ভগবান শ্রেষ্ঠ করে স্থাপন করে যান এবং সেই উপনিষদ কথাকে ভগবানের কথা বলে প্রতিষ্ঠা করে যান। 


এর ফল কি হলো? এর ফল এই হলো যে, উপনিষদ ধা! বলে যে যেকেউ ঈহবারলাভ করতে পারেন, ধেকেউ সত্য লাভ করতে পারেন, 
যেকেউ সত্যলাভের অধিকারী, যেকেউ ভ্রথ থেকে মুক্ত হলেই সত্যলাভ করতে পারেন, আর তা করার জন্য কনো মাধ্যমের প্রয়োজন 
নেই, তাই উঠে এলো কৃষ্ণের বাণীরুপে, অরার্গ ভগবানশ্রেষ্ঠের বাণীরূপে। আর সেই রানাঘরের আসবাবের পিছনে লুকিয়ে থাকা 
হাখলদিস্তা, অথ? কৃষ্ণকেই টেনে ঝার করে আনলেন মহাগ্রভ। যাই তিনি তা ঝার করে আনলেন, তাই সম্মুখে এসে গেল ভগব$ 
গীতা, অথার্গ ভগবানের নিজের মুখে বলা কথা এবং যা উপনিষদ বা বৃদ্ধের কথাও । আর যাই তা বেরিয়ে এলো! সামনে, অমানি 
ব্ান্ঘাণদের উপর অবিশ্বাস সামনে এসে গেল সকলের 


আর তা এমনই তীর ভাবে সামনে এসে গেল যে, ্রা্ীণরা বাধ্য হলেন যে তাঁদের মতেই শ্রেষ্ঠ পাপ, অর্থা স্বয়ং ভগবানের অবতার 
বা বুদ্ধের হত্যা করতে এগিয়ে এলেন তাঁরা। ... আমি হেসে হেসে কথাগুলো বলছি বলে তামি একটু তাজ্জৰ হচ্ছ পুরী, তাই না? 
একজন অবতারের হত্যা করা হলো, অথচ আছি হেসে হেসে কথাগুলো বলছি, এনই ভাবছো না! ... পুত্র, দেহ ধারণ যে এক 
কলঅও্ড নিমার্ণ আর এক কল্টাব্রম্মণাও নিমাঁণ, কটি বুদ্বুদের মতন তা; এই ফুলে আকাশ চুচ্ছে, আর এই ফেটে গিয়ে নিশ্চিহু হচ্ছে। 
কিনু যখন একটি বুদ্বুদ ফেটে গিয়ে একটি বুঁদরুদের লহরকেই ফাটিয়ে দেয়, তখন তা কি আন্দ্রে বিষয় নয়? 


হ্যাঁ পুত্ী, মহাপ্রভ আমাদের গর্ব। তিনি জানতেন যা তিনি করছেন, তার পরিণতি তাঁর হত্যা । কিন্তু তিনি অবলীলায় সেই কৃষ্ণসুতাকে 
টানলেন, আর ব্রামাণদের সবর্গাশ করে দিলেন । সত্যের পুনরায় জয় হলো পুত্র, মানব সমাজ সত্যের পথে ধাতায় পুনরায় 
উজ্জীবিত হলো । আর এবার সময় এসে গেছিল, সেই সুতা ধরে টান দ্বার, যেই সুতাকে মুছে ফেলার চেষ্টা করে বাাঁণরা মাও 


৩৩৩ 


শ্রীতী কৃতান্ত যহাসুত্র 


যহাগুরাণের নাশ করে কৃষণ দ্বেপায়ণকে দিয়ে মাক পুরাণ রচনা করিয়েছিলেন, অর্থা? শক্তিততু, বোধিসতৃতত্ন, বা আমাদের 
জনশীর তত । 


আর সেই ততুকে টেনে আনলেন যিনি, তিনি হলেন গদাধর রামকৃষ্ণ ঠাকুর । তিনি শক্তিনাষক সুতা, যা বান্মাণদের দ্বিতীয় ছুরবলতা, 
তাকে টেনে বার করলেন, আর আবারও শহরের কথা, উপনিষদের কথাকে একত্রিত করে বললেন যাহা শক্তি, তাই ব্রণ; নিষ্টিয় 
হলেই ব্র্মী, সক্রিয় হলেই শক্তি।... তাঁর ছিল ইিত, আর তাঁর শিষ্য সেই ইজিতকে ধরে ধরে পুনরায় এই বুদ্ধযুগের অবসানের 
করিয়ে দিলেন! 


এই ছিল বৃদ্ধ ও ব্রামাঁণদের ধতিহাসিক সংগ্রাম গুৰী, যেই সংগামের সু্রপাত করেছিলেন ব্রা্ীণরাই, আর গদাধরের শিষ্যের হাত 
ধরে, বেদান্ত স্থাপিত হয়ে, ব্রান্মাণর। কেবলই বাউণ হয়ে রয়েগেলেন, যাদের সমাজে স্থান রইলো শৃেরও অধম হয়ে। শৃদেরও অধম 
কেন? শূদ্র তো পরিশ্রমের পারিশ্রমিক পায়, কিছু বাউন যে কেবলই পলুর ম্যায় ভিন্মণ পায় এখন, কনে! কর্ম করতে তাঁরা পারেন না, 
তাই তাঁদ্রেকে সময়ে সময়ে ডেকে এনে, ভিন্মা দেওয়া হয়। 


বুঝতে পারলে তবে পুরী, বুদ্ধধার! কি ভাবে কাজ করে, আর কিভাবে ১০ হাজার বছর ধরে ধমের ধবজাকে তাঁরা রম্মা করে 
এসেছেন? ... পুরেরি বুদ্ধদ্র ধারা দ্খেতে পাবেনা, কারণ তাঁদের কীতির বিস্তারীত কথা উপলগ্ই নেই। কিন্তু ধা উপলহ আছে, 
তাতেও ৬টি বৃদ্ধের কথা আছে, এবং ছি প্রধান বৃদ্ধ এবং তাঁদের এক সহ বগসরের রাজতের বিবরণও আছে। ... দেখো গুত্ী, 
গোঁতয বৃদ্ধ কি করলেন? অধৈতবাদের প্রসার করলেন, এবং নিবাঁণকে সবৈ্ধ করে ছিলেন, ধতম্ষণ না নিবাঁণলাভ হচ্ছে, ততক্ষণ 
সকলকে সুরমা প্রদানের বচন ছিলেন । এই বতনের মান কে রাখলেন? তাঁর £ই অনুগাষী, মহম্মদ এবং ঈশা । ইনার! ছইজনেই এক 
বিশাল জনগোষ্ঠীকে এই সুরমগাকবচই প্রদান করলেন । 


কিনতু ওই সযয়কালের মধ্যে কি কি হলো ? ব্রান্মাণ্যঝা দীর। মমতা লাভের নেশায় ব্যকুল হয়ে, ষড়যন্ত্র করলেন, এবং ক্ষমতা লাভ 
করে শোষণ করতে শুর করলেন! সেই ষত্যন্ত্রের ধ্য থেকেই, যিনি নিপীডিতদের আশায় দিলেন তিনি হলেন ৩১ নম্বর বৃদ্ধ অথাঁ 
শহর, আর তিনি পুনরায় বুদ্বধধারার ভ্বাপন করলেন কিনতু এবার বানমাণদের বৈদিক ধমের মধ্যেই তা স্থাপন করলেন, যা করার 
প্রয়াস করেও সম্পূর্ণতা লাভ করতে পারেন নি পিপলাদ উপনিষদের মাধ্যমে 


আর একবার সেই বৃদ্ধযূগের সুচনা শঙ্কর করে দিতেই, এলেন মহাপ্রভ আর তিনি ব্রান্মাণদের একটি উরবর্লতাকে ধরে টান মারলেন, 
আর এলেন রামকৃষ ঠাকুর, আর তিনি অন্য এক সুতা ধরে টান মারলেন, আর ব্রান্মাণদের ফাঁস গেলে খুলে, আর ফাঁস খুলতেই, 
তাঁরা কি হলেন? তাঁরা শুধেরও অধম হয়ে গেলেন। ... এবার জেনে ফেলেছ পুত্রী, সনাতন ধর্ম কি, ১১ হাজার বরষ ব্যাপী ৩৩ টি বুদ্ধ 


৩৩৪ 


শ্রীতী কৃতান্ত যহাসুত্র 


দেবী দ্ব্যতী বললেন, "আর নিজের ব্যাপারে বললেন না তো আপনি? আপনি তো ৩৪ নম্বর বৃদ্ধ, আপনিও তো এক বৃদ্ধযুগেরই 
সুচনা করলেন । সেই যুগের কথা বলবেন না আমাকে?” 


প্রত ব্র্ধীসনাতন হেসে বললেন, “আমি আমার অতীতের থা কিছু দেখেছি, সমস্ত তোমাকে বললাম । আমারটি তো তুমিই প্রত্যক্ষ 
করেছ। তাই তুমিই বলো, তুমি কি প্রত্যক্ষ করলে, তা শুনে আমি আগত হই একটু”। 


দেবী দ্ব্যিত্ী৷ হেসে বললেন, "আপনি দেহছাডার কথা বলেন প্রায়ণই, কিন্তু আপনার বাললীলারও এখনো আবসান হয়নি। এখনো 
আপনি আমার সাথে বাললীলা করে যাচ্ছেন । বেশ তাহলে ঝলি আমি যা প্রত্যক্ষ করেছি তা। ... আখি এই প্রত্যক্ষ করেছি যে, 
ব্রামাণদের পুনজাগরন হচ্ছে। যেই বৈশ্যদ্রে নিয়ে গৌতম বুদ্ধ বিপ্রব করেছিলেন, সেই বৈশ্যদে্র ধরে ব্রান্মাণরা আবার জাগ্রত হবার 
প্রয়াস করছে। তবে পাথক্যি এই যে, সেই বৈশ্যদের ব্রাম্মীণরাই পরবতীততে বৈশ্য ও শুতে ভেঙে দিয়েছিলেন, আর এখন এই 
ব্রান্মাণরা সেই ভেঙে দেওয়া বৈশ্যদের নিয়েই পুনগঠিন করছে নিজেদের শক্তিকে । আর এবার সেই শক্তি জেগে ওঠার আগেই, আপনি 
সত্যের বুলি স্থাপন করে দিলেন কৃতান্তের মাধ্যমে 


সম্মুখে অনেক ঘটনা পরে আছে, যা আপনার মুখ থেকেই আমি শুনেছি আর জেনেছি। এখন যেখন আপনি অতীতের কথা বললেন, 
তেমন আপনি ভবিষ্যতের কথাও আমাকে বলেছেন, আর সেখানের একটি কথা যেমন মানবজাতির সংখ্যা কথ হওয়া, যাতে 
ধেকেউ মানবজন্থা পেতে না পারে, তেমন জন্বদ্বীপ ভাঙা এবং বলগঠনের কথাও বলেছেন আমাকে। এই সমস্ত কিছুকে মেলালে, 
আমার বোধ হচ্ছে ধে, এই নববজই হবে এই একাদশতম বৃদ্ধৃগের পীঠ্থান, যা আগামী বৃদ্ধৃগ, মানে দ্বাদশ বা তয়োদশতম 
বৃদ্ধযৃগেরও ক্ষেত্র হতে পারে । 


অর্থা? ১১ হাজার সাল ধরে যেই যহাবোধিকালের রচনা হয়ে, জগতকে এবং মানবজাতিকে নিবাঁণের পথ দেখিয়েছে বোধিসতৃ, 
আবারও তেখন এক মহাবোধিকালের সৃতনা হবার দিকে আমর! এগিয়ে চলেছি। প্রথমে মানবের সংখ্যা কমবে, সমসাময়িক ভাবে 
জন্বীপের ভাঙন হবে এবং একাধিক নবদেশের সাথে সাথে নববলেরও গঠন হবে । আর এই নববজই হবে নববোধিযৃগের যহাতীর্থ, 
যাকে কেন্দ্র করে আবার জগত সত্যের পথে হাটবে। তবে এবারের ঝোধিযৃগে আর কনো বুদ্ধ কতা হবেন না, সকলেই কতাভাব ত্যাগ 
করে কৃতান্তিক হবেন, আর কতা হবেন আমাদের সকলের মাতা, স্বয়ং ব্রন্মী, অথার্ মাতা সববান্কা। আর তাই এই যুগকে আর বোখিযুগ 
বলাও সঠিক হবেনা, একে বলা উচিত যাতযুগ। 


আরাঁগ আমার অনুমান যে আপনি কৃতাভ ধমেরি অবতারণা করে, সমস্ত ভরমের বিভাত্তিকর তকে ফেলে ছিয়ে, কেবলই সারটুকু 
রেখে দিলেন, এবং ভ্রম থেকে সত্যে যাঝার কতৃত অপণি করে ছিলেন কনো ন্বরকে নয়, যতই সেই নর বুদ্ধ হোক বা কৃতান্তিক 
হোক! আপনি সেই কৃত অপর্ণ করলেন স্বয়ং ঈশ্বরকে, হয়ত শূন্যকে, স্বয়ং বরন্মাকে, যাতে এই মহাযুগ অন্ময় হয় । কিন্তু তা কি 
অক্ষয় হবে পিতা?” 


৩৩৫ 


শ্রীী কৃতান্ত যহাসুত্র 


প্র বন্মাসনাতন হেসে বললেন, "আমাদের জননীই অক্ষয় নন |... যেই মুহূর্তে নিবাঁণ লাভ, সেই যুহতেই তিনি মাতা থেকে প্রেয়সী 
হয়ে সবয়ৎ বন্দী হয়ে ধান । তাহলে কিই বা অক্ষয় হতে পারে পুত্রী? হ্যা দীর্ঘমেয়াদি হবে তা, হয়তো পুরেরর মহাবোধিযুগের থেকেও 
আধিক বড হবে, হয়তো ১১ হাজার সালের বোধিযুগের পরে, এটি হবে ২০ হাজার বছরের স্বণধুগ, কিন্তু যার শূরু আছে, তার আয় তো 
আবশ্যক পুরী । ... 


আবারও আয় হবে, আবারও প্রতিহিংসা আসবে, আবারও নতুন করে আমাদের জননীর থ্রেম স্থাপন হবে, আবারও মতুন করে বুদ্ধ 
আসবেন, আবারও নতুন করে ধ্স্থাপনা হবে। ... কিস হ্যা, একটি আহাসবাণী তোমাকে আমি প্রান করতে পারি। আর তাই এই 
ষে,যতন্মণ একটি ভ্রমিত কণাও ভ্রমিত অবস্থায় অবস্থান করবে, ততক্ষণ খাতা আবার আবার করে আসবেন, কখনো বৃদ্ধ হয়ে 
আসবেন, তো কখনো কৃতা্তিক হয়ে আসবেন, বা কখনো আরো অন্য অন্য নামে আসবেন, কিনতু সেই একটি সন্তানকে উদ্ধার করার 
জন্য হলেও তিনি আসবেন, তাই সেই সন্তান স্বয়ং সেই ব্ান্মীণ হলেও, যিনি সমস্ত প্রতিহিংসার শুরু করেছিলেন” । 


দেবী দ্ব্যিত্ী হেসে বললেন, "এই অপার প্রেম যদি একবার অনুভব করে নিতেন তাঁরা, আর হয়তো ক্ষমতার লালসা! করতেন না, 
শোষণের চিন্তা করতেন না। প্রেম করতে না পারলেও, সেই প্রেমকে অন্তত অনুভবের চেষ্টা করতে চাইতেন স্বগণিরক ত্যাগ করে 
যোছিন তেমনটি হবে মনুষ্যকৃলে, সেদিনই মনুষ্যযোনি নিজের যথা্তার উচ্চতায় উও্ভীয়মান হবে” । 


সখাপ্তি_ 


৩৩৬ 


রর 
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৩. কা 
পা 


